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খার করে করে একটা ধারাবান্িক ইতিহাস লেখার চেষ্ট' 
করেছি । আধুনিক চীনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে চীনের 
নানা এতিহাসিকের লেখা আর বিদেশের যে সব বুদ্ধি- 
জীবীর! চীনের সত্যিকার ইতিহাস লেখার চেষ্টা করেছেন 
তাদের. অনেকের লেখ! থেকে অনেক নিষ্েছি। মাও 
সে-তৃং-এর নানা লেখাস্ম ছড়িয়ে রস্সেছে ইতিহাসের 
অফ্ুরস্ত উপাদান । লিন পিয়াও আর চেন পো-তার লেখা 
থেকেও প্রচুর সাহায্য নিয়েছি । অনেক কথাই বোধ হয় 
অনেকের জবান! । সুবিধে এইট্রুকু হম্তে। হবে যে অনেক 
ছড়ানো কথা! এক জায়গায় পাওয়া যাবে। 

চীনেরা যাকে বলে "পাই হুয়া" বা সহজ ভাষা সেই 
জনগণের ভাষায় লিখতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি । কিন্ত 
বইয়ের ফা দাম হয়েছে তাতে ধষ্াদের জন্যে লেখ! তাদের 
কাছে এ বই পৌছনোই কঠিন । চলতি ব্যবস্থায় এ ছন্দের 
সমাধান সম্ভব নয় । 


অমিস্বভূষণ চক্রবর্তী 


চক ভাবটা! সসম্মুদ্র উঠছে ফুলে, 

ম্মেে আর আতা কল্রছে দাপাদাটি ১ 
শী পীচট। মহাদেশ ছলে ছ্বত্নে উঠছে 
কাভ আনব বাক্জ উচছে গর্জে । 

সব শক্রত্কে খতন কতো । 
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“চীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো দেশগুলোর মধ্যে একটি_-ভার 
এলাকা গোট! ইউরোপের সমান । আমাদের এই বিশাল দেশে 
আমাদের খাদ্য ও বস্ত্রের যোগান দেয় এমন বড়ো বড়ো উর্বর 
অঞ্চল আছে; দেশের দৈর্ঘ এবং প্রস্থ জুড়ে বহুদূর অবধি ছড়ানো 
বন আর দামীখনি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতমাল! ; আছে 
অনেক নদী আর হুদ যারা জলপথে চলাচল এবং সেচের ব্যবস্থা! 
করে দেয়; আর আছে এমন এক সুদীর্ঘ সমুদ্রতীর যা সাঞ্গরপারের 
দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগ করে দেয়। প্রাচীন 
কাল থেকে এই বিরাট এলাকায় আমাদের পূর্বপুরুষের! পরিশ্রম 
করেছেন, জীবন কাটিয়েছেন এবং সন্তান-সম্ভতির মধ্যে দিয়ে 
নিজেদের ছড়িয়ে দিয়েছেন ।” 


_মাও ৎসে-তুং 
“চীন বিপ্লব ও চীনের কম্যুনিস্ট -পা্টিঃ 


॥ পবত্র সাআজ্য ॥ 


বিরাট দেশ চীন । মার্চ মাসে উত্তর-পুবে যখন বরফের রাজত্ব তখন ইয়াংসির 
দক্ষিণে ফুল ফোটার মরশুম । পুব থেকে পশ্চিমে ঘড়ির কীট! চলে চার ঘণ্টা 
আগে পিছে। 

হাজার হাঁজার বছরের প্রাচীন দেশ, প্রীচীন সভ্যতা.। রাজনীতিতে, দর্শনে, 
কাব্যে, চাঁরুশিল্পে, যুদ্ধবিদ্যায় এই দেশ অনেক বড়ো বড়ো গুণী লোকের 
জন্ম দিয়েছে । বিজ্ঞানেও এই দেশ ছিল অসাধারণ। অতি প্রাচীন মগে 
এদেশে কাগজ, রেশমী কাপড়, বারুদ, চীনেমাটির বাসনপত্র, ছাপাখান।, 
ভূমিকম্পের কীপুনি মাপবার মন্ত্র, নাবিকদের কম্পাস বা দিক ঠিক করবার 
যন্ত্র তৈরি হয়। কৃষি ও কুটার শিল্পেও তাদের জুড়ি মেলা ভার । ইউরোপ 
তখন চীন দেশের চেয়ে অনেক অনেক পেছনে পড়ে । টাকাকড়ির লেন- 
লাল চীন-_-১ 


৯০ 


দেনের ব্যাপারে যা অন্থদেশের লোকেরা ভাবতেও পারত না সেই কাগজের 
নোটও চীন চালু করেছিল সেই অত দুরের যুগে । এও ভাবতে অবাক লাগে 
যে চীনের রয়েছে প্রায় চার হাজার বছরের লিখিত ইতিহাস । 

নানান জাতির মতো! চীনের মানুষও পার হয়ে এসেছে সমাজের কয়েকটি 
খাপ । এমন একট! সময় ছিল যখন সেখানে শ্রেণী ছিল ন!। অনেক হাজার 
বছর চীনের মানুষ শ্রেণীহীন সমাজে কাটিয়েছে। তারপর এল শ্রেণী- 
সমাজ--দেখ! গেল শোষক ও শোষিত শ্রেণীকে । প্রথম এল দাস- 

শোষক দাস-প্রভু ও শোধিত দাস। তারপর সামন্ত"-সমাজ । 

অচল অনড় সামন্ত-সমাজ সাধারণ মানুষের জীবনকে আফেপৃষ্ঠে বেধে রাখল । 
সামন্ত-শাসকরাই ছিল জমির মালিক । কৃষকদের হাতে জমি ছিল না! বললেই 
চলে । তার! ভূমিদাস হয়েই রইল । তাদের কাছ থেকে জমিদার, রাজ-পরিবার 
ও আমীর-ওমরাহ গোছের লোকেরা যেমন জবরদস্তি করে খাজন] খাটিয়ে 
আদায় করত তেমনি সরকার নজরানা আর ট্যাক্স আদায় করে এবং বেগার 
থাটিযে চাষীদের কাছ থেকে মোটা টাকা রোজগার করত । সেই টাকায় 
সরকার পৃষভ এক পাল আমল! আর প্রধানত চাষীদের ওপর অত্যাচার 
করবার জন্যে এক সৈন্যবাহিনী। জমিদারদের অধিকার ছিল কৃষককে 
মারধোর করার, গ্রালাগাল করার, এমন কিহত্যা করার । কৃষকদের 
স্বধীনতা অথবা! রাজনৈতিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না । 

এই সমাজ-ব্যবস্থার যে কোনও পরিবর্তন বহু যুগ ধরে হলনা তার মৃল 
কারণই হুল কৃষক সম্প্রদায়ের পিছিয়ে থাক! অবস্থা এবং দারিদ্র্য । আর 
এর জন্যে দায়ী হল জমিদারী শোষণ এবং অত্যাচার । তাই চীনের অর্থনীতি, 
রাজনীতি আর সংস্কৃতি এগিয়ে চলার পথ পেল না। তিন হাজার বছর 
এমনিভাবেই কাটল । পরিবর্তনের হাওয়া কোথায় বার! পৰচ্ছিল তা বুঝতে 
কষ্ট হয় না। অর্থনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ । অর্থাৎ সমাজের আথিক 

ছিল আপনাতে, আপনিই সম্পূর্ণ । চাষীর! এড ৪ 

ফসলই ফলাত নী, কুট্টারশিল্পের মারফত অন্য ত হে 5 
মেটাত। জমিদার ও বড়োঘরের লোকের! এ. 0১5... ৭ 
ভোগ্েই খরচ করত । বিনিময় বা ব্যবসায়ের এটি রা 
রেওয়াজ গড়ে উঠল না। আর সামত ছমিদারদীি 
সধাজন্বাবস্বার পাহারাদার হিসেবে কাজ করে চলল । 
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এই অচল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চাষীর! কিন্তু সচল ছিল। জমিদার বনাম 
কৃষকদের দন্্ই ছিল সামস্ত সমাজের প্রধান দ্বন্দ । মাও সে-তুং বলেছেন : 
“কৃষকদের প্রতি জমিদারশ্রেণীর নিষ্টুর অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক 
উৎপীড়ন জমিদার শ্রেণীর শাসনের বিরুদ্ধে বারংবার বিদ্রোহ করতে 
কৃষকদের বাধ্য করেছিল । *****" চীনের সামস্ততান্ত্রিক সমাজে কেবলমাত্র 
এই ধরনের কৃষকদের শ্রেরণীসংগ্রাম, কৃষক বিদ্রোহ এবং কৃষক ম্ৃদ্ধই হল 
এতিহাসিক বিকাশের প্রকৃত চালক-শক্তি |” ৃ 
রাজবংশের পর রাজবংশ আসছে, যাচ্ছে, ইতিহাস পাতা ওষ্টাচ্ছে। 
এমনি করে এল মাধ রাজবংশ । এর আশে অনেক রাজবংশ রাজত্ব করে 
গেছে-_যেমন, শাং, চো, চীন, হান, সুই, তাং, ইউয়ান, মিং রাজবংশ । 
সর্বশেষ রীজবংশ মাঞ্চু রাজবংশ থেকে আমরা শুরু করি । মিং রাজবংশের 
সঙ্গে লড়াই করে মাঞ্চু রাজবংশ ক্ষমতা দখল করে । 
মিংদের রাজত্বের সময় মাঞ্চুরা থাকত শান্তুং এলাকার চাংপাই পর্তমালায় । 
যুদ্ধ আর শিকারে তাঁরা ছিল ওন্তাদ। সব জমিকে ব্যকিগত সম্পত্তি করে 
নিয়ে তার! যুদ্ধবন্দীদের দিয়ে তা চাঁষ করাত । মাটি দিয়ে অথবা কাঠের 
খুঁটির ঘন বেড়া দিয়ে দৃর্গ তৈরি করে তার ভেতর তারা তাদের ধন-দৌলত 
রাখত । ক্রমে ভাঁলো করে জোট বাধল তারা, আর, একজনকে নেতা বলে 
মানল কার তাতে যুদ্ধে সুবিধে হয় । সে নেতাটি হুল নবরহাষ্ন। ষাট হাজার 
সৈন্য নিয়ে নুরহাটু মিংদের ফৌজকে হারিফ্চে ' ল এবং তাদের কিছু জমি 
দখল করল । মুদ্ধে নুরহাছুর ম্বত্যু হলে পর তার ছেলে হংতাইচি অনেক 
মংগল উপজাতিকে মুদ্ধে হারিয়ে নিজেকে ১৬৩৬ সালে সম্রাট বলে ঘোষণ! 
করে। এই হংতাইচি অন্তর্মংগোলিয়া দখল করে এবং চীনের ওপর অসংখ্যবার 
আক্রমণ চালিষ্ে বিখ্যাত চীনের প্রাচীর পার হয়ে ভেতরে দ্ুকে পড়ে । 
এইট, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনের জমিদার বা বড়ঘরের বারুসাহ্বর' 
কউ রুখে দাড়াল না। রুখে দীড়াল চাষীরা । অন্যায় আর অত্যাচারের 
বিরুদ্ধে তাঁরা "জুগে স্ুগে লড়াই করেছে, প্রাণ দিয়েছে হাসিম্বখে। আজও 
তারাই এদের নেত লি তসে-চেং পিকিংএ এসে মিং সেনাপতি 
্ ৃ টি্জিকজন প্রতিনিধি পাঠালেন । তিনি তখন ফৈঙ্তসামস্ত 
নি টার পথ পাহারা! দিচ্ছিলেন। লি ংসে-চেং অনুরোধ 
জানালেন & দান-কুয়েই যেন ভার ফৌজের সঙ্গে মুক্তক্র্ট করে মাঙ্দের 
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বিরুদ্ধে লড়ে। উ এতে রাজি হলনা। বরং হানাদার মাঞ্চদের সঙ্গে 
যোগ দিয়ে উ চাষীদের সৈন্তবাহিনীর বিরুদ্ধে ঈাড়িয়েছিল। সে নিজের 
শ্রেণীর স্বার্থ ঠিকই বুঝেছিল তাই বিদেশীদের সঙ্ষে হাত মিলিয়েছিল । উ 
সান-কুয়েইর বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানতে পেরে লি তসে-চেং দ্বই লাখ 
সৈম্য নিয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযান করেন৷ কিন্ত উর বন্ধু মাঞ্চুবাহিনী পাশ 
থেকে আক্রমণ করে, লিকে তাই পিচ হঠতে হয়। সিয়ানে ফিরে এসে লি 
কিন্ত হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়েই যান। ১৬৪৪-এর মে মাসে 
মাঞ্চরা পিকিং দখল করে । তখন এক চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। মিং 
আমলা আর জমিদারর ছুটে যায় মাঞ্চদের পা চাটবার জন্যে আর কৃষক- 
বাহিনীর ওপর হামলা করবার জন্তটে এক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলে । 
ঘৃদ্ধে লি ংসে-চেং শহীদ হন। তার মৃত্যুর পর তার সহকারীর! মাঞ্ুদের 
বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে থাকেন । 
দক্ষিণ দিকে এগোতে এগোতে মাঞ্চুরা ইয়াংসি নদী পার হয়ে চলে আসে। 
চীনাদের মাথায় যে টিকি অদ্ভুত বলে এককালে সবারই চোখে পড়ত সে 
টিকি অত্যাচারী মাঞ্চদেরই কুকীতির সাক্ষী । মাঞ্চু সৈন্যবাহিনী যখন কিযম়্াংসু 
অঞ্চলে এসে ঢোকে তখন হুকুম জারী করে যে প্রত্যেক পুরুষকে একট বিশেষ 
কায়দায় চুল কাটতে , হবে যাতে মাথার ওপরেব অংশের লম্বা! চুল দিয়ে একটা 
বিনবনি মতে! করা যায়। সে অঞ্চলের জনসাধারণ এতে রাগে ফেটে পড়ে । 
বিদ্রোহ হয়, প্রচণ্ড লড়াই বাধে । কিয়াংগিন অঞ্চলের (কিয়াংসুর একট। 
ংশের ) বিদ্রোহীরা চাঁর লক্ষ কুড়ি হাজার মাঞ্চু সৈম্যের সঙ্গে ৮৯ দিন 
লড়ে সবাই শেষ অবধি প্রাণ দেয়। ঠিক এমনিভাবে আরেকটা অঞ্চলেব, 
চিম্নাতিং-এর লোকের! দ্ব'মাস বেণীর বিরুদ্ধে লডাই করে দলে দলে শহীদ 
হয় কারণ লড়াইট। আসলে স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই। এর পরও নানা অঞ্চলে 
মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতে থাকে । কিন্তু শেষ অবধি হত্যা ও রক্তপাতে 
ওন্তাদ এই মাঞ্চুদের হাতে সবারই সাময়িকভাবে হার মানতে হয়। 
অনেক বছর ধরে জড়াই করার পর এই নতুন রাজবংশ, মানে, মাঞ্চু রাজবংশ, 
আধিক ব্যাপারে ভীষণ অসুবিধের মধ্যে পড়ে । ভালো! ফলন হয় এমন কত 
জমি সুদ্ধের দরুন মরুতুমির মতো খ! খা করছে, কত বড়! বড়ো! শহর ধুলোয় 
মিশে গেছে। লোকসংখ্যাও কমেছে দারুণভাবে । জনসাধারণের ওপর 
খাঞ্চনা ও কক্ষের ভার চাপাতে গিয়ে মাঞুর! বাঁধা পায় এবং বুদ্ধিমানের মত 
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তাদের কতকগুলো সুবিধে দেয় এবং তার ফল হয় খুব ভালো । আবার 
চাষীদের পরিশ্রমে প্রহর ফসল হয় এবং জনসংখ্যা বাডতে থাকে । রেশম, 
সুত্তী কাপড় ও লোহার বাসনপত্র তৈরিব শিল্প-কাঁজ, তামা! ও রূপার খনির 
উন্নতি রাজ্যের অবস্থা অনেকখানি পান্টে দেয়। মিং রাজবংশের রাজত্বের 
সময় ব্যবসা-বাণিজ্য ঘা ছিল তার চেয়ে অনেকগুণ বেডে যায় । কিন্তু এ উন্নতি 
কার উন্নতি ঃ রাজার পরিবারের লোকদের আর আম্ীর-ওমরাহ গোছের 
লোকদের, আর জোতদার-জমিদারদের । অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বুকের 
ওপর সেই প্ররোনেো! বিরাট পাহাভ চেপেই থাকল যাকে বলে সামন্ত প্রথা, 
সহজ কথায় জমিদারী প্রথা । চাষীদের শুধতে থাকল জমির মালিকেরা । 
শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে বটে কিন্তু দেশের মানুষের কেনবার ক্ষমতা 
নাথাকলে সে উন্নতি তো বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না দেশকে । 
জমিদারী শোঁষণে চাষীদের হাত শুন্য, অথচ চাষীরাই দেশের শতকর! 
৮০ জন! লোভী মাঞ্চ সরকার শিল্প-বাণিজ্যের ওপর খাবল মারছে-_ 
দারুণ কর আদায় করছে। কুটীবশিল্পকেও বাডতে দিচ্ছে না অর্থাৎ ঘরে বসে 
যে কারিশরেরা নানা রকমের কাজ করে তাদের সাহায্য তো! করছেই না, 
ববং যাঁতে তাবা বাডতে না পারে তার কড়াকডি ব্যবস্থা করছে । এর ফলে 
পুঁজিবাদী কাঁষদাঁয় কলকারখানা যে উন্নতি হওয়া দরকার তা দেশে হচ্ছে 
না। বড়ো বডো সওদাগরের! এবং হাতের কাজের কারখানার মালিকর! 
ব্যবসা-বাণিজ্য বা কাবখানা বাডানৌর কাজে টাঁফ 'প্ষাটিয়ে অমিতে টাকা 
খাটিয়ে জমিদার হয়, সরকারী চাকরীর জন্যে পরীক্ষা দিয়ে বড়ো বড়ো 
অফিসার ব। আপিসের বডে কতা হয় । এই হল অবস্থা । 

গোটা দেশ জুডে মাঞ্চদের সাম্রাজ্য, মানে, বিরাট রাজ্য । এই সাম্রাজ্যে 
নানা জাঁতিব বাস। যেমন, হান, মাঞ্চু, মংগল, ছুই, তিব্বতী, উইদ্বুর, 
মিয়াও, লি, চুয়াং, কাঁওশান আব আবও কত জাতি । এর! আলাদা আলাদ! 
ভাষায় কথা বলে, পোশাক-আশাঁক আলাদা, রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার 
আলাদ। ৷ মাঞ্চরা এই জাতিগুলোকে ভাদের দেশজোড়া শাসনের বেড়াজালে 
ফেলে তাদের মধ্যে ব্যবসা-বা। 'জ্য আর নানা বিদ্যার লেনদেনের 
সুবিধে করে দেয় । কিন্ধ রাজনীতির দিক থেকে মাঞুর। মাঞ্চ ছড়া অন্যান্য 
জাতির ওপর চরম নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতে থাঁকে। মাঞ্চুর! ষেসব অধিকার 
ভোখ করত, অন্মাঞ্চুরা সেসব অধিকার ভোগ করতে পারত না। যেসব 
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অঞ্চলে মাঞ্চু সৈনিকদের খাটি বসানো হত, সেখান থেকে চাষীর উৎখাত 
হত। তাদের ক্ষেতখামার মাধ বড়োলোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়। হত, 
কিছু জমি সৈনিকরা পেত । মাঞ্চ সরকার আর তার আমলাদের অত্যাচারে 
সব জ্বাতির সাধারণ মানুষের জীবন করুণ হয়ে উঠত। যেমন, মাঞ্চু 
শাসকরা উইঘুর জ্কাতির " লোকদের কাছ থেকে ফি-বছর জমির খাজনা 
ছাড়াও জবরদস্তি করে প্রহর টাকা আদায় করত, উপরি হিসেবে । আরও 
আদায় করত তাঁল,তাল তামা, অনেক কার্পেট আর সোনাদানা। মিয়াও 
জাতিকে তারা নিষ্ঠুরভাবে বেগার খাটাতো । রাজ্যের বডো বড়ো সরকারী 
চাকরী বড়োলোকেরাই পেত-_সেসব চাকরী ছিল বড়োঘরের ছেলেদের 
একচেটে । মাঞ্চুর! চুরি-ডাকাতি খুন-খারাবি করলে অন্য জাতিব চোর- 
ডাকাতের মতো শান্তি তাদের হত না! কারণ তার যে রাজার জাত ! তাদের 
জন্যে আলাদ! আদীলত ছিল, সেখানে তাঁদের নরম শাস্তি হত, আর যা 
হত তাও আবার কমিয়ে দেওয়া হত, কারণ “ছোটলোকরা” যাঁ সহ্য 
করতে পারবে, “ভদ্রলৌকর1” তা কেমন করে সইবে ? 

যদ্দি কেউ মাঞ্চদের সমালোচন1! করত তাহলে রক্ষে নেই। হুয়াং তিং-লুং 
বলে একজন লেখক মিং রাজবংশের একখানি ইতিহাস প্রকাঁশ করেন। 
চুয়াং তিং-লুং মরে যাওয়ার পর কে যেন আবিষ্কার করল যে এ ইতিহাসের 
বইটির কতকগুলে৷ জায়গায় মাঞ্চু শাসকদের নিন্দা করা হয়েছে । আর যায় 
কোথা। চু্সাং তিং-নুং-এর লাশ কবর খুঁডে বার কর হল এবং লাশটির 
মুড কেটে শান্তি দেওয়া হল । এখানেই শেষ নয় । চুয়াংসএর পরিবারের 
ষোল বছরের বেশি বয়সের সব পুরুষ মানুষদের মুড উড়িয়ে দেওয়া হল 
আর মেয়েদের দেশের সীমান্তে পাঠিয়ে দেওয়া হল নির্বাসনে । হুয়াং ছিলেন 
বইটির সম্পাদক । অন্য ধার! বইটির সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে মুক্ত 
ছিলেন-.যেমন ভূমিকা-লেখক, ছাপাখানার কারিগর, এমন কি যে দোঁকান- 
দাররা বিক্রি করেছিলেন আর যে গ্রাহকরা বইটি কিনেছিলেন--মাঞ্চু সরকার 
সবারই গর্দশন নিল । শুধু এই একখানি বইএর ব্যাপার নয় । মাঞ্চু সরকারের 
বিরুদ্ধে কোথাও কোনও কিছু লেখ হচ্ছে কি না সব এলাকার আমলাদের 
তোঁজ রাখতে বলা! হত। সেরকম বইএর খবর পাওয়া গেলে থারাপ 
জায়গাগুলো! বদলে দেওয়া হত অথবা বইগুলোকে পুড়িয়ে ফেলা হত । 
এন্ভাবে দশ-বারো বছরে তের হাজারেরও বেশি বই ধ্বংস করা হয়েছিল! 
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“একতা ভেঙ্গে ঘাড় ভাঙ্গি”_ শোধকদের চিরদিনের নীতি এই । দেশের 
মধ্যেকার নানা জাতির লোক যাতে একজোট হয়ে মাঞ্চদের বিরুদ্ধে কিছু 
করতে না পারে সেজন্যে মাঝ শাসকেরা হরেক রকমের আইন-কানুন চালু 
করে। হান আর মংগলদের বিয়ে হতে পারবে না, তিব্বতীর! জবনগারদের 
সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না, হানর উইঘুরদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
পারবে না । এই ধরনের হুকুমনামাঁর দরুন জাতিতে জাতিতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক 
গড়ে উঠতে পারল না, বরং হিংসার ভাবটাই উগ্র হয়ে রইল । মাঞ্চুদের শাসন 
আর শোষণের সুবিধে হল । 

আরেক দিকে শাসনের শেকলে বীধা পড়ে চাবুক খেতে খেতে হৃতভাগাদের 
চেতনা হল--তারা বুঝল দ্বষমণের বিরুদ্ধে জ্রোট বেঁধে লড়তে হবে, 
আলাদা থাকলে হবে না। আঠারে! শতকের শেষের দিকে অনেকগুলো 
বিদ্রোহ হয়-_হুই, মিয়াও, হান--এই জাতিগুলো। বিদ্রোহ করে। মাঞ্চদের 
প্রবল প্রতাপ, তাই ন্থই আর মিয়াও বিদ্রোহীরা! শেষ অবধি হেরে গেল-- 
হাঁজ'র হাজার চাষীর রক্তে মাটি ভিজে উঠল । বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে 
মাঞ্ সরকারের সৈম্যবাহিনীর দরুণ অনেক টাকা খরচ হয়েছিল। সে 
ক্ষতি পুরণ করবার জন্যে সরকার কয়েকটা বড়ো বড়ো অঞ্চলের ওপর 
নিদারুণ করের বোঝা চাপাল। প্রজারা ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোহ করল । 
বিদ্রোহ ক্রমে আরও কয়েকটা বড়ে! বড়ো! অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। এই 
বিরাট কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে মাঞ্চ সরকারের ন' বছর লেগেছিল । 
এত অত্যাচার অনাচার আর অজ্র রক্তপাত দিয়ে শর ভিং তৈরি হয়েছিল 
সেই মাঞ্চু সাম্রাজ্যকে মাঞ্চুরা নাম দিয়েছিল “বশাল পবিত্র সাম্রাজ্য” । 
“পেবিত্র”ই বটে ! 


॥ বিদেশী শকুন ॥ 


স্বদেশী শকুনদের কথা কিছু বলা হয়েছে, এবারে বিদেশী শকুনদের কথা 
বলি। 

ঘোল শতকের গোড়ার দিকে পতৃর্গীজ জলদদ্যুর! চীনের দক্ষিণ-পৃব অঞ্চলে 
সমুদ্রে এবং সমুদ্রের ধারে হামলা শুরু করে । বেআইনী জিনিস নিয়ে ভাদের 
কাজ-কারবার, সুযোগ পেলেই মাল বোঝাই জাহাজ লুঠ করে, লৌক-ধরার 
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ব্যবসাও করে-- মোক ধরে নিয়ে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয় । সেই ধোল 
শতকের মাঝামাঝি এই দস্যুর দল ম্যাকাওতে আসে। প্রথমে বলে- 
আমরা শুধু নোঙ্গর গাড়ছি, থাকব না বেশি দিন। কিন্তু ক্রমে পাঁচিল দিয়ে 
শহ্রটাকে ঘিরে ফেলে । দ্র্ও তৈবি করে আমলাদের এনে বসায় । 
পর্ৃীজদের পেছনে পেছনে আসে স্পেনের আর হল্যাণ্ডের দস্যুরা! ৷ সমুদ্রের 
ধারে ধারে তার! ছোবল মারতে থাকে-_নুঠতরাজ নরহত্যা চলতে থাকে । 
সতের শতকের মাঝামাঝি কিছুদিনের জন্যে ওলন্দাজর] (মানে, হল্যাণ্ডের 
লোকের ) ফরমোজ! বা তাইওয়ান দ্বীপের একটা অংশ দখল করে। 
তাইওয়ান চীনেব দক্ষিণ-পৃর্বে একটি ছোট্র দ্বীপ । 

বিদেশী ব্যবসাদারদের সঙ্গে মিশনারি সাহ্বেবা অর্থাৎ পাডরী সাহেবরা 
আসতে লাগলেন যিশুব ভক্ত হিসেবে শ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করতে ৷ এ'রা সব 
দেশেরই খানিকটা উপকার করেন কাবণ শিক্ষণ প্রচার এদেব একটা কাজ । 
চীনে এ'রা ইউরোপের বিজ্ঞান-শিক্ষা ছড়াতে সাহায্য করেন । কিন্তু ধর্ম প্রচার 
বা শিক্ষা প্রচার মিশনারিদেব আসল কাঁজ নয়। আসল কাঁজ নিজের 
দেশের মাহাত্ম্য প্রচাব, সে দেশের সভ্যতা যে অনেক বডো এই কথা ভক্ত- 
শিষ্কদের মধ্যে প্রচারি করা, যাতে সেই দেশেব শাসনকে লোকে ভক্তি-ভরে 
মেনে নেয়, ভগবানের দান হিসেবে গ্রহণ কবে । মিশনারিদের আবেকটি 
কাজ হচ্ছে নিজের দেশের হয়ে গোয়েন্দাগিবি কবা। একদিকে ধবধবে 
পোশাক পরে পবিত্র চেহারা কবে ধর্মের ঝাণু। উড়িয়ে এবা ধর্মের আর 
প্রেমের বুলি আওড়ান, আরেক দিকে অত্যন্ত নোংরা মন নিয়ে দেশটিকে 
শোষকদের হাঁতে তুলে দেবার গোঁপন ষডযন্ত্র করে যান । চীনে এরকম ভগ্ড 
তপস্থী অনেক আসতে থাকে । 

বিদেশীর! কিন্তু কখনও কখনও ইতিহাঁসেব হাতিয়ার হিসেবে আলে । সে 
হাতিয়ার পুরোনো! পীঁচিল ভেঙ্গে অন্ধকার দেশে আলো ঢোকবাব পথ 
করে দেয়। আমাদের দেশে ইংরেজ ইতিহাসের হাঁতিয়াব হিসেবে 
এসেছিল । চীনেও তাই । ছৃ'জায়গাতেই ইংরেজ সামন্ত যুগেব পাচিল 
খানিকটা ভেঙ্গে যন্ত্রযুগের আলো! এনে দিয়েছিল, অবশ্য এ ছ্'টি দেশের 
লোকেদের মঙ্গল করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সে আসেনি, মুনাফার লোভে 
এসেছিল । কিন্তু দেশ দুটির চোখের জঙগ জার রক্ত যতই ঝরুক না কেন, ঘুম 
ভেঙ্গে ছিল, বহুধুগের সামন্তবাদের হাত থেকে মুক্তির স্বাদ তার! খানিকট! 


জানল । এটাই বড়ো লাভ। 
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চীনের সামন্ত যুগে অর্থাৎ রাজা-জমিদারদের কাজ্ত্বের সুগে চাষীরা যে 
বীরের মতে! বিদ্রোহ করেছে তার কিছু কিছু উল্লেখ আমরা করেছি। 
“চীনের বিপ্লব এবং চীনের কমিউনিস্ট পার্টি” বইখানিতে মাও সে-তুং 
দেখিক্েছেন দ্ব'হাজাঁর বছরে ছেটে বড়ো শত শত বিদ্রোহ চীনে হয়েছে । 
তিনি বলেছেন যে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের ইতিহাসে এতো বিরাট বিরাট 
কৃষষক-বিদ্রোহ ও কৃষক-মুদ্ধের নজীর পাওয়া যায় না। এই সংগ্রামগ্লে। 
সফল হুল না বলে ছুঃখ হতে পারে কিন্ত সফল হওয়ার কোনও সম্ভাবন! ছিল 
ন1। মার্কসবাদীরা জানেন যে সামন্ত সমাজের মধ্যে নতুন উৎপাদন-শক্তি 
আর নতুন-উৎপাদন-সম্পর্ক না জন্মালে জনসাধারণের রাষ্ট্র স্থায়ীভাবে গড়ে 
উঠতে পারে না। নতুন উৎপাদন-শক্তি হচ্ছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় কল- 
কারখানায় শ্রমিকের মাল পয়দা করবার শক্তি। নতুন উৎপাদন-সম্পর্ক 
হচ্ছে কল-কারথানার মালিক আর মজজুরদের মধ্যেকার সম্পর্ক সানস্ত 
সমাজে ছিল ভ্বমিদাস আর জমিদারের সম্পর্ক আর পুঁজিবাদী সমাজে হবে 
মজুর আর মালিকের সম্পর্ক । 

যে সময়কার কৃষক-বিদ্রোহের কথা! হচ্ছে তখন চীনে দুক্সিপতিশ্রেণী গড়ে 
ওঠেনি । সৃতরাং মজরশ্রেণীও দেখা দেয়নি-__যারা মেহনতী মানুষদের 
শোষকদের বিরুদ্ধে লড়াইতে নেতৃত্ব দিতে পারে । মজ্জুরশ্রেণীই হচ্ছে 
নির্ভেজাল বিগ্রবী শ্রেণী, বিপ্রবের কারিগর । কৃষক ও অন্যান্থ বিপ্লবী শ্রেণীর। 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বেই রাশিয়ার এবং চীনের” বৰ ঘটিয়েছিল । চীনের 
সুদীর্ঘ ইতিহাসে দেখি কতবার রাজ-বংশের পতন ঘটেছে, কতবার কৃষকের 
অসহ্য দুঃখে বিদ্রোহ করেছে, জীবনের নান ক্ষেত্রে উন্নভিও হয়েছে কিন্ত 
সমাজ সামন্ত সমাজই থেকে গেছে--সেই রাজা, সেই জমিদার, চাষীদের 
সেই নিষ্ঠর শোষণ! কারণ মার্কসবাদ ও শ্রমিক নেতৃত্বের জন্ম তখনও 
হয়নি। 

চীনের ভেতরে পুঁজিবাদ বেড়ে উঠে সেখানকার সামন্ত সমাজের পাঁচিল 
ধ্বসিয়ে দেয়নি! বাইরের পুঁজিবাদ মুনাফার খোঁজে একে তার ওপর আছড়ে 
পড়ে, পীচিল খানিকটা! ভেঙ্গে 'খ হয়ে যায়। ঘটনাটা ঘটে আঠারে! 
শতকের অর্ধেক পার হয়ে যাবার পরে । ভারতে তখন ইংরেজের ঘাটি গাড়। 
হয়ে গেছে.। পৃথিবীর বাঁণিয়া দেশগুলোর মধ্যে ইংল্যাণ্ড তখন সবার চেস়্ে 
শক্তিশালী, অস্ত্রের জোরে সে তখন তার সাত্রাজ্যকে বাড়িয়ে যাবার কাজে 
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বাস্ত। আমাদের অতি পরিচিত ইস্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী এই সাম্রাজা- 
বিস্তারের হাতিয়ার। তার পেছনে পেছনে অবশ্য অন্য শকুনরাও ছিল-_ 
স্বাধীন ব্যবসাদার, জাহাজের মালিক, শুধু ইংল্যান্ডের নয়, অন্য বাণিয়া 
দেশেরও। অনেকখানি জায়গ! ভ্ুড়ে বিরাট এক দেশ। দিগস্তষ্টোয়! 
ফসলের জমিতে, পাহাড়ে, বনে-মাঁটির গভীরে, বিশাল নদী আর সমুদ্রে ভার 
সম্পদের অন্ত নেই। জনবলও বিপুল । এই সম্পদের লোভে ইংরেজ আর 
অন্যান্য ব্যবপাস্বীর! হন্তে হয়ে চীনের দিকে ছোটে । ইংল্যাণ্ডের রাজার দৃত 
১৭৯৩তে পিকিংএ আসে মাঞ্চ সরকারের কাছে ব্যবস! করার সুযোগ-সুবিধের 
জন্যে অনুরোধ করতে । এমন সব বিশেষ স্ববিধের আব্দার সে করে যে 
মাঞ্চ সরকার ইংল্যাণ্ডের দাবীগুলে! অগ্রানহ্হ করে। কোথাও কোথাও কর 
কমিয়ে দিতে হবে, কোথাও বা একেবারেই কর থেকে রেহাই দিতে হবে, 
ইংরেজ ব্যবসায়ীদের থাকবার জন্যে একট] ছোটো স্বীপ ছেড়ে দিতে হবে-__ 
এই ধরনের সব জামাইয়ের আবদার ! মাঞ্চ সরকার মানবে কেন? সম্রাট 
চিয়েন লুং ৯৭৯৬তে ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জকে জানিয়েছিলেন 
“আমাদের সবরকম জিনিসই আছে । আমি আদেখলে নই যে ইতিপুর্বে 
দেখিনি এমন জিনিস বা কারিগরের কেরামতি আছে এমন জিনিসকে 
তোয়াক্কা করব, আপনার দেশের কলকারখানায় তৈরি মাল আমার কোনও 
কাজে লাগবে ন1।% রাজা-জমিদারদের দিন ভাঁলোই কাটছে, তাই 
পরিবর্তনকে তারা ভয় করে । বাইরের দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করলে যদি 
জনসাধারণের মনে নতুন ধ্যানধারণা এসে ঢোকে--তাতে যদি রাজ! 
রাজড়াদের আরামের জীবনযাত্রীয় ব্যাঘাত ঘটে। তাই পরিবর্তনকে 
ভয়। এই সামন্তর! চোখ খুলে জগংকে দেখতে পারল না। দেখল না 
যে ইউরোপে শিল্প-বিপ্রব বা কলকারখানার বিরাট পরিবর্তন হয়েছে__ 
বিজ্ঞানের নানা রকমের উন্নতির ফলে। বুঝল না যে এতে ইউরোপের 
সৈন্যসামত্ত নিয়ে লড়াই করবার ক্ষমতা অনেক বেড়েছে । ধন-দৌলতও 
অনেক বেড়েছে । ভাবল নাষে এই অবস্থায় চীনকেও আধুনিক যন্ত্রপাতির 
সাহায্য নিতে হবে, ত৷ নম] হলে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা চীন করতে পারবে না। 

মাঞ্চু সরকারের এই চৌখ-রুজে-থাকার নীতি বা দোর-বন্গ-রাখার নীতির 
দরুণ চীনের নতুন-জব্াানো পৃঁজিবাদ অর্থাৎ মুনাফার জন্যে ধনীদের আধুনিক 
কল্পকারখান। গড়ে তোলার চেষ্টা বাধা পেল । তবে একদিক থেকে মন্দের 
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ভালোও হল । বিদেশী সাম্রীজলোভীর' চীনের ধনদৌলত লুঠ করবার অবাধ 
সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছিল এবং দেশের সর্বজ্র দলে দলে গুপ্তচর ছেড়ে দেবার 
মতলব আটছিল ৷ মাঞ্ু সরকারের দোর-বন্ধ-রাখার নীতি দেশকে সে 
বিপদ থেকে আপাতত রক্ষা করল । আফিং-এর ডেল কামানের গোলা 
হয়ে বন্ধ দোরের ওপর এসে পড়ল । দোর খুলল এবং সে দোর দিয়ে শুধু 
ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ীরাই ঢুকল না, অন্য দেশের শকুনরাও ঢুকল । চীনের 
ইতিহাসে নতুন যুগ শুরু হল। 


॥ সভ্যের বর্বর লোভ ॥ 


দোঁর বন্ধ, কড়া পাহারা । বাইরের ব্যবসায়ীদের দ্ুকতে দেওয়া হবে না। 
এরকম অবস্থায় ই"রেজ ব্যবসায়ীরা চীনের সঙ্গে খুব সামান্যই বেচাকেনা 
করতে পারছে । তাঁদের একট। বড়ো! অসুবিধে এই যে যেসব জিনিস তারা 
কেনে তার বেশির ভাগের বেলাতেই তাদের দাম দিতে হয় খাঁটি রূপো দিয়ে । 
সে শাদা বকৃঝকে রূপোর ইতিহাস কিন্ত মোটেই শাদা ঝকঝকে নয়-_অনেক 
ছুঃখী মানুষের রক্তে লাল সে ইতিহাস । প্রথমে এ রূপো খনি থেকে তোলা 
হয়েছিল দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো আর পেরুতে । আমেরিকার 
আদিবাসী খনি মজুরর! নিষ্ঠুর সর্দারের হাতে রক্ত-ক- নে! চাবুকের ঘ। খেতে 
থেতে অন্ধকার খনির ভেতর থেকে অসহ্ পরিশ্রম করে এই বূপোকে এনেছিল 
বাইরের আলোতে । সে রূপোর অনেকখানি চলে গেল ইংরেজ দাঁস- 
ব্যবসায়ীদের হাতে, যার! মানুষ বেচাকেনা করে, যার আফ্রিকার সমুদ্রের 
ধারে ধারে ফাঁদ পেতে কালো! মানুষ ধরে বেড়ীয়। দক্ষিণ আমেরিকায় 
ধনী স্পেনীয়দের কাছে এই কালো মানুষগুলোকে বেচে শাদা বদূপো নিয়ে 
তারা ভারতীয়দের দিল মিহি কাপড় আর সুগন্ধী মশলার দাম হিসেবে । 
তারপর ভারত জয় করে ইংরেজরা এই রূপো ভারতীয়দের নিংড়ে ফের 
আদায় করে নিল। আজ সেই রূ, 1 চীনে এসে ব্যবসাতে খাটছে, সেই 
রক্তমাখা রূপো। দিয়ে ইংরেজর] চীনে জিনিসপত্র কিনছে । শোষণের ইতিহাস 
তাহলে দেখিয়ে দিচ্ছে যে একটা শোঘিত জাতির কাছ থেকে শোঘকর! 
যা পায় তার সাহায্যে অন্য জাতিকে শোষণ করতে তাদের সৃবিধে হয়। 
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ইতিপূর্বে চীনকে যারা আক্রমণ করেছে তাঁরা এসেছে ভাঙ্গার পথে, উত্তর বা 
উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে । এবারে যারা এল তারা এল খিড়কির দরজ। 
দিয়ে অর্থাৎ দক্ষিণের সমুদ্রপথে । এতকাল উত্তরের সদর দরজায় কড়া 
পাহারা বসিম্বে মুখের পর মগ চীনেদের কেটেছে । এবারকার শত্রু হচ্ছে 
ইংরেজ--উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পৃথিবীর সবচেয়ে উন্নত আর সবচেয়ে 
শক্তিশালী জাত। সে এল আচমকা! পেছনের দরজা দিয়ে । 


ঢোকার কায়দাটা হল এই । লেনদেন করেই যেতে হবে, লাভ করতেই 
তো! আসা । কিন্ত এত ব্ূপো! কোথায় পাওয়া যাবে? ইংরেজের ইস্ট 
ইপ্ডিয়! কোম্পানী তালে তালে থাকল বূপো ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে চীনের 
'সওদার দাম দেওয়া যায় কি নাঁ। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি এল-_আফিং দিয়ে তো! 
দেওয়া যায়! ভারতে তখন প্রন্থর আফিং-এর চাষ হচ্ছে। উত্তর ও মধ্য 
ভারতে অতি প্রয়োজনীয় ফসলের চাঁষ তুলে দিয়ে সভ্য ইংরেজ আফিং-এর 
ভাষ চালাচ্ছে । ১৭৮১তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম ভারতে তৈরি আফিং 
জাহাজে করে চীনে পাঠাল। ইতিপূর্বে সে দেশে আফিং থুব সামান্য চলত । 
কোম্পানীর চেষ্টায় ভু হু করে আফিং-এর ব্যবহার বেড়ে গেল। আগে 
চীনের চা, রেশম এবং অন্যান্য জিনিসের বদলে রূপে দিয়ে কুল পাচ্ছিল না 
কোম্পানী, এখন রূপোর বদলে আফিং দিয়ে সে দাম তো চুকিয়ে দিচ্ছিলই, , 
বরং এতো আফিং দিচ্ছিল যে চীনের পাওনাদার হিসেবে কোম্পানী প্রচুর 
রূপো উল্টো পেতে লাগল । ন'বছর যেতে ন! যেতেই মাঞ্চু সম্রাট চিয়া চিং 
ভীষণ দ্বশ্চিন্তামম পড়লেন । দেশের স্বাস্থ্য আর অর্থ দুদিক থেকেই আফিং 
দারুণ ক্ষতি করছে । ১৮০০তে তিনি চীনে আফিং আসা বন্ধ বলে হুকুম 
জারী করলেন । কিস্তু এ ক'বছরে অনেক লোককে নেশীয় পেয়ে বসেছে, 
অভ্যেস ছাড়া মুস্কিল। এ নেশা সৈনিকদের মধ্যেও ছড়িয়ে অনেককে কানু 
করেছে । চীনে ব্যবসাদার আর আমলার বেশ দৃপয়স। কামাচ্ছে-ব্যবসাতে 
ইংরেজের শরিক হিসেবে । সুতরাং সম্রাটের হুকুম-নামা মাথীয় তোলা 
রইল, ঘ্বষ আর চোরাকারবারের দৌলতে আফিং-এর ব্যবসা অবাধে চলতে 
লাগল । শুধু কি চলতে লাগল, দিনের পর দিন বাঁড়তে লাগল। 
আমেরিকানরা এসে এ ব্যবসাতে সামিল হল অল্প দিনের মধ্যেই! তুরুদ্ধের 
স্মার্না থেকে জাহাজে করে তুর্বা আফিং-এর যোগান দিতে লাগল । এখানে 
ভীনেদের বিষ খিলিয়ে এত লা হতে 





২৯ 
পরে নিজের দেশে বড়ো বড়ো! কলকারখান]। গড়ে তুলেছিল । কারও পৌষ 
মাস, কারও সর্বনাশ ! 
আফিং-এর দাম মেটাতে গিয়ে এত পূপো। দেশ থেকে বেরিয়ে যেতে লাগল 
যে দেশের মধ্যে দূপোর দাম খুব বেড়ে গেল । চাপট] গিয়ে পড়ল হতভাগা 
চাষীদের ওপর | কারণ শস্যের দাম নেবে গেল আর এদিকে জমিদার 
আর আমলারা তাদের পাঁওনা হিসেবে আগের চাইতে বেশি করে শৃশ্টের 
ভাগ নিতে লাগল যাতে প্রপোঁর দরের সঙ্গে তাল রেখে তাদের মোটা! আয় 
আগের মতোই মোটা থাকে । চাষীদের দৃঃখ-দর্দশা বেড়ে যাওয়ায় আরেক 
দফা কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিল । এই সময় একবার একদল বিদ্রোহী চাষী তো 
সরাসরি পিকিংএ সম্রাটের প্রাসাদে ঢুকে পড়েছিল । 
পিকিং-এর কর্তারা হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারলেন না। আফিং. 
আমদানির বিরুদ্ধে আগের চাইতে কড়া হুকুম-নামা জারী করলেন এবং 
দক্ষিণ চীনে বিখ্যাত ক্যান্টন বন্দরে একজন স্বদেশপ্রেমিক অফিসারকে 
কমিশনার নিযুক্ত করে পাঠালেন । এই ক্যান্টনের একটা অংশ ইংরেজ 
ও আমেরিকান ব্যবসায়ীদের ছেড়ে দেওয়] হয়েছিল-__সেখানে ছিল তাদের 
গুদোম, বাড়িঘর ইত্যাদি । 
স্বদেশপ্রেমিক কমিশনার লিন €সে-সু ১৮৩৯-এর বসন্ত কালে ক্যান্টনে এলেন । 
তিনি বিদেশী ব্যবসায়ীদের বললেন তাদের কাছে ঘ আফিং মজুত আছে 
তা তাকে দিয়ে দিতে! আরও বললেন যে একটি  ঈলে সই করে বলতে 
হবে আর যদি আফিং-এর ব্যবসা তার! করে তবে তাদের জাহাজ এবং 
মালপত্র বাজেয়াপ্ত হবে এবং তাঁদের গর্দান যাবে । 
ইংরেজ সুপাঁরিনটেনডেণ্ট ক্যাপটেন এলিয়ট লিন-এর হুকুম অমান্য করলেন । 
জনসাধারণ এবং সৈনিকদের সাহায্য নিয়ে লিন তখন সাহেবদের কুচি, 
গুদোম ইত্যাদির এলাক! ঘেরাও করলেন, তাঁদের তরিতরকারী এবং 
খাবার জলের সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন । চীনে কর্মচারীদের বললেন সাহেব" 
দের কাজ ছেড়ে দিতে । আর ধাড়িঘর নৌকো ইত্যাদি যেন ওদের কেউ' 
ভাড়! না দেয় বলে হুকুম জারী করণেন। তিন দিন দেরাঁও হয়ে থাকার 
পর ২০,০০০ পেটিরও বেশি আফিং সাহ্বেরা দিয়ে দিল। এর ভেতর 
আমেরিকান ব্যবসাদারদেরও এক হাজার পেটির বেশি আফিং ছিল। 
১৮৩৯-এর ওর! ভবন চীনের ইতিহাসে একটি লাল তারিখ । কারণ সেদিন 
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ীনের জনগণ সরাসরি বিদেশী শকুনদের শান্তি দিয়েছিল। সেদিন এ 
আফিং-এর পেটিগুলোকে স্তুপ করে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সে 
আগুন নিভতে কুড়ি দিন সময় লেগেছিল । 

কিন্ত এ আগুনে আরেক আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল । ইংরেজের সঙ্গে 
যুদ্ধ বেধে গেল- ইতিহাসে তার নাম “প্রথম আফিং যুদ্ধ” । সে বছর ছোটে- 
খাটে! লড়াই হল কিন্তু ১৯৮৪০ এর জুলাই মাসে ইংরেজ সরকার যুদ্ধ ঘোষণা 
করে নৌবহর পাঠাল ক্যান্টন আক্রমণ করবার জন্যে। এই আফিং যুদ্ধে 
সভ্য ইংরেজের বর্বর লোভ বেশ ভালোভাবেই ফুটে উঠল । আরেক দিকে 
চীন সম্রাটের সাম্রাজ্যের বাইরের জৌলুস আর ঠাট-ঠমকের পেছনে যে 
অনেক তর্বলতা ছিল তা! প্রকাশ হয়ে পড়ল। জনতার প্রতিরোধের জঙ্মে 
ক্যান্টন বন্দরে প্রবেশ করতে না পেরে ইংরেজরা সমুদ্রতীর ধরে শাংহাই, 
আযাময় ইত্যাদি. বন্দর একের পর এক দখল করে চলল, অবাধ লুঠ চালাল, 
হত্যার উৎসবে নিরক্ত্র নরনারী-শিশুকেও বাদ দিল না, তাদের অগুনতি 
লাশে দেশের মাটি ভারি হয়ে উঠল । জনসাধারণ বীরের মতো! লডল এবং 
মরন । দেশ পিছিয়ে আছে, এই পিছিয়ে থাকার প্রায়শ্চিতত করতে হল 
অসংখ্য প্রাণ ধুলোয় লুটিয়ে দিয়ে । প্রচণ্ড ভয়ে মহাবীর মাঞ্চুসম্রাট নন্দ 
ঘোষকে সব দোষে দোষী করলেন- দেশপ্রেমিক লিন ওসে-সুকে বরখাস্ত করে 
নির্বাসন দণ্ড দিলেন । পরে অবশ্য তার নীতি বদলেছিল। যাই হোঁক, এই 
প্রথম আফিং যুদ্ধের ফলে চীনের সামন্ত-প্রত্বর চীনকে বিদেশীর হাতে তুলে 
দিলেন। যুদ্ধের শেষে “নানকিং চুক্তি” নামে দ্বপক্ষের মধ্যে যে চুক্তি হল 
তা চীনের পক্ষে মারাত্মক । এই একতরফা চুক্তির প্রধান প্রধান শর্ত হল £ 
(ক) বিদেশী ব্যবসাদারদের এই বন্দরগুলো অবাধে ব্যবহার করতে দিতে 
হবে--ক্যাষ্টন, ফুচাউ, আ্যাময়, নিংপো এবং শাংহাই ৷ (খ) দ্বকোটি দশ লক্ষ 
রূপোর ডলার ক্ষতিপুরপ হিসেবে চীন দেবে । (গ) হংকং প্রো ছেভে দিতে 
হবে। (ঘ) ইংল্যাণ্ড থেকে আসা জিনিসপত্রের ওপর শুক্ক বা কর বসাবার 
ব্যাপারে ইংরেজদের সঙ্গে সলাপরামর্শ করে বসাতে হবে। পরের বছর 
মাঞ্চু সরকারের ওপর আরও চাপ দিয়ে আরও সুবিধে আদায় করা হল £ 
(ক) ইংল্যাণ্ড থেকে আসা জিনিসপত্রের ওপর পীচ শতাংশের বেশি 
আকদানি শুহ্ক বসানো চলবে না। (খ) যেপীচটি বন্দরের কথ! আগে 
উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর কোনও কোনও অঞ্চলে ইংরেজদের বসবাস 
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করবার অনুমতি দিতে হবে। (গ) চীনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কোনও ইংরেজ 
যদি ঝগড়াবিবাদে জড়িয়ে পড়ে তাকে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্য-প্রতিনিধির 
হাতে ছেড়ে দিতে হবে । পরে এই সুবিধেট। এতদূর গড়িয়েছিল যে ইংরেজদের 
জন্যে আলাদ] বিচারের ব্যবস্থা হয়েছিল | 

এই সব শর্ত মেনে নিয়ে চীন ইংরেজের আধা-উপনিবেশ হয়ে উঠল--তার 
স্বাধীনতা কোথায় চলে গেল! সুযোগ বুঝে আমেরিকাঁও আরেকটি চুক্তি 
করে ইংরেজের মতো সৃবিধে আদায় করল । মরা গোরুকে সব শকুনই 
ঠোকরায়। সুতরাং ফরাসী সরকারও একটি চুক্তি করে ইংরেজ ও 
আমেরিকানর! যেসব সৃবিধে আদায় করেছিল তাঁর সবগুলোই আদায় করল । 
'একটি অতিরিক্ত সুবিধেও ফ্রান্স আদায় করল-_চীনে শ্রীস্ট'ন ধর্ম প্রচার করবার 
অব, অধিকার এর ফলে বিদেশী জিনিসপত্র আর আফিং-এর সঙ্গে 
মিশনারিরাঁও চীনে দুকবার অধিকার পেল । মিশনারিরাও এক রকমের 
আফিং। জনসাধারণের জঙ্গী মনকে চরিত্র ভালো করার ফাক! বুলি আর 
স্ব্-নরকের আজগুবি গল্প বলে নিম্তেজ করাই তাদের কাজ । কিন্ত জঙ্গী 
মানুষ অত সহজে নিস্তেজ হয় না। 1১৮৪২-এর নানকিং চুক্তি দেশের কতারা 
সই করলেন বটে কিন্ত জনতা তাতে সায় দিল না। পাঁচিল-ঘেরা ক্যাপ্টন 
শহরে তারা ইংরেজকে ঢুকতে দেবে না বলে লড়াই শুরু করল-_সে লড়াই 
অনেক বছর ধরে চলেছিল এবং প্রমাণ করেছিল থে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের 
কাছে মাঞ্চু শাসকরা আত্মসমর্পণ করেছিল, চীনের জনসাধারণ করেনি । 
যে লড়াই হয়েছিল তাতে প্রধানত চাষী আর হাস্ত্র কাজের কারিগররা 
যোগ দিয়েছিল। অবশ্য কিছু ব্যবসাদার এবং বডোঘরের লোকেরাও এতে 
সামিল হয়েছিল, এমন কি অনেক নারীও এ লড়াইতে প্রুরুষের পাশে এসে 
ধাড়িয়েছিল। বিদেশীর বিরুদ্ধে তখনকার মতো! এঁক্য দেখা দিয়েছিল ! 
খপ্রথম আফিং মুপ্ধর ফলাফল সম্পর্কে আরও কয়েকটি কথা! বল! দরকার । 
৯৯১৭ অবধি চীনে “আইনত” আফিং আমদানি চালু ছিল। ১৯২৮ অবধি সমস্ত 
বিদেশী আমদানি মালের ওপর পণ" শতাংশের বেশি শুদ্ধ বা কর বসানো 
যেত না । ৯৯৪২ অবধি বিদেশীর। চীনে বাস করেও চীনের আইনের আওতায় 
“আইনত” পড়ত না। ৯৯৪৯এ চীনের মুক্তির পরই কেবল চীনের আইন 
বিদেশীদের ওপর প্রয়োগ কর! সম্ভব হয়।॥ 

চীনের জমিজে বাঁস করে সম্পূর্ণ স্বাধীন এলাকা বলে বিদেশীরা কিছু জমি 


৭৪ 


একেবারে নিজেদের জমি হিসেবে আলাদ! করে নিয়েছিল। এই এলাকাগুলো 
'কনসেশন' বলে পরিচিত । এই কনসেশনগুলো ছিল ভবিষ্যতে আরও জমি 
গ্রাস করবার খাটি । তা ছাড়া দেশের ভেতর ঢোকবার পর বিদেশী আমদানি 
মালের ওপর দ্বিতীয়বার কোনও শুল্ক বসানো হত ন।। এর ফলে যে চীনে 
ব্যবসাদারের! ইউরোপ ও আমেরিকার সওদাগরী কোম্পানিগুলোর এজেন্টের 
কাজ করত তারা৷ বেশ খানিকটা সৃবিধে পেল। দেশের এক প্রান্ত থেকে 
আরেক প্রাস্ত পর্যস্ত তারাই বিদেশী জিনিসপত্র বেচাকেনার ব্যবস্থা করে এবং 
তা থেকে মোট! মুনাফা ভোলে । বিদেশীদের অু্হেই তো তাদের এই 
লাভের হার যোগ হা তাই হল, তাই তার! বিদেশীদের ভাবেদার হয়ে রইল। 

এদের ইংরেজীতে এদের বলে (“কন “কম্প্রাডর প্রাডর বুর্জোু]”, বাংলা বাংলায় য় মুসুদ্ধি বা দাঁল বা দালাল 


ধনিকবরেনী রণী, কারণ এরা স্বাধীন বুর্জোয়া বা ধনিক নয়, বিদেশী সাত সাআজ্যবাদের 
সুুদ্দিগিরির বা দালা বা দালালির ওপর এদের, র ধনদোৌলত নির্ভর করে ) চীনের 
ভবিষ্যৎ ইতিহাসে এদের কুৎসিত দালালির ব্যাপার ক্রমে প্রকাশ পাবে। 

এই সব কারণেই চীনের ইতিহাসে প্রথম আফিং যুদ্ধ খুঁটিয়ে দেখবার মতো 
আ'র গভীরভাবে ভাববার মতো! একটি ঘটন1। 


॥ পৃথিবীতেই স্বর্গ খোজে! ॥ 


আফিং যুদ্ধের পরে বিদেশী পুঁজি চীনের বুকের ওপর বেশ জেকে বসল । 
মাঞ্চ সরকার কিন্ত তার বিরুদ্ধে কোনও কিছু করল না, তাকে কাবু করার 
দিকে আদপেই গেল না। বরং দ্ধকল! দিয়ে সাপকে পুষতেই সে ব্যস্ত । 
বিদেশীরা যে ক্ষতিপূরণ চেয়েছে তার টাকা তুলতে হবে। সৃতরাং তিন 
বছরের মধ্যে বার কয়েক বাড়তি কর আদায় করতে হল । এতে গরীব চাষীরা 
আরও গরীব হুল । সরকারী ট্যাক্স আদায়ের কি নিষ্ঠুর ধরনধারন ! সৈনিক 
আর সরকারী আমলার! গিয়ে চাষীদের ঘরে ঘরে হামলা করত । দিন নেই, 
রাত নেই, যখন খন; গিয়ে হাজির হত | চাষী ট্যাক্স দিতে অপারগ, মাপ 
নেই-_তাকে চাবুক মারতে মারতে ঘরময় দৌড় করান হত, শুধু রক্ত নয় 
তার মাংসও ঘরের এখানে ওখানে ছড়িয়ে পড়ত । মাঞ্চু সম্রাটের কাছে 
৯৮৬২র একটি করুণ আবেদনে এই ছবি জাক! হয়েছে । 
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জমিদারের কাছ থেকে কর্জ নিতে চাষীরা বাধ্য হয় । শস্য কর্জ নিলে শোধ 
দেবার সময় যা নেয় তার দ্ৃগুণ শস্য দিতে হয় । কঠিন জীবন । অনেক চাষী 
পরিবারকে বড়ো বড়ো ব্যবসাদারদের কাছে তাদের জমি-জায়গা বিক্রি 
করে দিতে হল। অনেকে ক্ষেত-খামার ছেড়ে মজুর, ভবঘ্বরে বা ভিথিরি 
হল। কেউ কেউ আবার মাঞ্চ রাজত্ব আর জমিদারীর বিরুদ্ধে লড়বার জন্যে 
গোপন সমিতিতে যোগ দিল। 

আফিং যুদ্ধের পর আফিং আমদানি অনেক বেড়ে গেল । ১৮৫০এ এল 
৫২,০০০ পেটি আফিং, ১৮৫৩তে পেটির সংখ্যা দাড়াল ৮০,০০০।; শুধু কি 
এই ! ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার সৃতীর কাপড়ের আমদানি জোয়ারের 
বেগে বেড়ে চলল । চীন ছিল কাপড় রপ্তানিকারী দেশ, এখন আধা- 
উগলিবিশ হয়ে হল কাপড় আমদানিকারী দেশ। এতদিন বিদেশী 
ব্যবসাদারদের পুঁজি চীনে মুনাফা! কামাবার কাজে খাটত, এখন থেকে ক্রমশঃ 
বেশি বেশি করে বিদেশের কলকারখানার মালিকদের পুঁজি এখানে খাটতে 
লাগল । মার্কসবাদীরা প্রথম ধরনের পুঁজিকে বলে বাণিজ্য-পুঁজি । ইতিহাসের 
ধারায় শিল্পবিপ্রবের পরে দ্বিতীয় ধরনের পুঁজি দেখ! দেয়, তাকে বলে শিশ্প- 
পুঁজি । চীনে শিল্প-পঁজির আক্রমণ বেড়ে চলল ৷ আমদানির দাম দিতে গিয়ে 
বাইরে দ্ধপো! চালান দিতে হয়, চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে গিয়েও 
বাইরে রূপো চালান দিতে হয়_-তাই বিদেশের দিকে পপোর ম্রোত চলল 
আর দেশের মধ্যে গরীব প্রজার চোখের জল আর রক্তে শ্তোত বইল । 
£খের কথা আরও কত আছে ! বিদেশ থেকে সন্ত! সৃতী কাপড় আমদানির 
দরুণ চীনের লক্ষ লক্ষ তাতি আর অন্য কারিগর একেবারে পথে বসল । ষারা 
আগে দিশী কাপড়ে টাকা থাটাত সেই ব্যবসায়ী আর সৃদখোর মহাজনরা 
এখন দেখল যে বিদেশী মাল কেনাবেচাতেই বেশি মুনাফা, দেশের ভাতি- 
জোল! চুলোয় যাঁক। আগে মাত্র একটা বন্দরে, ক্যাষ্টনে, চীনের চালানী 
জাহাজে মাল বোঝাই হত, এখন বিদেশীদের আক্রমণ আর কারসাঁজির ফলে 
নতুন আরও বন্দর খুলেছে, মাল বোবাইয়ের কাজ সেখানেও হ্য়। দুর দুর 
থেকে ক্যান্টনে মাল বয়ে আনার যে ব্যবস্থা ছিল, যার ওপর হাজার হাজার 
মেহনতী মানুষের রুজিরোজগার নির্ভর করত, তা নতুন অবস্থায় ছঅতঙ্গ 
হয়ে গেল। অর্থাৎ দক্ষিণ চীনের অগুন্তি নৌকো'র মাঝি আর মাল-বওয়া 
মন্জুর বেকাত্ম হয়ে গেল । 

জাল চীন-_-২ 
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' চীনের ইতিহাসে ৯৮৪১ থেকে ১৮৪৯-এর মধ্যে যে কৃষকবিপ্রোহ হয় তার 
সংখ্যা একশ'র কম নয় । তাঁর ভেতর এক ১৮৪৭-এই ছাবিবশটা বিদ্রোহ- 
এক বছরে এতগুলো! এগুলোর মধ্যে ্বটো। খুব প্রচণ্ড রকমের বিদ্রোহ 
হয়েছিল--একটার নাম "নিয়েন' বিদ্রোহ বা মশাল বিদ্রোহ, আরেকটার নাম 
“তিয়েন তি ছুই' আন্দোলন ব৷ ্র্গ-মর্ত সমিতির আন্দোলন । নিয়েন বিদ্রোহ 
পূর্ব-চীনে প্র হয় এবং বেড়ে ওঠে-_-আনহোয়েই, কিয়াংসু আর হোনানের 
সীমান্ত অঞ্চলে । তিয়েন তিনহুই আন্দোলনের জন্ম দক্ষিণ চীনের হুনানে 
৯৮৪৯-এর দবতিক্ষকে কেন্ত্র করে। এখানেই পরে মাও তসে-তুং কৃষকদের 
সশস্ত্র আন্দোলনের খাটি গড়ে তোলেন । সেখান থেকে আরও দক্ষিণে 
কোয়াংসিতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে । যখন এই ভাবে নানা অঞ্চলে কৃষকর। 
অস্ত্র হাতে মারমুখে। হয়ে আক্রমণ কবছে মাঞ্চ সরকারকে, তখন দক্ষিণ চীনের 
কোয়াংসিতে বিখ্যাত “তাইপিং' বিদ্রোহ দেখা দেয় । মনে রাখা ভালো যে 
এই কোয়াংসি প্রদেশ ভিয়েতনামের সীমান্তে। এ বিদ্রোহে চীনের নানা 
জাতি যোগ দিয়েছিল কারণ সবাই মাঞ্চুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল । 
মাঞ্ু সরকার বিদেশীদের সঙ্গে নানকিং আর অন্যান্য লজ্জাকর চুক্তি কবার সাত 
বছর পরেই, ১৯৮৫০এ, চীনে এই বিরাট বিদ্রোহ দেখা দেয়। একজন লেখক 
বলেছেন যে খুব তাড়াতাড়ি তাইপিং বিদ্রোহের জোর বাড়তে লাগল আর 
এই বিরাট দেশের বুক চিরে আগুনের তলোয়ারের মতো! এগিয়ে চলল এই 
বিদ্রোহ উত্তরে পিকিং-এর দিকে, পুবে শাংহাইকে লক্ষ্য করে আর পশ্চিমে 
ভিব্বতী পাহাডগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেবে বলে । 
ইতিপুর্বে চীনে যত কৃষক-বিদ্রোহ হয়েছে সেগুলো! থেকে তাইপিং বিদ্রোহের 
চরিত্র কিছু আলাদ1। এ বিদ্রোহ একই সঙ্গে পুরোনো ধরনের শেষ 
কৃষক-বিদ্রোহ আর চীনের জনগণের আধুনিক যুগের প্রথম বিপুল গণতা স্ত্রিক 
সংগ্রাম । আগের বিদ্রোহীদের তুলনায় তাইপিং বিদ্রোহীদের বিপ্লব-বোঁধ 
আরেকটু পাকা বলে তার! প্রথমেই ঘোষণা॥ করে যে তারা তাদের রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করছে শাঁদেরই জন্যে যারা! সবার অবজ্ঞার পাত্র অথচ সমাজের জন্যে 
যারা সব চেয়ে বেশি পরিশ্রম করে । ১৮৫৯র ১১ই জানুয়ারী তারা ঘোষণ1* 
করল যে তাদের রাজ্যের নাম “তাই পিং ভিয়েন কুয়ো', মানে--“বিপ্রল 
শান্তির স্র্গরাজ্য' ৷ । দক্ষিণ চীনের কোয়াংসিতে বিজ্রোহ শুরু করে সম্ত্রাটের 
সৈন্তবাহিনীর বেড়াজাল টুকরো টুকরো! করে ছিড়ে তাইপিং বিদ্রোহীর 
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উত্তরের দিকে এগিয়ে চলল । পথে তিয়েন তি হুই বিদ্রোহীরা তাদের 
সঙ্গে যোগ দিল। যেখানেই তারা যায় সেখানেই চাষীরা তাদের দলে 
যোগ দেয়__এমনি ভাবে জোয়ারের জলের মতো! বিদ্রোহীর! ইয়াংসি 
নদী অবধি এসে পৌছল । তারপর দেখা গেল এক আশ্চর্য দৃশ্য । লাল 
পাঁগড়ী-পরা বিদ্রোহীরা নৌকে। করে হাজারে হাজারে ইয়াংসি দিয়ে 
নানকিং-এর দিকে চলল । সেদিন ইয়াংসি লালে লাল--যেন ভবিষ্যতের 
লাল দিনের স্বপ্ন দেখছে । এই লাল পাগড়ীর দল নানকিং শহরের পাঁচিল 
ভেঙ্গে ঝড়ের বেগে দুকে পড়ল । যে নানকিং-এ মাধ, শাসকরা ইংরেজের 
কাছে দাসখত লিখে দিয়েছিল, অপমানজনক নানকিং চুক্তি করেছিল, 
সেখানেই হল তাইপিংদের রাজধানী । তাদের এই “্বর্গরাজ্য” পনের . 
র্রাস্থায়ী হয়েছিল, ৯৮৫০ থেকে ১৮৬৫ । 

এই মেহনতী মানুষের আন্দোলনের নেতাদের পরিচয় পেলেই আমর! 
রুবতে পারব এ আন্দোলন কোন্‌ শ্রেণীর লোকের আন্দোলন । এ 
আন্দে'শনের প্রাণ এবং সব চেয়ে বড়ো নেতা ছিলেন ভুং সিউ-চুয়ান। 
তিনি মাঝারি রকমের চাষীর ঘরের ছেলে, খুব গরীব এক ক্ধলমাস্টার । 
ক্যান্টনের বিদ্রোহী জনতার কথা ইতিপুর্বে বলা হয়েছে। ক্যাপ্টন যে 
প্রদেশের রাজধানী সেই দক্ষিণ চীনের কোয়াংটুং প্রদেশে ভুং সিউ-ুয়ানের 
জন্ম হয়েছিল। সুতরাং হ্ুং স্বচক্ষে দেখেছেন ত' সমাজের মেহনতী 
মানুষেরা কি অত্যাচার ভোগ করে। তিনি আরও .”খেছেন আফিং যুছে 
ক্যান্টনের সশশ্ত্র চাষীর! কি রকম বীরত্বের সঙ্গে বৃটিশ আক্রমণকারীদের 
মোকাবেল। করেছে এবং জিতেছে । তাই তার মনের ভেতরকার ছ্ঃখের 
আগুন চোখের জলে নিভতে পারেনি, বিদ্রোহের ঝোড়ো বাতাসে মশাল 
হয়ে পথ দেখিয়েছে 1 

হুং সিউ-ছুয়ানের ধর্মবোধ সম্পর্কে ছুয়েকটা কথ! বল দরকার । চীনের 
অনেক পুরোনো কাল থেকে চলে আসা কনফ্লুসিয়াসের ধর্মের তিনি 
বিরোধী ছিলেন। কনফ্লুসিয়াস ছিলেন যীশুত্রীষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে 
পাচ শো বছর আগেকার লোক, পৃ চীনের শানটুং প্রদেশের বামিন্দা। 
সামন্ত সমাজে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই ছিল । কনফুসিয়াস এই অবিরাম রক্তারক্ির 
বিরুদ্ধে ছিলেন। ট্যাক্সের মস্ত বোঝা লোকের পিঠে চাপানো আর 
শোষণের অন্যান্য কলাকৌশল তার অপছন্দ ছিল। কনস্ষুসিয়াস এবং ভ্ীর 
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শিষ্যরা ভেবেছিলেন যে লোককে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কিছু শেখাতে 
পারলে তার! ভালো হয়ে যাবে! তখন আপনা থেকেই এমন একটা সমাক্জ 
ব্যবস্থা গড়ে উঠবে যেখানে অন্যায়-অবিচার আর থাকবে না- রাখে-গোরুতে 
এক ঘাটে জল খাবে, সম্রাট আর প্রজার মধ্যে কৌনও- বিরোধ থাকবে না। 
সামস্ত যুগের প্রসুব্যক্তির1 কন্ফুসিয়াসের এই মতবাদ ফলাও করে প্রচার করত 
কারণ এর মৃল কথা শ্রেণীসংগ্রাম নয়, শ্রেণীতে শ্রেণীতে সমঝৌতা । এই 
সমবৌতা আসলে কখনও হতে পারে নাঁ। জেনে শুনেই শোষকশ্রেণী তা প্রবল 
ভাবে প্রচার করে শ্রেণী-সংগ্রামকে দুর্বল করবার জন্যে, দুঃখী মানুষের জংগী 
ভাবকে কমজোর করবার কৃমতলবে ৷ 

গরীব স্কুলমাস্টার হুং মাঞ্চু সরকাবের চাঁকুরে কন্ফুসিয়াসেব ভক্ত শিক্ষিত 
আমলাদের হাতে অনেক ছুর্ভোগ ভূগেছেন । তাঁছাড। সমাজেব অবস্থা দেখে 
এও পরিষ্কার বুঝেছেন যে টাঁকাওয়ালারাই হচ্ছে সব নষ্টের গোঁড1!। যীশুস্রীস্ট 
তাঁর ধর্সজীবনের শুরুতেই মন্দিরে ছুকে যারা টাকার বাক্স নিয়ে বসে থাকে 
সেই পাগাদের দূর দ্বর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন । এই ব্যাপারটা খ্রীষ্টান 
হুং-এর মনের মধ্যে দাগ কেটে বসেছিল । তিনি নিজেকে “যীশুত্রীষ্টেব 
ছোটো ভাই” বলে ঘোষণা করে কন্ফুসিয়াসের ধর্মীয় ও সামাজিক মতবাদের 
বিরুদ্ধে ঈাভালেন4 আর রাজ ও জমিদারের সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে নামলেন। 
তাঁইপিং বিদ্রোহের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে একজন ছিলেন জমিহীন 
কাঠকয়লাওয়ালা-_ইনি পরে তাইপিং সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং সেনা- 
বাহিনীর প্রধান নায়ক হয়েছিলেন । নাম ইয়াং সিউ-চিং। আবেকজন 
নেতা ছিলেন গরীব চাষী এবং কা্ঠরিয়া, আরেকজন গায়ের শিক্ষক। অবশ্য 
তাইপিংদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন অবস্থাপন্ন ঘরের শিক্ষিত লোকও 
ছিলেন। ভীরা সমাজের পরিবর্তন চাঁন বলে বিদ্রোহে যোগ দেননি, 
বিদ্রোহটা বিদেশীদের বিরুদ্ধে বলে যোগ দিয়েছিলেন-_-স্বদেশপ্রেমের 
আবেগে । এর! বিদ্রোহের স্থায়ী বন্ধু হতে পারেননি, শেষ অবধি বিদ্রোহের 
ক্ষতি করেছিলেন । 

যখন চীনে এই তাইপিং বিদ্রোহ হচ্ছে তখন ইউরোপেও প্রচণ্ড ঝড় 
উঠেছে--১৮৪৮-এর গণতান্ত্রিক বিদ্রোহের ঝড়, সামন্ত সমাজকে পুরোপুরি 
উপড়ে ফেলে বৃর্জোয়া গণতন্ত্র বা ধনিক শ্রেণীর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার বিপুল 
আন্দোলন! মেহনভী মানুষেরাঁও এই আন্দোঙ্গনে বুর্জোয়াদের সঙ্গে সামিল 
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হয়েছে কারণ সামন্ত প্রথাকে চুরমার করা তাদের প্রথম কাজ, 
পুঁজিবাদ উৎপাদন ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আনতে পারে তাতে তাদের প্রয়োজন 
আছে । বিপ্লব তো হঠাৎ হতে পারে না, ধাপে ধাপে এগোবে । গণতন্ত্রের 
এই ঝড়-ঝাপটায় অন্য অনেকের মতো এক ধাগ্সিক ভদ্রলোক খুব কাহিল 
হয়ে পড়লেন। তিনি হচ্ছেন এক পাত্রী সাহ্ব--ডক্টুর গুংসলাফ। ইনি 
আফিং মুদ্ধের সময় ইংরেজদের দালালি করে প্ররস্কার পেয়েছিলেন । 
এর একহাতে ছিল বাইবেল আরেক হাতে আফিং। ইনিও ক্রীষ্টান আর 
তাইপিং বিদ্রোহীদের নেতা হুং সিউ-চুয়ানও শ্রীস্টান। কিন্তু একজন 
হচ্ছে ধনীর দালাল আর আরেকজন গরীবের বন্ধু। এখানে কোনও ব্যক্তির 
জাতটা বড়ো কথা নয়, আসল কথা শ্রেণী স্থার্থ। তাই গুংসলাফ হুং-এর 
হুংকারে ভয় পেলেন কারণ তাইপিংরা! ধনীদের স্বার্থ ধ্বংস করবে! 
তিনি ৯৮৪৯-এ চান থেকে তার দেশ জার্নীনিতে গেলেন । ইউরোপের 
বিদ্রোহের চেহারা দেখে তিনি চীৎকার করে বললেন যে, সেখানকার 
শ্রমিকশ্রেণী নতুন সমাজ বা সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে যেসব কথা বলছে, সমাজ 
পাল্টাবার যেসব দাবীদাওয়া তুলছে সেগুলো যেন মিলে যাঁয় চীনের ক্ষ্যাপা 
চাঁষধীগুলোর কথাবাত। আর দাবীদাওয়ার সঙ্গে ! 

মার্কপবাদের জন্মদাত। মার্কস এবং এংগেলস কিন্তু চীনের বিদ্রোহকে অন্য 
চোখে দেখেন। তার! তখনকার ইউরোপের এগিয়ে-যাওয়া শ্রমিকশ্রেণীর 
প্রতিনিধি ; তাই এশিকার ঘ্বমন্ত মানুঘকে জাগতে দেশে তারা আনন্দিত হয়ে 
বন্ধুত্বের হাত বাঁড়িয়ে দিলেন তাদের দিকে । বললেন__এটা-.....আনন্দের 
কথ যে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ও স্থায়ী সাম্রাজ্য চীন) ইংরেজ বুর্জোয়াদের 
সৃতীর কাপড়ের পাল্লায় পড়ে এমন একটা সামাজিক ওলট-পালটের মুখে এসে 
দাড়িয়েছে, সভ্যতার পক্ষে-***যে ওলট-পালটের ফলাফল নিশ্চয়ই চরম 
গুরুত্বপুর্ণ হবে। ্‌ | 


॥ অপ্মায়্ী স্বর্গ আর নরকের কীটরা ॥। 


তিন বছরের মধ্যে তাইপিংরা ছ' ছ'টা প্রদেশ দখল করল, সমস্ত অঞ্চলে 
বিরাট মাঞ্ু সৈন্যবাহিনীকে কন্ুকাটা! করল, নানকিংএ স্বর্থরাজ্যের রাজধানী 
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প্রতিষ্ঠ করল-_-এত সব করতে পারল কিসের জোরে £? গোটা দেশটা দ্বটে। 
রাজ্যে ভাগ হয়ে গেল__মাঞ্চ রাজ্য আর তাইপিং স্বর্গরাজ্য, দ্বটে। সরকার 
পরম্পরের মুখোমুখি দাড়িয়ে লড়তে লাগল-_কি ব্যাপার ! মাঞ্চদের তো 
জোর ছিলই, তাঁদের ধনবল জনবল সবই ছিল । তাইপিংরা! কোথায় জোর 
পেল? তাদের জোর তার! দেশের চাষীদের জাগাতে পেরেছিল-__যাঁরা 
সংখ্যায় কোটি কোটি আর মাঞ্চুদের অত্যাচারে যারা চোখের জলে দিন 
কাটায়। এমনি এমনি মানুষকে এমনভাবে জাগানো যায় না। তাইপিং 
বিদ্রোহের নেতারা চাষীদের বহু যুগের ক্ষুধা মেটাতে চেষ্টা করেছিলেন, : 
তাদের সাধ্যমত রাজনৈতিক কর্তব্য তাদের শিখিয়েছিলেন । সেই জন্যে 
যেখানেই তাইপিং সেনাবাহিনী যেত সেখানেই মাঞ্চরাজবংশের ক্ষমতা তারা 
গুঁড়িয়ে দিত, সরকারী আমলাদের তাড়িয়ে দিত. আর তাদের ধনদৌলত 
গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিত। তাইপিংদের কৃষি-নীতি ছিল একেবারে 
নতুন। জমিদারদ্দের হাতে জমির একচেটিয়! মালিকানা থাকল না। 
তাইপিংরা ঘোষণা! করল যে আকাশের তলায় যত জমি আছে, আকাশের 
তলার সব মানুষই সেই জমি চাষ করবে । ষোল বছর হয়েছে এমন প্রত্োক 
পুরুষ এবং মেয়ে জমির ভাগ পাবে আর যারা ষোল বছরের নীচে তাঁর! 
বড়োদের অর্ধেক ভাগ পাবে । এতে চাষীর জমির ক্ষুধা মিটবে । জমির 
মালিক চাষী, সৃতঘ্বাং জমিদারকে খাঁজন। দেওয়া বাতিল । জমির মালি- 
কানার দলিল চাষীরা পেয়ে গেল। “চাষ যার জমি তার” এই নীতির 
দরুণ চাষীদের অবস্থার উন্নতি হল। তাইপিং বিদ্রোহীরা জোর দিয়ে বলল 
ভালো খায় না! এবং ভালে! পরে না এমন লোক সমাজে থাকবে না। 
সামন্ত সমাজে মেয়েদের কোনও রকমের অধিকার ছিল না। তাইপিংরা 
মেয়েদের পুরুষদের সমান অধিকার দিল, আধিক ও রাজনৈতিক অধিকারের 
ব্যাপারে মেয়ে-পুরুষ তফাৎ রইল না। মেয়ের চাষের জমিরও ভাগ পেল। 
সরকারী পরীক্ষা পাশ করে আমলা হবার অধিকারও তাদের দেওয়া হল । 
সৈশ্তবাহিনীতে তাদের নেওয়া হল, লড়াইয়ের ময়দানে পুরুষদের পাশে 
তারা এসে ধাড়াল। নতৃন বিবাহ-আইনে মেয়ে কেলাবেচা নিষেধ হল । 
সামস্ত সাজে এই কেনাবেচাই ছিল নিয়ম । দাসী হিসেবে মেয়ে বিক্রিও 
নিষেধ হল। নানকিং-এর বড়ো রান্তায় মেয়েদের স্থার্ধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে 
দেখে, এমন কি ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে দেখে, বিদেশীরা অবাক হুল ৷ 
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একজন বিদেশী লেখক লিখে গেছেন-_-মাঞ্চুরা ইউরোপের অস্ত্রশস্ত্র 
যোগাঁড়ের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিল কিন্ত তাইপিংরা দেশের মানুষের 
সেবার ব্যাপারে ইউরোপের আদর্শ গ্রহণ করেছিল । তাইপিংদের 
দখল-কর! গ্রামে তিনি দেখেছেন দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার । সেই 
পোস্টারে ইউরোপের কায়দায় খাদ্য, বস্ত্র আর ওষুধ বিলির নোটিশ 
দেওয়া হয়েছে এবং টীকা নেবার জন্যে কোথায় যেতে হবে ত। 
বলা হয়েছে । 
বিদেশের সঙ্ষে সম্পর্কের ব্যাপারে তাইপিংদের নীতি মাঞ্চদের পা-চাটার 
নীতির ঠিক উন্টো ছিল। একটা স্বাধীন রাস্ট্রের যে নীতি হওয়া! উচিত তাই 
ছিল। তারা পৃথিবীর অন্য জাতিদের সমান রাজনৈতিক মর্যাদা দাবী করল, 
অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ চাইল, আফিং আমদানি কড়াকড়ি ভাবে বন্ধ করে 
দিল। তাদের আমলে উৎপাদন এবং বাণিজ্যের মধ্যে দিয়ে লেন-দেন 
বেশ বেড়ে গেল। বিদেশে রেশম ও চা রপ্তানি অনেকগুণ বাড়াতে চীনের 
তাইপিং অঞ্চলের উপকার হল। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে সমস্ত অঞ্চলট 
ছিল তাইপিং অঞ্চল । 
প্রথম দিকটায় ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং অন্যান্য বিদেশী শক্তিরা এমন 
একটা ভান করল যেতারা মাঞ্চ বা তাইপিং এই দ্দলের কোনও দলের 
পক্ষে নয়, তারা নিরপেক্ষ । আসলে তাদের নিরপেক্ষ হওয়া মানে 
অপেক্ষা কর]!, কি হয় দেখা । চীনের অবস্থা! জর্টি . চট করে কোনও পথ 
ঠিক করা যাচ্ছে না, ঘটনার গতি কোন দিকে যায় আরও কিছুদিন দেখা 
যাক-_এই ভাব নিয়ে বিদেশীর। নিরপেক্ষ হয়ে রইল ॥ তারা আশা করেছিল 
যে তাইপিংরা চীনের সমস্ত অঞ্চলে বিদেশীদের ব্যবসা করবার অধিকার 
দেবে এবং তাদের দাবীগুলো মেনে নেবে । কিন্তু তাইপিং নেতাদের কাছে 
সেরকম কোনও আশ্বাস পাওয়া! গেল না। অপেক্ষায় কোনও ফল হল না, 
স্ৃতরাং বিদেশী শক্তির! মাঝ রাজবংশকে তাদের কাজে লাগানোই স্থির 
করল। এই রাজবংশ দুর্বল ও চরিত্রহীন হওয়াতে সৃবিধেই হবে কারণ তাতে 
বিদেশী রাজত্ব কায্মেম করবার সৃযো। , আরো বেশি পাওয়া যাবে । 
তাইপিংরা যখন শাংহাই আক্রমণ করতে যাচ্ছিল তখন মাঞ্চু আমলার পালাতে 
শুরু করে আর সৃযোগ বুঝে ইংল্যাপ্ড, আমেরিকা এবং ফ্রান্সের কনসাল বা 
বাণিজ্য-প্রতিনিধিরা বাণিজা-শুল্ক বা কর আদায়ের ব্যবস্থাটা দখল করে 
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নেয়। ভাইপিংদের সঙ্গে মাঞ্চুদের যুদ্ধ চলতেই থাকে বলে পরে মাঞ্চুরা অন্যান 
বন্দরের কর আদায়ের ভারও বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দেয়। বিদেশীরা পীচ 
শতাংশ আমদানী কর দেবার সুযোগ তো ইতিপূর্যেই আদায় করেছিল, এবারে 
কর-আদায়ের অধিকার পেয়ে তারা একেবারে দ্বার-রক্ষী হয়ে গেল, সরকারের 
সব চেয়ে বড়ো আয়ের রাস্তাটা তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেল । 
স্বতরাং এবারে তাইপিংদের সম্বন্ধে আর নিরপেক্ষ থাকা যায় না। কার 
এই যে দারুণ অধিকার পাওয়া গেছে তা তাইপিংরা গর্দীতে বসলে সেই 
মুহূর্তেই কেড়ে নেবে । দেশের সবচেয়ে বড়ো! আয়কে বিদেশীর হাতে তুলে 
দেবে-__দেশের স্বাধীনতাকে এত হালকা করে দেখে না ভাইপিংর! ! 

এবারে আর শুধু সুযোগসুবিধে আদায় নয়, একেবারে হাতের দৃতোয় 
আনতে হবে মাঞ্চদের । এই মতলব যখন তার! জআটছে তখন একট] ঘটনা 
বিদেশীদের থুব সুবিধে করে দিল । বৃটিশ পতাকা! উডিয়ে একটা চীনে বোট 
আফিং আনছিল, মাঞ্চু সরকারের লোকেরা সেটাকে পাঁকভাও করে । এতে 
বৃটিশের অপমান হয়েছে বলে ইংল্যাণ্ড চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, 
পরে দেখাদেখি ফ্রান্সও যুদ্ধ ঘোষণা করে, ক্যান্টনের ওপব কামানের 
আক্রমণ চালায় এবং ভালো! করে চাপ সৃষ্টি কববার জন্মে পিকিং থেকে 
৮০ মাইল দক্ষিণে তিয়েনংসিন বন্দর দখল কবে । আবার মাঞ্চুরা এসে হাতে 
পায়ে ধরে। ১৯৮৫৮তে তিয়েনংসিন চুক্তি হয়। মাঞ্চুরা এই দাবীগুলো। 
মেনে নেয়-(ক) বিরাট টাকার ক্ষতিপূরণ ; (খ) বিদেশীদের পিকিংএ 
বাস করবার অধিকার ; (গ) আরও কয়েকটা নতুন বন্দরকে বিদেশীদের 
অধিকারে ছেড়ে দেওয়া ; (ঘ) আমদানি ও রপ্তানি কর আদায়ের ওপর 
বিদেশীদের কজ্জা রাখতে দেওয়া । 


এ ছাড়াও চীনে মজুরদের বিদেশে চালান দেবার অধিকার বিদেশীরা পায়। 
শাঞচু সরকারের দৌলতে চীনের গরীব চাষীর এখন থেকে হয়ে গেল “কুলি” । 
এদের মালয়ের বাগিচা ও খনিতে এবং আমেরিকার হুক্তরাম্ট্রের পশ্চিম 
অঞ্চলে কাজ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তারা প্রায় কেনা 
গোলামদের তো অসহ্‌ জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। আমেরিকার মুক্ত” 
রাষ্ট্রে চীনের! প্রথম সুদীর্ঘ রেল লাইন তৈরির কুলি হিসেবে কাজ করে 
আর সে কাজ শেষ হওয়ার পর তাদের রুজি-রোজগারের ব্যাপারে কোনও 
সুব্যবস্থা তো! কর] হয়ই না বরং জীবনের নানা ক্ষেত্রে তাগের ওপর ভ্ুনুম 
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আর খুনজখমের জোয়ার বয়ে যায়। শেষ অবধি উৎপাদনের ব্যাপারে 
আরও বেশি দরকারী কাজকর্ম থেকে তাঁদের হটিয়ে দিয়ে লণ্ডি, বা ধোঁপার 
দোকান আর রেন্তোরীর ব্যবসায়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয় । 

জারের রাশিয়া এই দ্বিতীয় আফিং মুদ্ধে যোগ দেয়নি । আমেরিকার 
যুক্তরাষ্ট্র মুদ্ধ ঘোষণা না করে স্বদ্ধে যোগ দিয়েছিল । এই দ্বই শকুনই 
মড়ার ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। ইংল্যাণ্ড যেসব সুযোগ-সৃবিধে চাইল 
এরাও মওকা! পেয়ে সেগুলো দাবী করল। নতুন চুক্তি মঞ্জুর করতে মাঝুঃ 
সম্রাট দেরী করাতে বিদেশীর1 আবার যুদ্ধ শুরু করল । এবার প্রচণ্ড আক্রমণে 
পিকিং-এর পতন ঘটল ৷ ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্যবাহিনী পিকিং-এর বিখ্যাত 
“গ্রীষ্ম প্রাসাদ”, মানে, সাআাটের গ্রীষ্মে বা গরমের দিনে আরামে থাকার 
প্রাসাদ লুঠ করল । সেখানে ছিল পৃথিবী-বিখ্যাত নানা রকমের শিল্পের 
কাজ । সব লুঠ করল এই সভ্য দেশের ভাকাতেরা । শুধু লুঠ করেই তারা 
ক্ষাণ্ড হল না, প্র'পাদটিকে পুড়িয়ে ছাই করে দিল--অথচ এই ইমারংটি ছিল 
কারিগরদের আশ্চর্য শিল্প-সৃষ্টি। জনতার ওপর অকথ্য অত্যাচার করল । 
বিখ্যাত ফরাসী লেখক ভিকতর উগে। তীব্র ঘ্বণার সঙ্গে লিখেছেন_-এক দিন 
দ্বটো ভাকাত গ্রীন্স প্রাসাদে দ্ুকল। একটা লুঠ করল, আরেকটা আগুন 
লাগাতে লাগল ।..... দ্বই বিজয়ীর মধ্যে একজন পকেট ভর্তি করল 
আরেকজন তার বাক্স ভন্তি করল, তারপর তারা হাত ধরাধরি করে হাসতে 


হাঁসতে ইউরোপে ফিরে এল । 

মাঞ্চুর! কীচা লোক নয়। তাই চুক্তির শর্তগুলোর ৮ 'ধ্য এমন কথা ভার! 
ঢুকিয়ে দিয়েছে যাতে বিদেশীদের তাইপিংদের বিরুদ্ধে, লেলিয়ে দিতে পারে । 
ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যে চুক্তি হল তাতে লেখা ছিল থে ইয়াঁংসি নদীতে ইংরেজরা 
জাহাজ চাঁলাবার অধিকার পাবে তাইপিংরা যে অঞ্চল দখল করে আছে 
সেখানে শান্তি ফিরে এলে পরে। অর্থাৎ ইশরেজদের একটু ঘুরিয়ে বল! 
হুল যে তাইপিংদের দমন করতে সাহায্য কর নইলে ইম্াংসি নদীতে জাহাজ 
চালাতে পারধে না। ফ্রান্সের সঙ্গে যে চুক্তি হল তাতে লেখা ছিল যে 
তাইপিংদের স্বর্গরাজ্যের রাজধানী নাঁনকিং শহরে বিদেশীরা ঢোকবার 
অধিকার পাবে নানকিং তাইপিং."ব হাত থেকে মুক্ত হধার পর। অর্থাং 
ফরাসীদের বল! হল যে নানকিং থেকে তাইপিংদের তাড়াতে সাহাধ্য কর 
নইলে স্বর্গরাজ্যে দুকবে কি করে ! আফিং-এর ব্যবসা সম্পর্কেও এ একই 
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কায়দা! করা হল। একট! চুজিতে বল! হুল যে আফিং-এর ব্যবসা আইনী, 
বেআইনী নয়। এর ফলে তাইপিংরা হয়ে গেল আইনভংগকারী কারণ 
তারা আফিং আমদানী নিষেধ করেছে । অর্থাৎ বিদেশীদের বলা হল 
তোমরা তাইপিংদের ঘায়েল কর তাহলেই অবাধে আফিং-এর কারবার 
চালাতে পারবে । অর্থাং দেশের লোকেদের বিরুদ্ধে মাঞ্ুরা বিদেশীদের 
লেলিয়ে দিল ৷ ধনীদের স্বদেশপ্রেম এই রকমই হয় ! 

সুতরাং বিদেশী সরকারগুলোর আর বিদেশের বুর্জোয়া খবরের কাগজগুলোর 
সূর বদলে গেল ॥। তাইপিং বিড্রোহের প্রথম দিকে তার! এই আশা প্রকাশ 
করেছিল যে গ্রীষ্টান হুং যেহেতু ভাইপিংদের নেতা সেজন্যে ভয়ের কোনও 
কারণ নেই এবং মাঞ্চ রাজত্বের দর্নীতি ও উন্নতিহীন অচল অবস্থার বিরুদ্ধে 
এদের লড়াই ভালে! জিনিস । এখন কিন্তু নতুন সুর শোনা গেল । সমাজের 
সংস্কার করছে, আমাদের মতোই ভ্রীস্টান_এসব কথা আর নেই। এখন 
জোর প্রচার হতে লাগল যে তাইপিংরা অরাজকতা চায়, ধ্বংসপন্থী এরা, 
এদের কি স্পদ্ধা যে শ্রীস্টধর্মের পতীক! ব্যবহার করছে--অধামিকের দল ! 
ইত্যাদি ইত্যাদি । তাইপিংদের সম্বন্ধে নানা রকমের অত্যাচারের কাহিনী 
প্রচার করে প্রমাণ করবার চেষ্টা হল যে এরা অমানুষ । কাহিনীগুলো 
বিদেশীদের সরবরাহ করল তাবেদার মাঞ্চু সরকারের আমলারা আর কিছু 
কাহিনী বিদেশী প্রচারকের! অ্রেফ নিজেদের মগজ থেকে বানিয়ে বিলি 
করে দিল। একদিন আগে যে মাঞ্চ সরকারকে বিদেশী প্রচাঁরকরা 
গালাগাল করেছিল শ্রীস্টধর্মবিরোধী, উন্নতির শত্রু, দাগী আসামী ইত্যাদি 
বলে সেই মাঞ্চ সরকারকে আজ প্রশংসা! কর হতে লাগল এই বলে যে, এই 
সরকারই বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃত্খলা আনতে পারে, এই সরকারই আইন- 
শৃঙ্খলা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের খাটি অভিভাবক । 

অল্প দিনের মধ্যেই ইংরেজ, ফরাসী এবং আমেরিকান সৈম্যবাঁহিনী মাঞুঃ 
সৈহ্াদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে শাংহাইতে তাইপিংদের বিরুদ্ধে লডতে 
শুরু করে দিল। তাছাড়া ওয়ার নামের একজন আমেরিকান ভাগ্যান্বেষী, 
মানে, যে ঠিক করেছে যেমন করেই হোক বড়োলোক হয়ে ভাগ্য ফেরাতে 
হবে, নান! দেশের গুণ্ডা, বদমায়েস ও লুঠেরাদের জড়ো করে এক আত্তর্জীতিক 
বাহিনী গড়ে তৃলল। 'ফিছু চীনে বদমায়েসকেও পেয়ে গেল। এরা মাঝুঃ 
সরকারের পক্ষে লড়তে লাগল । ওয়ার্ড মরে যাওয়ার পর তার জায়গায় নেতা 
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হল বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর গর্ভন॥। ইনি পরে জেনারেল গর্ডন হয়েছিলেন এবং 
উত্তর আফ্রিকার সুদানে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হয়ে লড়তে গিয়ে প্রাণ 
হারিয়েছিলেন । মাঞ্চু সৈশ্যদের পরামর্শদাতা হিসেবে ইংরেজ সৈন্যবাহিনী 
ও ন্লৌবাহিন্নীর অফিসারর! কাজ করতে লাগল । তাইপিংদের হারাতেই 
হবে বলে ইংরেজদের নতুন অস্ত্র এন্ফিলড রাইফেল মাঁঞ্ু সৈগ্যদের জন্যে 
আনানো৷ হল--অথচ ইউরোপে এই নতুন রাইফেল ইংরেজরা তখন পর্যন্ত 
ব্যবহার করেনি । গোলা ছুঁড়তে পারে এমন স্টিম বোট বা বাষ্পের সাহায্যে 
চলে এমন যুদ্ধজাহাজ ইংল্যাণ্ড থেকে এল ইয়াংসি নদীতে যুদ্ধের কাজে ঘ্বরে 
বেড়াবে বলে- অথচ যুদ্ধে এরকমের জাহাজ ইংরেজ ইতিপূর্বে কখনও 
ব্যবহার করেনি । নতুন হাতিয়ারগুজোর জোর চীনেদের ওপরই পরীক্ষা 
ইয়ে যাক--এই বোধ হয় মতলব ! 

ফরাসী, ইংরেজ ও আমেরিকান সৈন্য যে বীভৎস অত্যাচার শুরু করল তা 
বর্ণন। প্রা যাঁয় সা। শুধু পুরুষরা তাদের রাক্ষুসে ক্ষুধা মেটাতে পারল না, 
নারী ও শিশুর ওপরও তারা চরম বর্ধর অত্যাচার চালাল । তারা শুধু 
তাইপিং বিদ্রোহীদের আক্রমণ করল না, অসহায় গায়ের মানুষও তাদের 
শিকার হল। অথচ বৃটিশরাই স্বীকার করেছে যে, যুদ্ধে বন্দী একজন 


ইউরোপীয় সৈনিকের গায়েও তাইপিংরা হাঁত দেয়নি । 
চীনের ব্যাপারে বিদেশীদের এই হস্তক্ষেপ বা অস্ত্রক্ষেপ যে অন্যায় একথা 


ইউরোপের শ্রমিকশ্রেণীর নেতারা কিন্তু খুব স্পফ$ভাবে ঘোষণ1 করেছিলেন-__ 
বৃটিশ ও ফরসী সরকারের কুৎসিত চেহার] তারা ৮৮ কর চোখে তুলে ধরে- 
ছিলেন । মার্কব ও এংগেলসের কলম থেকে আগুন ঠিকরে বার হচ্ছিল । 
ইংল্যাণ্ডের শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ম*নুষ লগুনের ট্র্যাফালগার 
স্কোয়ারে জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । ক্ুশ ও অন্যান্য দেশের 
জ্রমণকারীরণ চীনের ঘটনা দেখে কঠোর নিন্দা করেছিলেন । ইউরোপের 
কিন্তু গুণ্ডা-বদমায়েস মাঞ্চদের পক্ষে যেমন লডেছছিল, ইউরোপের কিছু 
সংলোক তেমণি তাইপিংদের হয়েও লড়েছিলেন । এবং সংলোকপ্ের অনেকে 
কোনও মাইনে না নিয়ে ভলাস্টিয়ার বা সেচ্ছাসেবক হিসেবে তাইপিংদের 
সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াই ক ছিলেন । 

তাইপিং যুদ্ধের শেষের দিকে একজন বীর সেনাপতির আবির্ভাব ঘটোছিল । 
ইনি এক গরীব চাষীর ছেলে, নাম লি সিউ-চেং। তাঁইপিং বাহিনী নিযে 
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লি সিউ-চেং শাংহাই আক্রমণ করেন। মাচ, বৃটিশ ও ফরাসী সৈম্যদের লি 
কারু করে এনেছিলেন কিন্ত রাজধানী নানকিং থেকে জরুরী তলব আসাতে 
স্জাকে চলে যেতে হল । 

নানকিং-এর যুদ্ধ হচ্ছে তাইপিং বিদ্রোহের শেষ উল্লেখ করবার মতো! ঘটন]। 
১৬৮৬২র মে মাসে নানকিংকে রক্ষা করবার জন্যে লি সিউ-চেং চল্লিশ দিন ধরে 
চরম লড়াই করেন তবু মাধ বাহিনীকে একেবারে হটিয়ে দিতে পারেন না। 
আরও দ্ববছর কেটে যায়। আবার হুনান থেকে মাঞ্চু বাহিনী এসে নানকিং- 
কে ঘিরে ফেলে । তাইপিং বিদ্রোহের জন্মদাতা হুং সিউ-চুয়ান আত্মহত্য। 
করেন । খাদ্যের অভাবে অনেক তাইপিং দৈনিক এত দুর্বল হয়ে পড়ে 
যে তাদের হাতে অস্ত্র তুলে নেবার ক্ষমতা থাকে ,না। লড়বার ক্ষমতা 
আছে এমন মাত্র তিন-চার হাজার সৈন্য নিয়ে লি সিউ-চেং নাঁনকিংকে 
বাচাবার সংগ্রাম চালাতে থাকেন । কিন্ত প্রাণ দিয়েও মাঞুঃবাহিনীকে 
ঠেকানো গেল না। নানকিং-এর পতন হল । মহাবীর লি সিউ-চেং বন্দী 
হলেন এবং মাঞ্চুরা তাঁকে নিষ্্রভাবে হত্যা! করল । 

তাইপিংরা হেরে গেল কেন? সামস্ততন্ত্রের আওতায় কৃষকরা যে অবস্থায় 
থাকে তাতে তাদের পক্ষে বিদ্রোহে সফল হওয়া অর্থাং নিজেদের 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ইতিপুর্বে যে কারণে চীনের বকন্থ 
কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছে সেই কারণেই তাইপিং বিদ্রোহও ব্যর্থ হল। 
উৎপাদন ব্যবস্থার প্রুর উন্নতি এবং তার দরুণ সমাজের মধ্যে নতুন নতুন 
শক্তির জন্ম না হলে বিপ্লব বা আমূল পরিবর্তন কিছুতেই হতে পারে না। 
বিপ্লবের নেত! হিসেবে শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে তখনও সংগঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। 
বিদ্রোহের তৃতীয় বছরেই তাইপিংরা নানকিং দখল করে। কিন্তু এর পর 
তাইপিং সরকার ও সৈন্যবাহিনী আরও ন'বছর টিকে ছিল, শহর ও গীয়ের 
পরাব জনসাধারণের আন্তরিক সমর্থনও তাদের পেছনে ছিল কিন্তু তাইপিং 
আন্দোলন আর এগোলো না-যেন কাণাগলিতে আটকে থাকল । 
ভতাইপিংদের চিন্তায় রাষ্ট্র ছিল পিতার মতো৷। রাস্ট্র ভালো অভিভাবকের 
কাজ করবে । পার মানে আমলার! উদার ভালোমানুষ হবেন আর প্রজার 
কল্যাণ করবেন। এই ধারণার ফলে প্রজার! নিজেরা নিজেদের শাসন 
করবে এই বিপ্লবী ভাট! তাইপিংর1 জাগায়নি। তাইপিংর! আরও তুল 
“করেছিল । মাঞ্চু সরকারকে তারা দম ফেলবার সময় দিয়েছিল । যুদ্ধের 
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কৌশলের দিক থেকে এটা মারাত্বক ভ্বল। তাদের উচিত ছিল নানকিং 
দখল করার পর পিকিং-এর দিকে এগিয়ে গিয়ে মাঞ্চদের ওপর চরম চাপ 
সৃর্তিকরা। তাছাড়া উত্তর ও দক্ষিণ চীনে আরও যেসব বিদ্রেহি হচ্ছিল 
সেগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ তাইপিংরা ভালোভাবে করেনি । দম ফেলবার 
সময় পেয়ে মাঞ্চুর! চীনের জমিদার সম্প্রদায়ের সমর্থন যোগাড় করল-_অথচ 
মাঞ্চু রাজবংশ বাইরে থেকে এসেছে বলে চীনের জমিদারশ্রেণী স্বদেশী- 
ভাবের দিক থেকে গোডার দিকে মাঞ্চদের বিরোধী ছিল। তাইপিংদের 
আক্রমণের মুখে জমিদাররা দেখল যে চাষীদের কাছ থেকে তাদের 
পাওনা খাজন! রক্ষা করতে হলে রাজবংশকে তাদের রক্ষা করতে হয় । 
তাইপিংদের হেরে যাওয়ার আরেকটা কারণ হল মাঞ্চুদের পক্ষে বিদেশীদের 
অর্থাং ইউরোপের শক্তিগুলোর মুছছে যোগ দেওয়!। বিদেশীরা গোড়ার 
দিকে তাইপিংদের প্রচুর প্রশংসা করে শেষে মাঞ্চদের দিকে নির্লজ্জভাবে 
[ভডে গেল। তদের গোডার দিককার ধাপ্পা তাইপিংরা! ধরতে পারেনি, 
তাই বিদেশী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আগে থাকতে তাঁরা তৈরি হতে পারেনি । 
বিদ্রোহী নেতাতে নেতাতে মনকষাঁকষিও তাইপিংদের খানিকটা কমজোর 
করে .ফল্লছিল। কিন্তু তাইপিং বিদ্রাহকে ছোট করে দেখা অপরাধ । 
তাইপিংদের আদর্শ আর আত্মত্যাগ তাদের অমর করে রাখবে । তাঁদের 
বিদ্রোহ মাঞ্চ রাজব”শের শেকড় ধরে নাড়া দিয়েছিল, প্রমাণ করে দিয়েছিল 
যে শুধু তাদের নিজের জোরে রাজত্ব বজায় রাখার দিন ফুরিয়ে গেছে? 
চীনের সামন্তপ্রথা এই চাষী বিদ্রোহীদের কড়া-পড' "তে এমন ঘ1 খেল যে 
সে আর কোনও দিনই সুস্থ সবল হয়ে উঠতে পারবে * ৷ 

' তাইপিং বিদ্রোহীদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে ছিল তাদের মুখে চীনের আগামী 
দিনের নেত৷ সুন ইয়াঁং-সেন বিদ্রোহের তাগুন-ভরা কাহিনী শুনে বিদ্রোহী 
হবার উৎসাহ পেয়েছিলেন । তার মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে অত্যা- 
চারীদের উৎখাত করবার ক্ষমতা জনসাধারণের মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। 
আরও পরের যুগে মাও ৎসে-তুং-এর সৈন্ববাহিনী তাইপিং বিদ্রোহীদের 
শিক্ষাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছিল । তাইপিংরা ত্বখা, আর নাংগ্াদের 
জন্যে আওয়াজ তুলেছিল “ভালে খাওয়ু! আর ভালে! পরা”, মাওএর 
সৈশতবাহিনীও সেই একই আওয়াজ ব্যবহার করেছিল । ৃ 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ চীনের সামন্ত শক্তির যোগসাজসে দেশটাকে আধা- 
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উপনিবেশ করে ফেলল । কিন্তু এটা ইতিহাসের একটা দিক মাত্র। অন্য দিকে 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ এবং তার হম্বদেশী পা-চাটাদের বিরুদ্ধে চীনে 
জনসাধারণের সংগ্রাম এগিয়ে চলল । ১৮৪০ থেকে ১৮৬৪ অর্থাং প্রথম 
আফিং মুদ্ধ থেকে তাইপিং বিদ্রোহীদের পতন-_-এই চব্বিশ বছরের ইতিহাস 
থেকে আমাদের এই আশ্বাস পেতে হবে যে, জনগণ এগোচ্ছে এবং এগ্সোবেই, 
যদিও বাধ] বিস্তর । 


| তোমারে বধিবে যে ॥। 


যে নতুন শক্তির অভাবে কৃষক-বিদ্রোহ সফল হচ্ছে না তার কিন্ত ইতিমধ্যে 
অন্ম হয়েছে । প্রথম আফিং মুদ্ধের পর থেকেই নান! অঞ্চলে সে শক্তির জন্ম 
সুরু হয়েছে। এ শক্তি হল আধুনিক কলকারখানার মজুরশ্রেণী। ১৮৪৫এ 
ইংরেজর] ক্যান্টনে একটি জাহাজ তৈরির ডক গড়ে তোলে । শাংহাইতেও 
ইংরেজের চেষ্টায় একটা আর আমেরিকানদের চেষ্টায় আরেকটা ডক গড়ে 
ওঠে । ক্রমে আযাময় আর ফুচাউ-তে ডক তৈরি হয়। শেষে চীনের জাহাজ 
তৈরির ব্যবসাটা পুরোপুরি বিদেশীদের হাতে চলে যায়। বিদেশীর1 সিক্ষ বা 
রেশর্ম বোনার ফ্যাক্টরী বসালো, দেশের কারিগরদের বিপদ হল। চিনি 
রিফাইন করার এবং চামড়া ট্যান করার ফ্যাক্টরী এবং আরও ফ্যাক্টরী বিদেশী 
পুঁজির চেষ্টায় দেশে গড়ে উঠল । এই সব ফ্যাক্টরীতেই শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম 
হল--ষে শ্রেণী ধনিক শ্রেণীর সবচেয়ে বড়ো শত্রু, সবচেয়ে খাঁটি বিপ্লবী শ্রেণী । 
এই শ্রমিকরা! এল কোখেকে ; এরা হচ্ছে সেই হতভাগা হাতের কাজের 
কারিগররা যারা কলকারখানার আক্রমণে বেকার হয়েছে আর সেই চাষীরা 
যারা ক্ষেতখামার থেকে উৎখাত হয়েছে । হাজারে হাজারে এদের সংখ্যা 
বাড়তে থাকে । সব কিছু এরাই পয়দ1 করে বটে কিন্ত এদের দুঃখের অস্ত 
নেই। বিদেশী বণিক রক্ত-জল-করা খাটুনি ঘাড় ধরে আদায় করে কিন্তু যে 
মন্ভুরী দেয় তাতে বেঁচে থাকা কঠিন। সেই মন্ত্রীর ওপর আবার দেশের 
সামভ্তপ্রভুর! খাবল মারে । খাজন! দাও, ট্যাক্স দাও, হেন দাও, তেন দাও । 
প্রাণ ধাচানোই দায়! 

বিদেশীদের পাশাপাশি দেশী ধনীরাও কারখানা খোলার দিকে ধূকে 
পড়ে । শুধু কি বিদেশীরাই টাক লুঠবে? একদল চীনে আমলা, সামস্ত- 
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প্রভুদের আমলা, পশ্চিমী ছুনিয়ার অর্থাং ইউরোপের অনুকরণে কলকারগ্কানা 
গড়তে লেগে যায় । তাদের উদ্দেশ্থা শিল্পের উন্নতির মারফৎ মাঞ্ু রাজবংশকে 
জোরদার করে তুলবে । জাপান পশ্চিমী কায়দায় শিল্পে প্রবল হয়ে উঠেছে 
এই দৃষ্টান্ত দেখে এই চীনে আমলারা উৎসাহ পায়। তারা কিছু ভক, 
কয়লাখনি, এবং সৈম্যবাহিনী আর নৌবাহিনীকে যোগান দেবার মাল-গুদাম, 
জাহাজী ব্যবসা এবং আরও পরে কাপড়ের কল চালু করে। সমস্ত 
খবরদারির ভার কিন্ত নিজেদের হাতে রেখে দেয় । এই “পশ্চিমী” কায়দা 
নকল করে খুব বেশি অগ্রসর হওয়া যায় না। জাপান “পশ্চিমী” হওয়ার 
ব্যাপারে সুবিধে করতে পেরেছিল নানা কারণে । সেখানে বড়ো *ব্যবসাদার 
আর সামস্তরা এক জোট হয়ে শিল্প গড়ে তুলেছিল। আর চীনে আমলারা . 
ব্যবসাদারদের আমল দেয় নি, একচেটিয়া শিল্পব্যবস্থা গডতে চেয়েছিল । 
তাছাড়া জাপানকে আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড নিজ নিজ স্বার্থে আধুনিক শিল্প 
বা] কপকারখান। গড়তে সাহায্য করেছিল । অথচ চীনকে করেনি, কারণ 
এই নানা ধনদৌলতে ভরা অগুণৃতি মানুষের দেশকে তার! 'লুঠের মহাল, 
হিসেবে ব্যবহার করবে বলে ঠিক করে রেখেছিল । সুতরাং মাঞ্চ আমলাদের 
“পশ্চিমী” ধাঁচে শিল্প গড়ার অর্থাং মুন।ফা করার চেষ্টা সফল হল না। তবে 
একটা জিনিস হল, চীনের শ্রমিকরা! যে নতুন যন্ত্রবিদ্যা আগ্রহের সঙ্গে শেখে 
এবং ভালোই শেখে তা প্রমাণ হল । 

দেশের ভেতরে পুঁজিবাদ ক্রমশঃ দান] বেঁধে ওঠার দরুণ উঠতি পৃঁজিবাদী- 
দের মধ্যে রাজনীতির ব্যাপারে একট। পরিবর্তনের ৯.শা দেখা দিল, কারণ 
পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তাদের আর চলে না--সেট! যে একাস্তই 
সামন্তশ্রেণীর সুবিধের জন্যে তৈরি । এই প্ুঁজিবাদীরা রান্বনৈতিক সংস্কার 
চাইল নিজেদের পুঁজির স্বার্থে, সমাজে তার] যেন স্থান করে নিতে পানে এই 
জন্যে । ইউরোপের ভারধারা যাদের মনের মধে ঢুকেছে সেই শিক্ষিত 
লোকেরা একদিকে চাইল পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাটাকে কিছুটা 
বদলাতে, আঞ়েক দিকে চাইল আধুনিক বিজ্ঞান এবং কারিগরিবিদ্যা ইউরোপ 
থেকে নিয়ে এদেশের উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতি করতে । এতে ধনিক শ্রেণীর 
লাভের রান্ত। পরিষ্কার হবে । রাজ."তিক সংস্কার তারা কি রকম চেয়ে 
ছিল? তাদের মধ্যে একজন বলেছিল দেশে একটা আইন-সভা! হোক আর 
রাজ! ইংল্যাণ্ডের রাজার মতো সাক্ষীগোপাল হোন, শুধু সই করা আর 
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বন্তৃতা করা আর মন্ত্রীসভা যা বলে তাই করা! তার কাজ হোক । এতে 
পুঁজিবাদ বেড়ে উঠতে অনেক সুযোগ-সুবিধে পাবে । 


একট্টু পেছনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই আজকের চিয়াং কাই- 
শেকের ফরখোজা বা তাইওয়ানের ওপর আমেরিকার অনেক দিন থেকেই 
লোভ ছিল। দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধের কয়েক বছর পরে আমেরিকান সৈন্য! 
হঠাৎ তাইওয়ানের দক্ষিণ অঞ্চলে নেবে সে দ্বীপের লোকদের হত্যা করতে 
শুরু করে। কিন্তু সেখানকার লোকেরা প্রচণ্ড লড়াই করে আমেরিকানদের 
তাড়িয়ে দেয়। আমেরিকানর1 এভাবে তাইওয়ানের ওপর চড়াও হয়েছিল 
এই অজুহাতে যে তাইওয়ানের কাছে একটা জাহাজডুবির পর সেই জাহাজের 
আমেরিকানদের আশ্রয় না দিয়ে তাইওয়ানের লোকেরা তাদের মেরে 
ফেলেছিল-_তার প্রতিশোধ নিতে হবে । 

এরপর ১৮৭৪এ জাপাঁন তাইওয়ান আক্রমণ করে। সেদিন জাপানী 
যুদ্ধ-জাহাজে আমেরিকান মিলিটারি অফিসাররা ছিল--পথ দেখিয়ে নিয়ে 
যাবে এবং সৃপরামর্শ দেবে বলে। সেবারেও কিন্তু হতাশ হতে হল। 
তাইওয়ানের লোকেরা'“দারুণ লড়াই করে আক্রমণকারীদের হটিয়ে দিল । 
তখন আমেরিকানরা ভালোমানুষ সেজে হল “মধ্যস্থ”। দুর্বল মাঞ্চদের 
ওপর চাপ দিয়ে জাপানীরা অনেক টীকা খেসারত আদায় করল । চমতকার 
যুক্তি-_“আমরা তাইওয়ানে অনেক রাস্তা তৈরি করেছি আর বাড়িও__-তাই 
আমাদের খেসারত দিতে হবে।” মাঞ্চুরা এই নিলজ্জ আক্রমণকারীদের 
মুখের ওপর এই প্রশ্নটা ছুডে মারতে পারত--“কে তোমাদের আসতে 
বলেছিল এখানে £” কিন্তু তা না করে খেসারত দিয়ে খুশি করল । 
দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তে আরেক শকুন উকি মারল । ইংরেজ এতদিনে বার্মা 
দখল করে ফেলেছে । এবারে একটু একটু করে চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমের প্রদেশ 
ইউনানে সে নাক গলাতে চেষ্টা করতে লাগল । খলের ছুতোর অভাব হয় 
না। ইউনানে একজন, ইংরেজকে ১৮৭৫ সালে হত্যা করা হয়। ইনি 
পিকিং-এ বৃটিশ দূতের আপিদের একজন কর্মচারী ছিলেন । এই হত্যার 
অজ্ভুহাতে ইংরেজ মাঞ্চদের ওপর চাপ দিয়ে বলে বার্মার মধ্যে দিয়ে চীনের 
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ভেতরে ব্যবসা করবার একটা পথ খুলে দিতে হবে । পরের বছর চুক্তি হল । 
ইংরেজ চীনের নানা এলাকায় ব্যবসার সৃযোগ করে, নিল- ইউনান, 
জেচুয়ান, তিব্বত, কানসু এবং চিংহাই । তিব্বত কক্জ। করার চেষ্টা করেছিল 
ইংরেজ, কিন্তু তিব্বতীর] রুথে দাড়াল । মাঞ্ু সরকার ভয় পেল-_তিব্বতীদের 
বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না, ইংরেজের সঙ্গে লড়লে ওদের নিশ্চয়ই শক্তি 
বাড়বে । তাই মাঞ্চুরা1! ইংরেজের হাতে তিব্বত ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছিল । 
কিন্ত জঙ্গী তিব্বতীদের রকম-সকম দেখে ইংরেজকে সে যাত্রা! তিব্বতে ঢোকার 
আশা ছাড়তে হল । বেহায়া ইংরেজদের তিব্বতে ঢোকার অজুহাত ছিল-_ 
“তিব্বতে নানারকম ধাতুর খনি আছে-_সে সম্পর্কে আমর] বৈজ্ঞানিক 
অনুসন্ধান করতে চাই 1” তিব্বতীর] তীর-সন্ধান করবে দেখে এবারের মতো! 
অনুসন্ধান এগোল না। 

এবার আরেক সভ্য দেশের কাজকর্ম দেখা যাঁক। ' আঠারো শভকের শেষের 
দিকে ফরাসীরা ভিয়্েনাম একটু একটু করে দখল করতে শুরু করে । ভিয়েনণম 
চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে। ভিয়েনাম থেকে ফরাসীরা দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের 
দুটি প্রদেশ ইউনাঁন ও কোয়াংসিতে আক্রমণ চালায় । ফ্রান্সের সঙ্গে চীনেদের 
যুদ্ধ বেধে যায়। চীনেরা চমৎকার লঙল, বার বার ফরাসীদের হারিয়ে 
দিল, তবু কাপুরুষ মাধু সরকার ফরাসীপণের সঙ্কে চুক্তি কবল এবং কতক- 
গুলো সৃবিধে তাদের করে দিল। ফলে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে ফরাসীদের 
জন্যে দরজ1 খোল! হল । আরও শয়তানীর রাস্তা এবার পরিষ্কার ৷ 

এদিকে ইতিমধ্যে দিশী পুঁজি অর্থাৎ চীনেদের নিচ্ছে” দর পুঁজি আরও কিছুট। 
এশিয়েছে। সরকাবী কারখানার পাশাপাশি ব্যক্তিগত মালিকানায় কিছু 
আধুনিক কলকারখান1 গডে উঠেছে--অবশ্য তাদেন ওপর সরকারী তদারকী 
ব্যবস্থা আছে । আবার সরকার আর ব্যক্তি-মালিক একই সঙ্গে চালায় 
এমন কারখানাঁও হয়েছে এবং একেবারে ব্যক্তিগত কারখানাও দেখা দিস্মেছে। 
সব চেয়ে বেশি বেড়েছে কাপড়ের কল । প্রধানতঃ শাংহাইতেই কাপড়ের 
কল বেশি দেখা দেয় । কয়লার খনিও বেশ বেডেছে। এক্ষেত্রেও সরকারী 
খনির পাশাপাশি সরকারী তদারকীতে ব্যক্তিগত মালিকানার খনি দেখা 
যায়। 

এমব দেখে শুনে বিদেশীদের জিভে যে জল বেশি করে আসবে তা আর 
আশ্চর্য কি। জাপানী শকুনরা কোরিয়ায় নখ বসাবার একটা সুযোগ পেল । 
লাল চীন-_-৩ । 
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কোরিয়ার সাধারণ মানুষ তাদের সামস্ত প্রভৃদের শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল । 
আকে মাঝে বিদেশী আক্রমণও তাদের জীবনকে অসন্য করে তুলেছিল । 
১৮৯৪-র গোঁড়াতেই তারা ক্ষেপে উঠে বিদ্রোহ করল । কোরিয়ার সামন্ত 
সরকার তার জ্বাতিভাই আরেক সামন্ত সরকারকে অর্থাং মাঞ্চ সরকারকে 
অনুরোধ করল সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করতে ৷ “স্বদেশী” ধনীদের 
স্বদেশপ্রেমের এ নমুনা আমরা ইতিহাসে বারবার দেখেছি এবং আরও 
দেখব । 'কারিয়ার উত্তর সীমাত্ত পেরিয়ে মাঞ্চু সৈশ্ত এল । আর মওক! 
বুঝে জাপান কোরিয়াব দক্ষিণ অঞ্চলে সৈম্যবাহিনী নাবাঁল। বিদ্রোহ দমন 
হল। মাঞ্ু সরকাব প্রস্তাব করল-এস আমবা দুপক্ষই সব বিদেশী সৈম্ 
নিয়ে কোরিযা ছেড়ে চলে যাই। জাপান বলল আমি যেতে পারিনা 
কারণ কোরিয়া উন্নতির কাঁজে সাহাধ্য করবার জন্যে আঁমাঁর সৈগ্য নিয়ে 
এখানে থাকতেই হবে । বিখাঁত সেউল শহরে খাঁটি গেডে জাপান বসে 
রইল । আসলে কিন্ত বসে রইল নাঁ-তলায় তলায় চীনকে আক্রমণ করবার 
জন্যে প্রচণ্ড রকমের আযোজন শুরু কবল । কয়েকমাস পবেই যুদ্ধ ঘোষণা 
না করেই হঠাং জাপানের যুদ্ধ জাঁহাক্ত সেউলেব দক্ষিণে চীনের যুদ্ধ জাহাজ- 
গুলোকে আক্রমণ করে জখম কবল, ডুবিয়ে দিল । জাপানের স্পঞ্ধ৷ বেডেই 
চলল, যুদ্ধের পর ঘুদ্ধে জাপান জিতেই চলল-_-এর কারণ মাঞ্চুদেব দ্বর্বলতা, 
সরকারের কাপুরুষতা . সৈনিক ও জনসাধাঁবণ লঙবার পক্ষে, লডে তার। প্রাণও 
দিল কিন্ত বিদেশী “পরানর্শদাত।”দের কুপরামর্শে মাঞ্চ সরকার ভালো ভাবে 
জাপানের মোকাবেণ। কবল না ববং শেষ অবধি “পরামর্শ” অনুসারে যুদ্ধ 
বন্ধ করল, জাপানও বিদেশী বন্ধুদের ইঙ্গিতে বুদ্ধ থামাল, নইলে ক্ষত হতে 
পারে । চীনের পক্ষে চরম লজ্জাজনক হুঁক্তি হল-_শিমোনোসেকি চুক্তি । 
কোরিয়ায় চীনের আর কোনও অধিকার থ|কল না, জাপান কোরিয়ার প্রো! 
অভিভাবক হল । শুধু কি তাই? চীনেব লিয়াওতুং উপথাপ অঞ্চল জাপানকে 
দিয়ে দিতে হল, আরও ছ।ডতে হল তাইওয়ান (ফরমোজা ) আর পেংহু 
্বীপপ্ুপ্ত ৷ তা ছাড়! সেই অতি পবা৮ত খেসাবভ বা ক্ষতিপুরণের টাকা দেবার 
প্রতিজ্ঞা করতে হল- ল্স স্বল্প নয়, ২০ কাটি তায়েল কপো-পগ্রতি তায়েলের 
ওজন হচ্ছে দেড আউন্সের মতো । 

এতেও লোভ মিটল না । কয়েকটা নতুন অঞ্চলে বিদেশীদের বাবসা করবার 
অধিকার জাপান আদায় করে নিল-_-এতে তার বন্ধু অন্য সাত্রাজ্যবাদীদেরও 
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উপকার হবে। চীনের মাটিতে ফ্যাক্টরী বসাবার দাবীও জাপান আদা 
করল কাবণ জোর যার মু্ুক তার । 

এই যেফাক্ট্ররী বসাবার আগ্রহ এথেকে বুঝতে হবে যে ইতিহাসে নতৃন 
যুগ এসেছে । এব আগে পুঁজিপতিবা মাল চালান দিত দেশবিদেশে । 
এখন তাদেব এত পুঁজি বেডেছে যে তাঁবা পুঁজি চালান দিতে পারে এবং 
দিচ্ছে, নিজেব দেশ থেকে মাল এনে বিক্রি না কবে এখন থেকে তারা 
দেশ থেকে পুঁজি নিয়ে এসে বিদেশে কাবখানা খুলতে শুরু কবছে। কারণ 
সেখানে টাকা খাটিয়ে মুনাফা বেশি হবে--সম্তা মজবব পাওয়া যাবে, সম্তা 
কাচ। মাল পাওয়। যাবে, তৈবি মালের বিবাট বাজার পাওয়া যাবে, লম্মীকরা 
টখকাব প্রচ্ুব সৃদ পাওয়া যাবে । ইতিহাসে এই যে নতুন যুগ এল এমুগে 
পুঁজিবাদ আবও উগ্র ভয়ে বাক্সে সাস্তরাজ্যবাদেব চহাঁবা নেবে, পৃথিবী 
পাস কবতে চাইবে । কিন্তু একটা দেশে তো পুঁজ বাডেনি, কষেকট! 
পেত পরছে, ৩ পুথবাকে এ" কাঁরুব গ্রাস করবার ইচ্ছে থাকলেও 
পারবে নাঁ। গ।গামী দিনে পুথ্থবীকে ভাগ ভাগ কবে ভোগ কববার 
ঈন্যে এক দেশ্বে সাম্াজ'বাদেব সঙ্গে আবেক দেশেব সাআ্াজাবাদেব 
নডউ শন অথব ক আ'জ্যবাদ*" দেশেক একট। জোটের সঙ্গে আবেকটা 
জৌঁব লছাই ভবে । আমব| জ'পানী আক্রমণের কাহিনী পডলাঁম--এটা 
একটা সাম্াজঃবাদী ন্শক্রমণ্বে নমুন। । এই চীন-জাপান যুদ্ধে পব নে 
বিদেশী পৃজি প্রবলভাবে ছুকল-_দেশেব মানুষ আধা-উপনিবেশেব দাসত্বের 
মধ্যে আবও খানিকটা তলিষে গল বিদেশী « বখানাগুলো ফলাও 
কাববাবর চালাতে লাগল । 

শিমোনে'সেকি যাদের মনে মত হযনি, অর্থাৎ যাব এ চুক্তিতে কিছু লাভ 
করতে পাবেনি তান এবাঁবে নখ উচিয়ে গুটি গুটি এগিয়ে এল । জাপানকে 
লিয়াওঠং উপবীপ অঞ্চল ছেডে দেওয়া বাঁশিষাব পছন্দ হয়নি কাবণ উত্তব- 
পুব চীনেব ওপর তাখ নন্গব ছিল। ফ্রান্স জাপ'নঃক তাইওয়!ন আর 
এপংস্থ ঘংপপ্ুঞ্জ পখল কবতে দেখে অসস্ভষ্ট। ল্রঠেব মালের কোনও 
বখবাই জুটল ন! দেখে জাম্নীনিব মন খাবাপ হল আর জ।প।নেব ওপর 
ভাবি হিংসা হল। সৃতব|ং বাশয), « দদ আব জানি এই তিন শক্তিতে 
মিলে চীনেব ওপব নোটিশ জাঁবী কবল লিষধাঁওতুং উপদ্ধীপ চীনকে ফিরিয়ে 
দিতে তবে। তিন জোয়ানেব সঙ্গে পেবে উঠবে না দেখে জাপান 
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উপস্বীপটি চীনকে ফিরিয়ে দিল কিন্ত দেবার আগে কায়দা করে আরও 
তিন কোটি তায়েল বরূপোর খেসারতের ব্যবস্থা করে নিল?" 
সিমোনোসেকি যে তাইওয়ানের লোকদের মনোমত হবে না একথা বলাই 
বাহুল্য । চীন সরকার কলমের এক খোঁচায় তাইওয়ানের মানুষকে 
জাপানের দাস করে দিল । তাইওয়ানে প্রবল প্রতিবাদ শুরু হল। চীনের 
জনসাধারণ তাদের সমর্থন করতে লাগল । জাঁপানীর! সৈন্য পাঠিয়ে 
প্রতিবাদের জবাব দিল ৷ তাইওয়ানের “কালে! পতাকা” নামের স্বেচ্ছাসৈম্যের' 
দারুণ বীরত্বের সঙ্গে লড়ল, শক্রকে বার বার ঘায়েল করল । কিন্ত জাপান 
নতুন নতুন সৈশ্কদল পাঠাল, নপুংসক মাঞ্চু সরকার নতুন সৈন্য বা অন্য রকম 
সাহায্য কিছু তো দিলই না বরং এই শয়তান সরকার চীনের লোকেদের 
নিষেধ করে দিল তাইওয়ানের লোকেদের সাহায্য করতে । জাপানীর! 
১৮৯৫র অক্টোবরে তাইওয়ান দখল করে নিল । 

এই পরের রাজ্য আক্রমণ ও গ্রাস করার ব্যাপারে জাপানকে সাহায্য 
করেছিল বিশেষ :করে ইংরেজ আর আমেরিকানরা । ইংরেজ জাপানকে 
তার ম্মদ্ধের নৌবহর গড়তে সাহাধ্য করেছিল আর আমেরিকান 
পরামর্শদীতার! সব সময়ই জাপানের পেছনে ছিল । জঘন্য শিমোঁনোসেকি 
ইক্তির আয়োজন উদ্যোগের মধ্যে চীন দেশের জন্যে নিযুস্ত আমেরিকান 
মন্ত্রী জন ফস্টার ছিলেন নাটের গুরু । ইনি আমাদের অতি পবিচিত একজন 
আমেরিকানের ঠাকুর্দী । “ভদ্রলোক”্টি হচ্ছেন জন ফস্টার ডালেস। ডালেস 
আমেরিকার হাল আমলের পররাস্ট্র মন্ত্রী ছিলেন অর্থাৎ অন্যান্য দেশের সঙ্গে 
আমেরিকার সম্পর্ক নিয়ে এর কারবার ছিল। এর ঠাকুর্দামশাই-ই 
অপদার্থ মাঞ্চু আমলাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন জাপানকে তাইওয়ান দিয়ে 
দিতে । ঝাড়ে-মূলে বংশটা ভালোই ! 


চীন-জাপান মুদ্ধের আগের এবং ঠিক পরের বছরগুলোতে ইংল্যাণড, ফ্রান্স, 
জার্মানি, জাপান, জারের রাশিয়া এবং আমেরিক! পুঁজি রপ্তানি করে চীনে 
তাদের নিজস্থ ব্যাংক চালু করে । এই ব্যাংকগুলে। হল চীনকে ভালো! করে 
সাম্রাজ্যবাদী খপ্পরে রাখবার নতুন কৌশল । চীন-জাপান মুদ্ধের পর নান! 
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চুক্তিতে আফেৌপৃষ্ঠে ধাঁধা মাঞ্চ সরকার বিদেশীদের খেসারত দিতে বাধ্য হয়ে 
অনেক টাকা হাওলাত করে ফেলেছে । এতে সাত্রাজ্যবাদীদের পুঁজি লগ্ী 
করবার ব্যাপারে দারুণ সুবিধে হয়েছে । হাওলাতী টাকার জামিন 
হিসেবে মাঞ্চ সরকারকে তার! বাধ্য করল শুক্ক আর লবণকর আদায়ের 
সম্পূর্ণ ভার তাদের ওপর দিয়ে দিতে । তারা খপের কিস্তি কেটে নিয়ে 
যা বাকী থাকে তা মাঞ্চ সরকারকে দেবে। এইভাবে চীনের আধিক 
অবস্থাকে তারা একেবারে নিজেদের মুঠোর মধ্যে পুরল। ফাদে-পড়া 
চীনের কাছ থেকে সৃযৌগ-সুবিধে আদায় করবার ব্যাপারে বিদেশী 
শজিগুলোর পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা! দেওয়। শুরু হল। 

শিমোনোসেকি চুক্তির ফলে যেসব বন্দরে ঢোকবার অধিকার তারা৷ পেয়েছে 
সেখানে বিদেশীরা জাপানের মতো কলকারখানা! গড়ে তুলল । তার মানে 
কাচা মাল, সন্ত মজুর- এসবের সুযোগ নিয়ে চীনকে আগের চাইতে বেশি 
করে শুধতে লাগল । বিদেশীরা কলকারখানার ব্যাপারে যেসব সুষোগ- 
সুবিধে আদায় করে নিয়েছিল দেশের পুঁজি-মালিকেরা সে সৃবিধেগুলে। পেল 
না, ফলে দেশের পুঁজির উন্নতি বাধা পেল । এই সময় রেল-লাইনে টাকা- 
খাটানো নিয়ে বিদেশী শক্তিগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি পডে গেল । রাশিয়া, 
জামীনি, আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপান-_সবাই এক একটা অঞ্চলে রেল- 
লাইন তৈরির অধিকার মাঞ্চ সরকারের কাছ থেকে জরবদস্তি করে আদায় 
করল । এই রেলের জন্যেও প্রচ্বর খণ মাঞ্চ সরকারের ঘাড়ে চাপল । তাছাড়া 
যে যেখানে পারল খনি খুঁড়বার অধিকারও আদায় করে নল । 

শুল্ক আদায় বিদেশীদের হাতে অর্থাৎ প্রধান আত্সই মাঞ্চদের হাতছাড়া । 
আয় বাড়াবার জন্যে মাঝ শাসকের! ট্যাক্স বাড়িয়ে দিল-_সমস্ত বোঝাট। 
সোজাসুজি গিয়ে পড়ল জনসাধারণের ওপর ৷ 

ক্ষুদে জাপানের কাছে চীনের মতো বডে৷ দেশ হেরে গেছে দেখে বিদেশীদের 
সাহস অনেক বেড়ে গেছে । তাই চীনকে ভাশাভাগি করে ভোগ 
করবার ইচ্ছ! প্রথল হল। মজার খেলা শুরু হল। ১৮৯৭ র নভেম্বর মাসে 
জার্মানি উত্তর-পূর্ব চীনের শানটুং প্রদেশের বিরাট বন্দর সিংতাও দখল করে 
নিল এই অজুহাতে যে মিশনারি ব! পাড্রীসাহেবকে চীনেরা হত্যা 
করেছে । মাস পাচেকের মধ্যে জামানি শানট্ুং-এর পূবাঞ্চল লীজ নিয়ে নিল, 
অবশ্য জবরদন্তি করে । ৯৯ বছরের লীজ, সুতরাং সে লীজ আইনতঃ এখনও 
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শেষ হয়নি, ১৯৯৬তে শেষ হবে! জ্ার্সানির এই লীজের তিন সপ্তাহ 
পরে রাশিয়া পোর্ট আর্থার আর ডেরিয়েন বন্দর জোঁর করে 
লীজ নিল অবশ্য মাত্র ২৫ বছরের জচ্যে। ইতিপূর্বে জাঁপাঁন এগুলো 
দখল করতে চেয়েছিল বলে ইউরোপের শক্তিরা এক সঙ্গে হুমকি দিয়ে 
জাপানকে হটিয়ে দিয়েছিল । এর পীচদিনের মধ্যেই ইংল্যাণ্ড শানটুং 
প্রদেশের উত্তর অঞ্চলে সমুদ্রতীরে ওয়েইহাইওয়েই দখল করে খাঁটি গেড়ে 
বসল, চমতকার আবদারের সুরে বলল রাশিস্না যতদিন পোর্ট আর্থার দখল 
করে থাকঘে আমরাও ততদিন ওয়েইহাইওয়েইর দখল ছাড়ব না। মগের 
মুন্ুক বলব কি? মগের মুলক বললে মগদের হয়তে। অপমান করা হয় ! আর 
কয়েকদিন পরেই আরেকটি সভ্য দেশ, ফ্রা্স, দক্ষিণ চীনের কোয়াংচৌয়ান 
উপসাগর অধিকার করল । 
বিদেশী শক্তিগুলে ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে একমত হয়ে হৃক্তি করে নিজ 
নিজ এলাকা ঠিক করে নিল। ইয়াংসি নদীর উপত্যকা ইংল্যাণ্ডের ভাগে 
পড়ল । বিখ্যাত চীনের প্রাচীরের উত্তরে মাঞ্চুরিয়া এবং মংগোৌলিয়া জাবের 
রাশিয়ার এলাকা বলে স্থির হল। দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের দ্বই অংশীদার 
ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স। পুবের ফুুকিয়েন প্রদেশে জাপানীর! কর্তা হয়ে বসল 
আর উত্তর-পৃব অঞ্চলের শানটুং প্রদেশ নিল জার্মানি । কেউ “দখল” কথাটা 
ব্যবহার করল না। আমার প্রভাব এখানে, তোমার প্রভাব ওখানে--এই 
ভাবে প্রভাবের এলাকা অর্থাং রাজঙ ভাগ হল। 

এই সময় আমেরিকার ইতিহাসে এক নতুন মুগ শুরু হয়েছে । আমেরিকার 
উত্তর অঞ্চলের সঙ্গে দক্ষিণ অঞ্চলের “গৃহযুদ্ধ” শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিরাট 
পরিবর্তন হয়েছে । কৃষিপ্রধান দেশ শিল্প-প্রধান হয়ে উঠছে । শুধু তাই নয় 
শিল্প-প্রধান পুরোনো দেশগুলোকে উৎপাদনে হারিয়ে সে এগিয়ে চলেছে । 
সুতরাং পৃথিবীর ভাগর্ধাটোয়ারায় সেও এখন অংশ দাবী করতে লাগল । 
১৮৯৮তে কিউবাকে “মুক্ত” করতে গিয়ে আমেরিকা স্পেনের সঙ্গে মুদ্ধ বাধাল । 
পুরোনো সাম্রাজ্যবাদী স্পেন তখন বুড়ো থুথখুড়ো। তাকে হারানে খুব 
কঠিন হল না গং লুঠের মালের মধ্যে আমেরিকা! পেল ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ 
আর গুয়াম_-প্রশাস্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপ। একই সময়ে আমেরিকান 
মিশনারি ও বাঁগিচা-মালিকর1 কুটিল চক্রান্ত করে হাওয়াই, দ্বীপপুঞ্জ 
আমেরিকার দখলে আদল । | 


৪ 


আমেরিকান পাআাজ্যবাদের তখন সবে মৌবন--ষত গ্রাস করছে তত 
খিদে বাড়ছে । গরুড়ের মতে। খিদে । ফিলিপাইনের জোঁকের। আমেরিকার 
সঙ্গে একজোট হয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে লড়েছিল স্বাধীন হবার প্রবল আগ্রহে, 
স্পেনের বলে আমেরিকাকে নতৃন প্রভু হিসেবে বরণ করবার জন্যে নয় । 
কিন্ত স্পেনকে হটানোর পর আমেরিকা ফিলিপাইনের জনসাধারণকে 
আক্রমণ করল তাদের এত সাধের স্বাধীনতা কেড়ে নেবার জন্যে । আমেরিকান 
সৈনিকরা ফিলিপিনোদের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে রক্তে ডুবিয়ে দিল । 
এও উল্লেখ করা যায় পরে ধিনি বিখ্যাত জেনারেল হয়েছিলেন সেই ডগলাস 
ম্যাকআর্থার তখন অল্পবয়সী লেফটেনান্ট এবং সেই ফিলিপাইনে অত্যাচারী 
আমেরিকান সৈনিষ্ষদের মধ্যে তিনিও ছিলেন-_-ভালো খুনী হবার জন্বে 
শিক্ষানবিশ ! এই সময় আমেরিকার আইনসভার একজন সদস্য, বেভারিজ 
সাহেব বলেছিলেন, “ফিলিপাইন চিরকালের মতে! আমাদের হয়ে গেছে... 
।ধপিপাইন ছ'ড়িয়ে খানিক দুরে চীনের বিরাট বাজার--তার কৃলকিনার! 
নেই...কোনওট থেকেই আমর] পিছু হঠে সরে আসব না..'আমাদের জাতির 
মহান্‌ কর্তব্যের যে অংশ আমাদের করণীয়, ভগবান্‌ পৃথিবীর সভ্যতার যে 
দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন, তা থেকে আমরা সরে আসতে পারি না ।-".যে 
শক্তি প্রশান্ত মহাঁসাগরকে দখলে রাখবে সেই শক্তিই পৃথিবীকে দখলে 
রাখবে 1:*-* চিরকালের মতো আমেরিকার প্রজ্ঞাতন্্ই সেই শক্তি হিসেবে 
থাকবে ।” [জানুয়ারী, ৯৯০০ ।] 
চীনের কূলকিনারাহীন বাজার দখল করবে, $ণস্ত মহাসাগরকে তার 
কুষ্টীবাড়ির খিড়কির প্রকুর করবে এত হিম্মৎ অ::মরিকার তখনও হয়নি । 
সুতরাং যতই সাআজ্যের স্বপ্র দেখুক না কেন, এগোতে হবে সাবধানে, 
নানা ছলাকলার সাহায্যে । তাই আমেরিকা দাবী করল চীনে সবার জঙ্টে 
“খোলা দরোজা” নীতি চালু করতে হবে--যাতে গেরস্তর খোলা দরোজা 
দিয়ে চোর-ডাঁকাতের দ্বকতে কোনও অন্ৃবিধে না হয । 
ইতিমধ্যে “প্রভাবের এলাকা” ভাগ হয়ে গেছে_-সে কথা আগে বলেছি। 
“খোলা দরোজা” নীতি বলতে আমেরিকা এটাই বোঝাতে চাইল যে প্রত্যেক 
বিদেশী শক্তির “প্রভাবের এলজ'ন্টা” যেন তার একতচটিয়া না হয়- মেন 
এরকম প্রত্যেক এলাকায় সব বিদেশী শক্তি সমানভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য 
করবার অধিকার পায়। কৃটবুদ্ধি আমেরিকান ধনিকদের এরকম দাবীর 
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উদ্দেশ্য হুল অঢেল ডলারের জোরে প্রত্যেক “প্রভাবের এলাকায়” 
ছুঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরুবে। অশ্যেরা যখন ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
কোণঠাসা হয়ে পড়বে তখন তাদের রাজনীতি আর সৈম্ববলের ব্যাপারে 
উৎখাত কর। অনেক সহজ হবে । আমেরিকার আরেকট। উদ্দেস্যুও ছিল। 
কোনও এলাকার দখল চাইলে লোকে তাকে সাম্রাজ্যবাদী বলবে । অবাধ 
বাণিজ্যের নীতি চালু করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদী শোষণের উদ্দোশ্যও সফল 
হবে আর বদনামও হবে না। একথা অবশ্য বলে রাখা ভালো “খোলা দরোজা” 
বা “বন্ধ-্পরাজা” কোন্‌ নীতি চালু হবে সে সম্পর্কে চীনের মতামত কেউ 
জিজ্ঞেস করছে না, কারণ ঘরের মালিক তো! চীন নয়, তাই দরোজার কথা! 
তাকে জিজ্ঞাসা করার মানে হয়না । বিদেশী শক্কিরা, যার! উড়ে এসে 
জুড়ে বসেছে, তারাই নীতি ঠিক করবে । এ ব্যাপারে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা 
মুক্তভাবে উদ্যোর্গী হল দেখে অন্য শক্তিগুলে! মোটামুটি “খোলা দরোজা” 
মেনে নিল। 


1॥ বিপ্লব না সংস্কার ॥ 


মাঞ্চ সরকারের বাইরের ঠাট যাই থাক ভেতরটা যে পচে গেছে তা চীন- 
জাপান মুদ্ধে খুব পরিস্কার ভাবে প্রকাশ পেয়েছে । মাটির ঠাকুরের রং- 
চঙ্চে মাটি খসে গিফ খড় বেরিয়ে পড়েছে । যারা চিন্তাশীল, একটু এগিয়ে 
চিন্তা করেন, তাদের এই ধারপা হয়েছে ষে মাঞ্চু-রাজত্ব আরও চললে 
চীনদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে । 

এহেন সময়ে ডক্টর সুন ইয়াং-সেনের রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তিনি 
গণতন্ত্র চাঁন এবং বিপ্লব চান । ডাক্তারি বা চিকিংসাই তাঁর পেশ! ছিল কিন্ত 
তিনি সে পেশা ছেড়ে দিয়ে দেশের রাজনৈতিক ব্যাবাম সারাবার কাজে 
লেগে গেলেন । প্রথমট। তাঁর ধারণা ছিল সরকারের কাছে আজি পেশ 
করলে সুফল পাওয়া যাবে, দেশের মানুষের উপকার করা যাবে। ক্রমে 
সে ভুল ধারণ! কাটল, তিনি বুঝলেন মাধ সরকারকে উৎখাত না করলে 
স্বাধীন ও সুখী সমাজ এদেশে গডে তোলা অসম্ভব । সরকারকে উৎখাত 
করতে হুলে সংগঠন চাই। তাই সন ইয়াংসেন সংগঠন গড়ার কাঁজে 
লাগলেন । 
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চীনে যে নতুন দিশী পুঁজিপতিরা মাথা! চাঁড়। দিয়ে উঠছিল তাদের মধ্যে 
কিছু লোক রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে খুব ব্যগ্র হয়ে পড়েছিল । 
সূন ইয়াং-সেন ছিলেন এই পরিবর্তনপন্থীদের প্রতিনিধি । “পন্চিমী” ঢঙে 
যে মাঞ্চু আমলারা একচেটিয়া! শিল্প গড়ে তুলতে চেয়েছিল তারা ব্যর্থ হওয়ার 
পর দক্ষিণ ও মধ্য চীনে এই পরিবর্ভনপস্থী পুঁজিপতিরা কিছুটা জোরদার 
হয়ে উঠেছিল । ইয়াংসি উপত্যকায় এরা প্রায় ৩০টা কাপড়ের কল ব্যক্তিগত- 
মালিকানায় চালু করেছিল । এরা সৃন ইয়াং-সেনের পেছনে ছিল । বিদেশে 
নানা জায়গায় যে চীনেরা ছিল সুন তাদেরও প্রতিনিধি । আমরা ইতিপূর্বে 
দেখেছি যে বিদেশীদের চাপে মাঞ্চু সরকার চীনের জমিহীন চাষীদের এবং 
শহুরে গরীবদের বিদেশে মভ্ুর হিসেবে পাঠাতে বাধ্য হয়েছিল । এই 
হতভাগ্যর! “কুলি” হিসেবে আমেরিকা, কানাডা, মালয়, প্রশাস্তমহাসাগরের 
ওলন্দাজদের দখলী দ্বীপগুলোতে, হাওয়াই দ্বীপপ্রঞ্জে এবং অস্ট্রেলিয়ার 
পূর্বে নিউ ক্যালিফোনিয়া দ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল । তাদের মধ্যে কিছু লোক 
নিজের পায়ে দাড়িয়ে কলকারখানার মালিক হয়ে উঠেছিল ! কিন্তু বিদেশীর 
তাদের অনেক সুযোগ-সৃবিধে থেকে বঞ্চিত করত কারণ তারা অন্য জাত, 
আধা-উপনিবেশের লোক, স্বাধীন নয়। তাদের প্রবল ইচ্ছা যে এক শি- 
শালী স্বাধীন ও আধুনিক চীন মাথা তুলে দীড়ায় কারণ তাহলে তারা 
বিদেশে যে যেখানে আছে সেখানে এই নয়া চীন সরকারের কাছ থেকে 
মদৎ পাবে, খুঁটির জোরে লড়তে পারবে । বিদেশে যেসব চীনে ব্যবসাদার 
আছে তারা স্বদেশে পুঁজি খাটাতে চায় অথচ পিছ " যায় কারণ স্বদেশে 
বিদেশীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না । তাই তাদেরও ইচ্ছা মাধুঃ 
আর বিদেশী শক্তিগুলোকে হটিয়ে দিয়ে স্বাধীন নয়া চীন জন্মলাভ করুক! 
তারা চায় একটি বুর্জোয়া গণতন্ত্র অর্থাৎ আইনসভার মারফং যেখানে শাসন 
চলে বলে মনে হয় এমন একটি গণতন্ত্র চীনে হোক । এখানে বলে রাখা 
ভালো যে আসলে কিন্ত কোনও সরকারই আইনসভার ওপর নির্ভর করে 
ঈাড়াতে পারে না । তার আসল শক্তি হচ্ছে, পুলিশ মিলিটারি, জেল, গুলি, 
আমলাতন্ত্র। যাক সে কথা, চীনের ইতিহাসের এই যুগে সন ইয়াং-সেনও 
ইউরোপের অনুকরণে চীনে বুর্জোষ্ষা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠী করতে চেয়েছিলেন । 
পরে অবশ্য তার মত বদলেছিল । 

১৮৯৪তে সুন ইয়াঁং-সেন হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হননুলুতে ষান। সেখানে জন 
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কুড়ি চীনে ছোটো দোকানদার এবং ক্ষেতখামারের মালিকদের নিয়ে একটি 
বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন । সমিতির নাম হয় সিং চুং হুই-_ 
“চীনের প্রন্জীবন সমিতি” । সেবছরই তিনি চীনে ফিরে এলেন । ১৮৯৫তে 
সুন কেলাও হুই বা “প্রবীণ সমিতি” নামের একটি গোপন সমিতির সাহায্য 
পেয়ে দক্ষিণ চীনের ক্যাপ্টনে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটালেন । ব্যাপারটা! 
গোপন থাকল না। বিদ্রোহ ব্যর্থ হল। 

চীনে, এই সময় আরেক ধরনের আন্দোলন ছিল । সে আন্দোলন বিপ্রবী 
নয় অর্থাৎ আমুল পরিবর্তন চায় না, কিছু সংস্কার চায় অর্থাং কোনও কোনও 
বিষয়ে কিছু কিছু অধিকার, জনসাধারণের কিছু উপকার হয় এমন পরিবর্তন 
হোক এই চায়। এই অবিপ্রবী সংস্কার আন্দোলন দেখ! দিল আমলা 
শ্রেণীর এক অংশের মধ্যে এবং শিক্ষিতদের এক অংশের মধ্যে । তারা 
কাদের প্রতিনিধি? শিল্প ও বাণিজেযর বেশ টাঁকাওয়ালা বিপ্লবভীরু 
মালিকশ্রেণীর তারা প্রতিনিধি। এদের জন্ম জমিদারশ্রেণী এবং 
সাআজ্যবাদের দালাল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া বা ব্যবসাদার ও শিল্পমালিক 
শ্রেণী থেকে । “পশ্চিমী” ঢঙে যে সামন্ত দল দেশেব শিল্পব্যবসা গভতে 
চেয়েছিল তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য আছে। তারা ভেবেছিল যে শুধু 
“পশ্চিমী” কায়দাকান্ুন ধার করলেই প্ররোনো সামন্ত সমাজকে টিকিয়ে 
রাখা যাবে। 

নত্বন সংস্কারপন্থী দলের লক্ষ ছিল অশ্যরকমের। তারা মান্ধাতার 
আমলের রাজশক্তিকে জাপানী ছাঁচে নতুন করে গড়তে চাইল। এই 
নতৃন রা'জতন্ত্রে বুর্জৌয়ারা সামন্তদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে রাজনৈতিক 
ক্ষমতা ভোগ করবে । রাঁজা হবেন তাদেরই হাতের প্রতুল-যা বলাবে 
তাই বলবেন, যা লিখতে বলবে তাই লিখবেন__প্ুরো সাক্ষীগোপাল। 
এদের এই পশ্চিমী বুর্জোয়া! গণতন্ত্রের আদর্শ সুন ইয়াঁং-সেনের দলের মতোই 
ছিল কিন্ত একটা গুরুতর ব্যাপারে স্ুন ইয়াং-সেনের দলের সঙ্গে এদের 
দারুণ অমিল ছিল--এরা সে দলের মতে মাঞ্চুদের পুরোপুরি উৎখাত 
করার পক্ষপাতী ছিল নাঁ। সংস্কারপন্থী দলের নেতা ছিলেন একজন পণ্ডিত 
ব্যক্তি, নাম__-কাং ইউ-ওয়েই । ইউরোপের রাজনীতি এবং চীনের প্র/চীন 
সাহিত্য, দর্শন ইত্যাদি তার ভালোই পড়া ছিল । তাইপিং কৃষকবিদ্রোহী- 
দের কাগুকারখানার কথা ভাবলে এই সংস্কারপন্থী ভগ্রলোকদের গা 
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শিউরে উঠত । তাই মাঞ্চু সরকারকে সংস্কারের কথ! বলবার সময় এরা, 
বললেন £ আমুল পরিবর্তনের কোনও দাবী নিয়ে আমরা আসছি না, 
মোটামুটি কিছু সংস্কার করুন, তা না হলে নতুন করে আবার তাইপিং 
বিদ্রোহের মতে! ভয়ানক কৃষকবিদ্রোহ হবে, তখন বিপদে পড়বেন । সু 
ইয়াং-সেনের “চীনের প্ুনজীবন সমিতি” কিন্তু তাইপিং বিদ্রোহকে শ্রদ্ধা 
করত। তবে কার্ধত সুনের দলেরও কৃষকজনতার সঙ্গে সম্পর্ক খুবই 
কম ছিল । পৃনর্জীবনের দল আশা করত যে শিক্ষিত যুবক আর সেনাবাহিনীর 
অফিসারদের সাহায্যে গোপন ষড়যন্ত্রের মারফত মাঞ্চুদের গদী থেকে হটানে 
যাবে। ূ 

৯৮৯৫তে শিমোনোসেকি ট্ক্তি যখন সই হতে চলেছে তখন কাং ইউ-ওয়েই 
পিকিং-এ। তিনি সরকারী চাকরীর জন্যে পরীক্ষা দিতে এসেছেন । 
দেশের সেই সংকট মুহূর্তে বিচলিত হয়ে কাং তারই মতো! হাজার 
পরীক্ষার্থীর একটি আবেদন সম্রাট কুয়াং সুকে দিতে চান। আবেদনে 
সত্রাটকে অনুরোধ করা হয় তিনি যেন দেশের স্বার্থের দিকে নজর রেখে 
শিমোনোসেকি ভ্ক্তিতে সই না দেন এবং তাড়াতাড়ি শাসনব্যবস্থার 
সং্ধার করেন। আমলার কাং-এর আবেদন সম্রাটের কাছে পৌছতে 
দিল না। কিন্তু কাং এই আবেদন কাগজের মারফং প্রচার করলেন । কাং 
প্রচারের কাজে দেশের অনেক জায়গায় ঘ্বরে ঘুরে বক্তৃতা করেন । 
আন্দোলনের ফলে নান! জায়গায় রাঁজনৈতিক্ বিষয়ে পড়াশোনা ও 
আলোচনার জন্যে পা-চক্ত গভে ওঠে । বছর ঘ' বাঁদে কাং ইউ-ওয়েই' 
সম্রাটের কাছে আরেকটি আবেদন পাঠান এবং এবার আবেদন সআটের 
হাতে পৌছয় কারণ ছেলেমানুষ সম্রাট ইতিপূর্বে নাবালক ছিলেন, সম্প্রতি 
সাবালক হয়েছেন। কাং-এর চেষ্টায় সংস্কার আন্দোলন জোরদার হয়ে 
উঠল-_সমীজের ওপরতলার শিক্ষিত লোকদের আন্দোলনের রূপ নিল । কাং 
এবং তার সঙ্গীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা করে তরুণ সর্ট অদ্ভুত 
কাণ্ড করতে আরম্ভ করলেন। তিনি ফর্মানের পর ফর্মান ছাড়তে লাগলেন-_ 
লোকের তাক লেগে গেল । তিনি হুকুম করলেন প্রাচী বিদ্যার ভিত্তিতে 
সর্বোচ্চ সরকারী চাঁকরীতে ঢো র পরীক্ষাব্যবন্থা বাতিল হুল, মন্দির 
আর মামুলি শিক্ষাকেন্দ্রগুলোকে আধুনিক কলেজ এবং হাই স্কুলে পরিণত 
করতে হবে, শিল্পের উন্নতির জন্যে সরকারী সাহাষ্য দেওয়া হবে, কৃষি, 


১০ 


শিল্প ও বাণিজ্যের জন্যে একটি কমিটি করা হল এবং এই কমিটি সরাসরি 
সআাটের সঙ্গে দেখা করে আলাপ-আলোচনা করতে পারবে এবং 
এই কমিটির কাজ হবে রেললাইন বসানো বা বাড়ানো, শিল্প ও খনির 
উন্নতি করা, সব প্রদেশে কৃষি ও কারিগরি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা এবং 
ক্ষেতথামারে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার চালু করা। আরও কিছু ফর্মান 
জারী করে বলা হল যে আদালতের বিচারব্যবস্থার সংস্কার হবে, 
সর্বসাধারণের জন্যে মিলিটারি ট্রেনিং হবে, যেসব মাঞ্ আমলার! কোনও 
কাজ না করে মোট! মাইনে নিচ্ছে তাদের চাকরী বাতিল হবে, সৈনিকরা 
সাবেকী কায়দায় পরের পরিশ্রমে আরামে থাকতে পারবে না, তারা 
নিজেদের খোরাক যোগাড করবার জন্যে চাষের কাজ করতে বাধ্য, 
ইত্যাদি, ইত্যাদি । 

কাঁং ইউ-ওয়েই এবং তার দলের অন্য সংস্কারপস্থীরা ভয়ানক খুশি হল। 
নতুন দিনের স্বপ্ণে মশগুল হয়ে তারা ভাবল সংস্কার কত সহজ--সম্রাট 
ফতোয়া দিচ্ছেন অতএব আমলার! হুকুম তাঁমিল করতে বাধ্য। সংস্ক'র 
ঠেকায় কে? কিন্ত এই পণ্ডিত-মূর্থেরা জানতেন না যে মাঞ্চু সাতাজ্যের 
আসল ক্ষমতার চাবিকাঠিটি ছিল সম্রাটের হাতে নয় একদল সংস্কারবিরোধী 
সামন্ত বা জমিদারের হাতে । তাদের নেতা ছিলেন নাবালক সম্রাটের 
অভিভাবিকা এবং জ্যাঠাইমাবিধবা, সমজ্জী ত্জু সি। তিনি সংস্কারেব 

কঞ্চা সহ্য করতে পারতেন না৷ তাই সংস্কারের বদলে হল সরকারী হামলা । 
কুচক্রী সামস্তদের পরামর্শে সাম্রাজ্জীর হুকুমে তরুণ সম্রাট বন্দী হলেন 
এবং দশ বছর বন্দী থাকার পর ৯৯০৮এ মারা গেলেন । কাং এবং তার 
কিছু সহকর্মী পালিয়ে ধাচলেন, ধারা ধরা পড়লেন তাদের অনেকের জেল 
হল এবং কয়েকজন নেতাকে নিষ্টরভাবে হতা1 করা হল। এই সংস্কার 
আন্দোলন একশ' তিন দিন স্াঁয়ী হয়েছিল । তাই পরে এর নাম হয়েছিল 

কশ' দিনৈর সংস্কীর” 1, 

এই সংস্কারপন্থীরা উচ্চ শিক্ষিত, বুদ্ধিমান্ও বটেন। কিন্ত বিদ্যা, 
বুদ্ধি, কোনও কাজে লাগে না যদি না আমরা বুঝি সমাজের 
শোষকদের হটাঁতে গেলে কোন্‌ শ্রেণীকে জাগাতে হবে, কাদের জঙ্গী করে 
তুলতে হবে। সেদিনকার চীনে দেশের শোষণকারী সামস্ত প্রভূদের 
ক্ষমতার ভিংকি ছিল? জমিদারী ব্যবস্থা বা সামস্তপ্রথা । অথচ অগুণতি 
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কৃষকদের জন্মে সংস্কারপন্থীরা কোনও কাঁজই করেননি, তাদের কোনও 
দাঁবীই সত্রাটের ফর্সানে স্থান পায়নি । কিন্ত জমিদারী শোষণের ওপর 
নির্ভর করে যে শাঁসন-ব্যবস্থা চলছে তাঁকে ভাঙ্গবে কে, শোধিত কৃষকরা 
নয় কিঃ মাঞ্চু শাসনবাবস্থাকে গুড়িয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল চীনের 
কৃষকদের কডা-পড়া হাতে, পীজর-জাগা বুকে । তাদের বাদ দিয়ে সমাজ- 
বদলানোর স্বপ্ন সফল হবে কি করে ? 

সংস্কারপন্থীদের আরেকটা তল-তারা সাম্রাজ্যবাদের আসল চরিত্র বুঝতে 
পারেননি । তাদের ধারণা হয়েছিল যে চীন পিছিয়ে আছে বলেই পৃথিবীর 
এগিয়ে থাক! জাতিগুলোর আসরে সম্মান পাচ্ছে না। সুতরাং ইউরোপের 
অনুকরণ করে পশ্চিমী দেশগুলোব মতো হতে পারলে আর সাম্রাজ্যবাদী 
আক্রমণ হবে না, বরং ইউরোপের শজিগুলোর সাহায্য পাওয়া! যাবে ॥ 
চীননব বুর্জোয়ার! এই প্রথম রাজনৈতিক লড়াইতে নেবেছিল। তাদের" 
হার হওয়ায় বুর্জোয়া! রাজনীতির দ্র্লতা লোকের চোঁখে ধর! পড়ল । 
সামস্ত প্রভৃদের সঙ্গে আপোষ-রফা করে রাজনৈতিক আন্দোলন ফে 
এগ্ো৬ঙ পাববে না ইতিহাস চীনের মানুষের সামনে তা তুলে ধরল। 
সংস্কারপন্থীদের প্রভাব কমে যাওয়ায় সুন ইয়াং-সেনের দলের কাজের 
সুবিধে হল। কিন্তু তাদেব এগোতে সময় লাগল । ইতিমধ্যে চীনের 
কৃষকর] আরেকবার রাগে ক্ষোভে ফেটে পডল ৷ এবারে কিন্ত সাআাজ্যবাদের 
সঙ্গে সরাসরি মোকাবেলা । এখন আমরা বকু ও বিদ্রোহের আগুনের 


মুখোমুখি । 


॥ ঈ হো তুয়ান ॥ 


বক্সার বিদ্রোহ । নামটা শুনলে মনে হয় বক্সাব একট জায়গার নাম ॥ 
কিন্ত নামটা এসেছে বক্সিং বা মু্টিযুদ্ধ থেকে, বক্সার মানে মুর্টিযোছা।, 
ঘুষোঘুষি খেলার খেলোয়াড় । বিদেশীরা এই বিদ্রোহীদের বল্সার নাম 
দেয় এই জগ্যে যে এদের সংগঠন বা সমিতি তাদের যে শর'র তৈরির শিক্ষা 
দিত তার মধ্যে বক্সিং বা ঘুষোঘুষি খেলার মতো। একটা ব্যাপার ছিল । 
চীনেরা নিজেদের ভাষায় এই বিদ্রোহী সমিতিকে বলত ঈ হো। তুয়ান__ 
ণল্মায় ও শুংখলা সমিতি” । বক্সার বিদ্রোহ চীনের আরেকটি প্রচণ্ড 
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কৃষক _বিত্রোহ। এই বিরাট বিদ্রোহের জমি কেমন করে তৈরি হয়েছিল 
তা একটু বল! দরকার । 

বিদেশী ব্যবসাদারেরা চীন-জাপান যুদ্ধের পর থেকেই লক্ষ মুখ দিয়ে 
চীনের রক্ত শুষতে শুরু করেছে। চীনের রপ্তানি বাণিজ্যকে তারা কাবু 
করে ফেলেছে বেশি বেশি বিদেশী মাল আমদানি করে। বিদেশের 
কলের কাপড় আর কলের সৃতে। এসে চীনের বাজার ছেয়ে ফেলল । এতে 
শহর আর গীয়ের হাতের কাজের কারিগররা ধ্বংস হতে চলল । গায়ের 
কয়েক কোটি মেয়ে আর প্ররুষ কারিগরের রুজি কেড়ে নিল বিদেশী 
কাপড় আর সৃতো। রেল আর টেলিগ্রাফ চালু হওয়াতে বেকার হল 
লাখে লাখে সেই হতভাগার। যারা জলপথে আর ডখঙ্গায় মালপত্র বইত। 
বিদেশীদের খেসারত দিতে গিয়ে মাঞ্জ সরকার জনসাধারণের টুটি টিপে 
“বেশি বেশি ট্যাক্স আদাঁয় করতে লাগল । বিদেশ থেকে মোটা খণ 
করেছে বলে সুদে-আসলে খণ শুধতে গিয়ে প্রজাদের পকেটে বেশি করে 
হাত দিতে বাধ্য হল মাঞ্ সরকার । ফলে সব ট্যাক্সুই বাঁডল। জমিদারের 
চেয়ে পেয়াদার দাপট বেশি । সরকারের ট্যাক্স আদায় করতে গিয়ে তারা 
নিজেদের পকেট ভারী করতে লাগল । সরকারী ট্যাক্সের চার গুণ পেয়াদারা 
আদায় করেছে এরকম দৃষ্টান্ত টানের ইতিহাসে ভূরিভূরি 

মানুষের অত্যাচারের "সঙ্গে প্রকৃতির অত্যাচারও এই সময় প্রজাদের জীবন 
দ্ুঃখময় করে তুলেছিল । ১৮৯৭ এবং ৯৮র বন্যায় অসংখ্য লোকের চরম দুর্গতি 
হয়েছিল । ঘর ভেসে গেছে, গাছের বাকল জ1র ঘাসের বীচি খেতে হচ্ছে, 
শিশুদের বিক্রি করে দিতে হচ্ছে, দুমুঠো ভাতের জন্যে ভবঘুরে হতে হচ্ছে_ 
এমনি দযৌগ নেবে এসেছিল লক্ষ লক্ষ চাষার জীবনে উত্তর-পুর চীনের 
হোপেই আর মধ্য চীনের পুর্ব অঞ্চলের কিয়াস ও শ'নটুং প্রদেশে | অগুণৃতি 
ক্ষেত-খামার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল । 

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ, সামন্ত শাসকদের শোষণ আর প্রকৃতির 
নিষ্ঠুর অত্যাচার জনসাধারণকে ক্ষেপিয়ে তুলল । ১৮৯৫ থেকে দেশের 
নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ হতে লাগল । মধ্যচীনে পুব অঞ্চলের আনহোয়েই 
ও কিফ়়াংসু, পুবে সমুদ্রতীরের শাংহাই ও আযাময় বন্দর এলাকায়, দক্ষিণ- 
পশ্চিমে ইউনানে, মধ্য চীনের পশ্চিম অঞ্চলে জেচুয়ান প্রদেশে বিদেশী 
সাত্্াজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয়। বেশিরভাগ জায়গাতেই এই সব 
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বিদ্রোহে বিদ্রোহীরা বিদেশী মিশনারিদের আক্রমণ করেছিল । কেন 
'এই আক্রমণ ? 

যে সময়ের কথা বলছি তখন শানটুং-এর লোকের1, বলতে গেলে উত্তর 
চীনের সকলেই, মিশনারিদের ওপর দিনকে দিন বেশি ক্ষেপে উঠছিল 
কারণ তারা নিজ নিজ দেশের সরকারের দালাল হিসেবে প্রত্যেক 
অঞ্চলে আগে আসত পরে প্রভৃদের আসবার রাস্তা তৈরি করবার 
জন্যে । সাধারণ মানুষের রাগ চরমে উঠল ১৮৯৯-র ম1 মাসের সরকারী 
ফম্নানের কথা শুনে । কারণ তাতে বলা হল যে সব দেশের রোমান 
ক্যাথলিক মিশনারিদের কতকগুলো বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে-_ দেশের 
সবাই যেন তাঁদের এই সব বিশেষ ক্ষমতা মেনে নিয়ে কাঁজ করে। 
লিদেশী সরকারের আমলাদের অসুবিধে হচ্ছে এই যে, তারা চীনের 
নব মেতে পারে না। জুক্তি অনুযায়ী কতকগুলো বন্দরে তাদের 
স্থান, তাঁর বাইরে তাদের আইনত যাওয়া বারণ। কিন্তু মিশনারিরা 
অবাধে আইনত দেশের সব জায়গায় যেতে পারে সুতরাং নিজ নিজ 
দেশের সবকারের হয়ে গোয়েন্দাগিবি করার অফুরন্ত সুযোগ তাদের । 
এবং সে সুযেগ এই বকধাম্নিকরা পুরোপুরি নিয়েছিল । যখন বিদেশী 
কসাইরা দেশটাকে নিজেদের ব্যবসার হুবিধের জন্যে টুকরো করবে বলে 
ছুরিতে শান দিচ্ছে তখন মিশনারিদের কাধকলাপ লোককে ক্ষেপিয়ে তুলতে 
বাধ্য । ১৮৯৯ থেকে ১৯০১ অবধি ক্রিদশীদের বিরু০১ আর মিশনারিদের 
বিরুদ্ধে চীনের মানুষের ঘ্বণার আগুন যেভাবে ঝড়ে মতো! দিকে দিকে 
ছড়িয়ে পড়েছিল তা দেখে ইউরোপের কোনও কোন? ইতিহাঁস-লেখক চীনে 
বিদ্রোহীদের পাগলের মতো! ব্যধহখরের কঠোর নিন্দা বরেছেন। কিন্ত 
চীনেদের এ রাগ মোটেই পাগলের মতো নয়, অত্যন্ত খুক্তিসঙ্ঘত এবং 
তাদের স্বদেশপ্রেমেরই প্রমাণ । চীনে বিদ্রোহীরা! ঈনে শ্রীষ্টানদেরও 
তখন সহ করতে পারেনি_-তাদের ধরে নিয়েছে বিদেশী আক্রমণকারীদের 
সার্জাং বলে, পোষা দালাল বলে। এবিষয়ে কোনও সনোহ নেই ষে, 
বিদেশী মিশনারিরা তাদের সনস্পারগুলোর জন্যে খাঁলাখুলিভাবে 
খবর সংগ্রহ করত চীনের রাজনৈতিক অবস্থা" সম্বন্ধে, চীনের শহ্য, খনি 
ইত্যাাদ সম্পদ সন্বন্ধে এবং ব্যবসাবাণিজ্য ও কলকারখানা গড়ে তোলার 
সুবিধে-অসুবিধে সম্বন্ধে । মিশনারিদের এমনি দাপট যে বিভিন্ন অঞ্চলের 
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আমলার! তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে চাষীদের জমি কোথাও কোথাও 
কেড়ে নিত। কোনও কোনও মিশনীরি আবার তাদের গির্জায় আদালত 
বসাত চাষীদের নিষ্ঠুর শান্তি দেবার জন্যে । কোনও কোনও পান্দ্রী সাহেবের 
এত বাড় বেড়েছিল যে তারা মাঞ্ সরকারের আমলাদের তাদের হুকুম মেনে 
চলতে বলত । চীনের সাধারণ লোক আর মিশনারিদের মধ্যে কোনও 
মামলা হলে, সে অঞ্চলের সরকারী আমলার বেহায়ার মতো! সব সময় 
'মিশনারিদের পক্ষ নিত $ সেই জন্যেই চীনের শোধিত জনসাধারণ এই 


ছদ্মবেশী ধামিকদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করত । 
বিদেশীদের প্রতি ঘৃণা আর তাদের দালাল মিশনারিদের প্রতি ঘৃণা 


বক্সার বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়ে । 

একেবারে গোড়াতে এই বিদ্রোহীদল, ঈ হো তুয়ান, ছিল মাঞু-বিরোধী 
একটি গোপন সমিতি । এর কাজ ছিল চাষী আর হাতের কাজের কারিগর- 
দের মধ্যে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এই সমিতি মাঞ্চু সরকারের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। উনিশ শতকের শেষের দিকে যখন জার্মানি 
শানটুং-এর পুবে কিয়াওচাউ উপসাগরে সৈশ্ত নাবাল এবং জোর করে 
কিয়াওচাও থেকে উত্তর-পশ্চিমে সিনান পর্যস্ত রেল লাইন তৈরি করতে শুর 
করল তখন প্রধানত এই বক্সাররাই শানটুং প্রদেশে বিদেশী আক্রমণের 


মোকাবেলা করতে এগিয়ে এল । 
প্রায় চল্লিশ বছর আগে তাইপিং বিদ্রোহীরা শ্রীস্টধর্মের পতাকা নিয়ে লড়াইয়ে 


নেবেছিল কিন্ত এবারকার কৃষক-বিদ্রোহীর! শ্রীস্টধর্মের বিরুদ্ধে আওয়াজ 
তুলে কোটি কোটি কৃষক ও অন্থশ্রেণীর লৌককে বিদেশীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে 
সামিল করল । এর কারণ তাইপিংদের সময় চীন দেশে শ্রীস্টধ্ম ছিল একট 
নত্বন জিনিস এবং সামন্ত প্রতুরা জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার জন্মে 
যেসব প্রচার চালাত তার বিরুদ্ধে তাইপিংর] শ্রীস্টধ্কে কাজে লাগাত । 
বক্সারদের সময় শ্রীষ্টধমের প্রচারক মিশনারিদের চরিত্র কি রকম হয়েছিল 
তা আমরা দেখলাম ৷ তারা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ দালাল হয়ে 
কাজ করছিল । চীনের জনসাধারণ সাআাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে 
কোন্‌ বিদেশীদের হাতের কাছে পেল ? মিশনারিদের ৷ প্রতিদিনের জীবনে 
এদের সঙ্গেই তাদের সরাসরি যোগ্বাযোগ হয় । মেকি মমত! দেখিয়ে আর 
দয়ালুতীর ভান করে এই মিশনারির] চীনের সাধারণ মানুষের ঘাড় ভেজে 
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আরাম-আয়েসে দিন কাটায়। সুতরাং জনতার রাগ গিয়ে পড়ল এদের 
ওপর । এইভাবেই আগুন জ্বলে ওঠে । অবশ্য মাঞ্চুরা দ্বল এবং অক্ষম না 
হলে মিশনারির] এত বাড়াবাড়ি করতে পারত ন", সাম্রাজ্যবাদদরাও ন1। 
সে যুগের ইউরোপের নামকে ওয়াস্তে ভদ্রলোকের] চীনেদের নিন্দা করেছেন 
বিদেশীদের তারা ঘ্বণা করে বলে । এ সম্বন্ধে লেনিনের কথা মনে রাখবার 
মতো । তিনি বলেছেন : “এটা সত্যি যে, চীনের ইউরোপীয়ানদের দ্বণা 
করে। কিন্ততারা কি রকমের ইউরোপীয়ানদের ঘ্বণা করে এবং কেন 
ঘৃণা করে ঃ চীনের! ইউরোপের জনসাধারণকে ঘৃণা করে না__তাদের সঙ্গে 
চীনেদের কোনও বিরোধ নেই । তারা দ্বণা' করে ইউরোপের প্ুঁজিবাদীদের 
এবং পুঁজিবাদীদের চাকর ইউরোপের সরকারগুলোকে ৷ যারা চীনে এসেছে 
শুধু টাকা কামাবার জন্যে, যারা তাদের নামকে ওয়ান্ডে সভ্যতাকে ব্যবহার 
করে ঠগবাজি, লুঠ এবং হামলা! করবার কাজে, যে আফিং মান্বষের শরীরে 
[ব্য দ্কিয়ে দেন সে আফিং বিক্রি করবার জন্যেই যারা চীনের সঙ্গে যুদ্ধ 
বাধিয়েছে, যারা ভণ্ডামি করে শ্রীস্টধর্ম প্রচার করে তাদের লুঠতরাজকে 
আভাল করবার জন্তে--সেই সব লোকদের চীনের ঘৃণা না! করে পারবে 
কি কাব ?” 

ইতিপূর্বে বলেছি যে, বক্সার বিদ্রোহ মাঞ্চ-বিবোধী ছিল ৷ কিন্ত চিং বংশের 
শীসকর। অল্প কিছুদিন ঈ হো তুয়ানকে ধাপ্পা দিতে পেরেছিল । তার! 
গায়ে হাত বুলোনোর কায়দা নিল। ফলও ফলল। ঈ হো তুয়ানের 
কিছু সভ্য বিভ্রান্ত হল। চিং বশের শাসকদেল শশ্বন্ধে তাদেব হ্বধলতা 
দেখা দিল। ঈ হো তুয়ানের কতকগুলো শাখা তাই আওয়াজ তুলল 
“চিংকে সমর্থন কর আর বিদেশীদের খতম কব” । সীআজাবাদ ও তার 
তীবেদারদের তখনও মানুষ খুব ভালো করে চিনতে শেখেনি | 
সাআজ্যবাদীর। প্রথম থেকেই এই কৃষক-আন্দোলনকে কুনজরে দেখছিল । 
আন্দোলনের জোর বাডতে দেখে তাঁর! তাদের তাবেদার মাঞ্চ সরকারকে 
বলল আন্দোঞ্জন দমন করতে । আন্দোলনের খ্বা্টি শানটুং প্রদেশ । মাঞ্চু 
সরকার সেখানকার পুরোনো গভনূরকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে নতুন একজন 
গভর্নর পাঠাল । নতুন গভর্নর সে” ”্ন যাওয়ার কম্েকদিনের মধ্যেই তার 
আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সৈন্যবাহিনীকে বজক্সারদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে 
নিষ্টুরভাবে তাদের অনেককে হত্যা করাল। কিন্তু মানুষ কেটে আন্দোলন 
লাল চীন--৪ 
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দাবানে! যায় না। বক্মারদের বিদেশী-বিরোধী লড়াই জোরদার হতে 
১৯০০-র শুরুতে শানটুং থেকে বজ্সাররা উরে হোপেই প্রদেশে ঢুকল এবং 
গোটা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল । পিকিং-ভিয়েনংসিন রেল লাইন কেটে 
দিল। হোপেইর পশ্চিমে শানসি প্রদেশে এবং উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম 
চীনের নানা অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা দিল। বন্যার মতো তার বেগ। 
রাজধানী পিকিং এবং বিখ্যাত বন্দর তিয়েনংসিন বিদ্রোহীদের প্রায় পুরো 
দখলের মধ্যে এসে পড়ল । সম্রাটের সৈন্যবাহিনী বিদ্রোহী বাহিনীর সঙ্গে 
যোগ দিয়ে পিকিং-এর যে অংশ বিদেশীদের বসবাসের জন্যে ছেড়ে দেওয়া 
হয়েছিল সেই অংশটা “ঘেরাও” করল । সেটা ১৯০০ সালের বসম্তকাল। 
বক্সাররা পিকিং-এর শির্জাগুলোর দেয়ালগুলোকে বিদেশী-বিরোধী 
পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে ফেলল আর মিশনারিদের আশ্রমের ওপর হামলা 
করতে লাগল । এদিকে বিদেশীরাও বসে রইল না। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, 
জাপান, ইটালি, জারের রাশিয়া, জার্মানি এবং ফ্রান্স কাছের সমৃত্রে 
মুদ্ধ-জাহাজগুলোর মহড়া দেখাল এবং তিয়েনংসিন ও পিকিং-এ সৈন্যদল 
পাঠাল । সাম্রাজ্যবাদীদের এই সশস্ত্র হস্তক্ষেপ বক্সার বিড্রোহীদের ও মাধুঃ 
সৈম্যদের কাছে প্রচণ্ড বাধা পেল । যখন আটটি বিদেশী শক্তির সৈন্যরা 
পিকিং-এর দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন মাঞ্চু সরকার তাদের বিরুদ্ধে সরকারী- 
ভাৰে যুদ্ধ ঘোষণ! করল । সৈন্যদের নির্দেশ দিল বিদেশীদের হটিয়ে দেবার 
ব্যাপারে ঈ হো তুয়ানকে অর্থাৎ বক্মারদের পুরো মদৎ দিতে । এ অসম্ভব 
কেমন করে সম্ভব হল? মাঞ্চরা রাতারাতি এত স্বদেশপ্রেমিক বনে গেল 
কি করে? 

একটু পেছনের দিকে যেতে হবে । কাং ইউ-ওয়েইর সংস্কার আন্দোলনের 
দরুণ খোকাসম্রাট কুয়াং সুর পতন হয়েছিল আমর! জানি, কারণ তিনি 
সে আন্দোলনের সমর্থনে ফমান জারী করে কতকগুলো সংস্কার ব৷ 
পরিবর্তন চালু করতে চেষ্টা করেছিলেন। সেগুলোকে ধুলিসাংৎ এবং 
খোকাসজাটকে বাদী করেছিলেন বিধবা! সম্ত্রাজ্জী তু সি। সম্াজ্জীর 
ইচ্ছা ছিল সম্রাটকে চিরকালের মতো! সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করা, 
কিন্তু এ ব্যাপারে সান্্াজ্যবাদীর। তাকে বাধা! দেয়। সৃতরাং তার 
মনের মধ্যে তিনি সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে রাগ পুষে রেখেছিলেন । 
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ঈ হো তুয়ানর! যখন পিকিং-এ দ্ুকে পড়ল তখন তাদের বাহিনীতে শুধু 
শহরের লোকেরাই যে যোগ দিল তা নয়, মাঞ্চু সরকারের অন্দেক আমলাও 
তাদের সাহায্য করতে লাগল । এখানে আরেকটা কথাও না বললেই নয়। 
তাইপিংদের আন্দোলন ছিল সামন্ত-বিরোধী কিন্ত ঈ হো তুয়ানদের 
আন্দোলন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বলে এটার চরিত্র তাইপিং 
বিদ্রোহের চেয়ে জটিল বা প্যাচালো ছিল। তাইপিংদের শেষ পর্যন্ত 
কিন্ত সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধেও লড়তে হয়েছিল । আর ঈহো! 
তুয়ানরাও সামসন্তবাদের বিরুদ্ধে লড়েনি বললে ভুল বলা হবে। আসল 
কথা হচ্ছে চীনা জনগণ তখন পর্যন্ত সাআাজ্যবাদ ও তাঁর তাবেদারদের 
মধ্যে সম্পর্ক স্পট করে বুঝে উঠতে পারেনি । লড়াই-এর মধ্যে দিয়ে 
তাদের দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল । 

এসন আমরা সহজেই বুঝতে পারব মাঞ্চু সরকার কোন্‌ মতলবে বক্সারদের 
পক্ষ নিল। সম্রাজ্ঞী বক্সারদের শক্তি দেখে ভয় পেয়েছেন এবং স্থির 
করেছেন যে, এ জ্বোয়ারের শ্রোতটাকে বিদেশী সাআজ্যবাদ্দীদের দিকেই 
আপাঁতত বইয়ে দেওয়! যাক। ত'র ইচ্ছা একদিকে সাস্ত্রাজ্যবাদীদের 
একটু খোঁচা দেওয়া, আরেকদিকে ঈ হো তুয়ান দলকে ভেতর থেকে 
দ্বরবল করা । এই উদ্দোশ্তে সত্্রাজ্জী বক্সার নেতাদের অনুগ্রহ দেখালেন, াদের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন এবং “সাধু সঙ্জন” এই পদবী দিয়ে তাদের সম্মান 
করলেন। আর কথা দিলেন তাদের সব রকমে সাঁহ'” করবেন । 

আগেই বলেছি যে, সরকারী সৈন্যবাহিনী ঈ হোতুয়ান বাহিনীর সঙ্গে যোগ 
দিয়ে পিকিং-এর যে অংশে বিদেশীরা বাস কণ্ত সে অংশ “ঘেরাও” 
করেছিল। কিন্তু মজার কথ! হচ্ছে তারা সে অঞ্চলটা দখল করল না । 
কারণ তলায় তলায় সম্রাজ্জীর হুকুম ছিল দখল না করবার। গোপনে 
গোপনে মাঞ্ুখ সরকার সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যে'শাযোগ রেখেছিল-_ 
কখনও সম্পর্ক ছেদ করেনি। এমন কি পিকিং-এ যখন যুদ্ধ চলেছে তখন 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর কাছে মহারানী ত্জবু সি চাকরানীর মতো এই 
ভাষায় আবেদন করেছেন: “আস্শাদের মহান দেশ--.-----*-, কখনও 
দেশ-দখলের কিন্ুমীত্র লোভ দেখায়নি।” তিনি ও তার সরকার বিদেশী 
সরকারগুলোকে অনুনয় বিনয় করে বলেছেন যে, তারা যেন মাঞ্চু রাজ- 
বংশকে শুধু তার বাইরের কাজ দেখে ভ্বল না বোঝেন এবং ভূল করে এই 
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সিদ্ধান্ত না করেন যে এই রাজবংশ সত্যিই জনসাধারণকে খাতির করে চলেছে । 
শেষ অবধি. আবেদনে এই কথা বলা হয় যে, সৈম্বাহিনীয খরচ চালাবার 
জন্যে মাঞ্চ সরকার কেমন করে টাকা সংগ্রহ করবেন ভেবে কুল পাচ্ছেন 
না, এই জটিল অবস্থা থেকে বেরোতে হলে “আপনাদের মহান্‌ দেশের 
কাছে হাত পাত ছাড় অন্য উপায় দেখা যাচ্ছে ন11” একদিকে সাআ্রাজ্য- 
বাদীদের কাছে এভাবে ভিখিরির মতো সাহায্য চাইছে আরেক দিকে 
বক্সার বিদ্রোহীদের সঙ্গে জুটে বিদেশীদের সঙ্গে লড়ার ভান করছে। 
*মুক্তত্রণ্ট” বটে ! 

আরও কথা আছে। বিদেশীর কাছে নিজের সৈন্যবাহিনীর জন্যে টাক! 
চাঁওয়ার মানে কিঃ মানে, ঘুষ চাওয়া, এই বলা--যদি ঘুষ দাও তবে 
আমাদের সরকারী বাহিনীর মুখ ঘৃরিয়ে বক্সারদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ি! 
বিদেশীদের সাহায্য পাবার জন্যে মহারানীর দয়! উলে উঠল । তার 
সৈম্বেরা পিকিং-এর যে বিদেশী এলাকা “ঘেরাও” করে আছে মহারানী 
সেখানে বিদেশীদের ধাচাবার জন্যে গোপনে খাদ্য পাঠিয়ে দিতে 
লাগলেন । মাঞ্চু শাসকদের রাজনীতি গোটা দেশে এই সময় দুটি ধারায় 
বইতে লাগল । একদিকে বিধব! মহারানী এবং উত্তর চীনের বেশির ভাগ 
সরকারী আমলা । ঈহোতুয়ানদের তোপের মুখে তাদের সমর্থন করার 
ভান করতে লাগলেন এরা। অন্য দিকে পুব এবং দক্ষিণ চীনের বড়লাট 
ও ছোটলাটরা। এ'রা ঈহো! তুয়ানদের প্রচণ্ড আক্রমণের এলাকা উত্তর 
চীন থেকে অনেক দৃরে রয়েছেন এবং বিদেশী সাত্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। তাছাড়া বছর চল্লিশেক আগে তাইপিং 
বিদ্রোহের সঙ্গে লড়তে গিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা এদের হয়েছে । তাই এর! 
স্থির করেছেন যে, বিদ্রোহীদের দাবিয়ে রাখাই এদের প্রধান কর্তব্য এবং 
সাম্রাজ্যবাদী প্রত্ুদের জাচল ছেড়ে যাওয়া মূর্খামি হবে, শক্ত করে ধরে 
থাকতে হবে--নইলে রক্ষে নেই। এর ফলে যখন আটটি বিদেশী শির 
যুক্ত বাহিনী উত্তর চীন আক্রমণ করল তখন পুব ও দক্ষিণের এই "স্বদেশ- 
প্রেমিকরা” সেই" বিদেশী শক্তিদের সঙ্গেই রাজনৈতিক ও ব্যবসাসংক্রান্ত 
সম্পর্ক অটুট রেখে চলল । | 

এই যে ছুটি ধারার কথা বললাম, আসলে কিন্ত এ দ্বটি একই ধারার ছুটি দিক 
মাত্র। পুব এবং দক্ষিণের প্রদেশগুলোর বড়লাট-ছোটলাটরা যে' নীতি গ্রহণ 
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করলেন পিকিং-এর জমিদাঁর-প্রধান সরকার তা মঞ্ুর করলেন, কারণ বিদেশীর 
সঙ্গে সহযোগিতা আর দেশের লোককে শোঁষণ করা এই তো মাঞ্চু নীতির 
মূল কথা। জমিদারদের সরকার কখনও কি কৃষক-বিদ্রোহ বরদাস্ত করতে 
পারে? 


॥ ভয্রন্কর £ মুল্যবান: ॥ 


আঁট-আটটি বিদেশী শক্তির সৈম্যবাহিনী পিকিং-এ এসে পৌছল । হাজার 
হাজার প্ররুষ, নারী ও শিশুর রক্তে ভেজা পথ দিয়ে তারা রাজধানীতে 
এসে পৌছল। বিদেশী ফৌজ যখন বিদ্রোহীদের এবং পিকিং-এর জন- 
সাধারণকে রক্ত-সমুদ্রে ভাসিয়ে দিল তখন মহারানীর দল বিদেশীর সঙ্গে 
যোগ দিয়ে ঘোঁষণা করল তাঁরাও ক্ষিপ্ত জনতা”কে শায়েস্তা করবার পক্ষে । 
“সভ্য” বিদেশীরা! পিকিং-এ যে বীভৎস অত্যাচার করল পৃথিবীর ইতিহাসে 
তার নজীর অল্পই পাওয়া যায়। ইংরেজ ও ফরাসী সৈন্য তাইপিং বিদ্রোহের 
সময় ১৮৬০-এ পিকিং-এর “গ্রীষ্ম প্রাসাদ” লুঠ করেছিল, গুড়িয়ে দিয়েছিল, 
শহরময় রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়েছিল বটে কিন্ত এবারকার বর্বরতা আরও 
ভয়ঙ্কর--কিচ্ছু আড়াল নেই তার, একেবারে ল্যাংটা! সৈনিকরা অনেক 
মেয়ের ওপর চরম অত্যাচার করল, অনেক মে তাদের ভয়ে কুয়োর 
মধ্যে বাঁপ দিল। শহরের প্রত্যেকটি বাড়ি গুণে গুণে লুঠ করা হল-_ 
একটিও বাদ গেল না। রাজপথে লুঠেরা সৈনিকদের মিছিল যখন শেষ হল 
তখন অসংখ্য ভাঙ্গা বাড়ীতে ভরা, রক্তে লাল আর হাজার হাজার লাশ 
ছড়ানেো! সেই পিকিং শহরে নুতের মাল বেচাকেনা শুরু হল--বিদেশের 
সব সৈম্যবাহিনী তখনকার মতো ব্যবসাঁদারে পরিণ৩ হল । সে কুৎসিত দৃশ্য 
কল্পনা কর! কন । এমনি করে নরনারী ও শিশুর রক্তে চীনকে ম্লান করিয়ে 
ইউরোপের “সভ্যতা” সে দেশকে বরবরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত কলর ! 
এ দৃশ্য দেখে মনে হবে চীনের মাছ নর অপমান-অতাঁচারের অস্ত নেই, কিন্ত 
সঙ্গে সঙ্গে মনে হওয়া উচিত যে, তাদের মুক্তি-সংগ্রামেরও অস্ত নেই । 
অবশেষে নামকে ওয়াস্তে শান্তি এল। চুক্তি হল। নাম--১৯০৯এর চুক্তি । 
আরার রূপোয় ক্ষতিপূরণ দাও-_যে ক্ষতি করেছে তাঁকেই ক্ষতিপূরণ দিতে 
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₹বে--এই হল আজব সাম্রাজ্যবাদী নীতি । ৩৯ বছরে সৃদ সমেত ৪৫ কোটি 
আউন্দ রূপো ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে অর্থাং এই ৩৯ বছরে সুদে- 
আসলে প্ূপোর পরিমাণ গিয়ে দাড়াবে ৯৮ কোটি আউন্স । এই ক্ষতি- 
পূরণের জন্মে শুন্ক আর লবণ কর থেকে যে আয় হয় তার সবটাই 
জামিন বা বন্ধক রাখতে হবে। এই ১৯০১-এর চুক্তিতে আরও যেসব 
শর্ত থাকল তার নজীর মেলা ভার। আমলারা এবং কৃষক 
ছাড়া অন্ত শ্রেণীর লোকেরা নানা মতলবে এই ঈ হো তুয়ান বা বক্সার 
আন্দোলনকে সমর্থন করত এবং সাহায্য করত । তাদের মধ্যে বড়ো- 
ঘরের লোকেরা ছিলেন ধারা অত্যন্ত গৌড়া আর যীদের মন সেকেলে 
ধারণায় ভরা । এরা নতুন জিনিসকে, নতুন ধ্যান-ধারখাকে ভয় করতেন 
কারণ সেগুলোকে বিদেশীরা আমদানি করছে । জমিদারশ্রেণীর লোকেরা 
বন্সারদের সমর্থন করতেন কারণ বিদেশী মিশনারিদের দৌলতে তাদের 
প্রজার! শ্ত্রীষ্টান হয়ে গেলে পর তাদের ওপর তারা আর আগের 
মতো কর্তৃত্ব করতে পারতেন না। বক্সারদের সমর্থকদের মধ্যে স্থানীয় 
আমলারাঁও ছিল, কারণ মিশনারিরা এই আমলাদের চিরকালের ক্ষমতাকে 
নস্যাং করে দিয়েছে । আমলাদের সমর্থনের আরেকটা গুরুতর কারণ ছিল এই 
যে, নিজেদের বাঁচাবার জন্যে তারা “য! শক্র পরে পরে” এই নীতি অনুযায়ী 
বিদ্রোহীদের মিশনারিদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিত | বিদ্রোহীদের দাবি মেটানো 
বা বিদ্রোহ দমন করবার ক্ষমতা যখন আমলাদের নেই তখন এই কৌশল 
নেওয়া ছাড়া তাদের আত্মরক্ষার অন্য উপায় ছিল না। মজার কথা হচ্ছে তাদের 
প্রভুর প্রভু বিদেশীরা যদি এই আমলাদের কাছে নালিশ করত কেন তারা 
বিদ্রোহীদের সমর্থন করছে তখন তারা! এই ছক-ধীধা উত্তর দিতে পারত-_ 
আমর! কিচ্ছু জানি না, স্যার, “ক্ষিপ্ত জনতা” বাড়াবাড়ি করছে, আমাদের 
বারণ মানছে না! যে সব আমলার] বক্সারবিদ্রোহীদের সাহায্য করেছিল 
তাদের হয় ফাসিতে লটকাতে হবে অথবা আত্মহত্যা করতে বল! হবে । যেসব 
শহরে বিদেশীগের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে বা তাদের হত্যা! করা 
হয়েছে সে সব শহরে সরকারী বড়ো চাকরীতে ঢোকার পরীক্ষা পাঁচ বছর বন্ধ 
থাকবে । একটা সরকারী হুকুমনামা জারী করে ঘোষণা করতে হবে বিদেশী- 
বিরোধী কোন সমিতির সভ্য হওয়া চিরকালের জন্মে বারণ, সভ্য হলে প্রাণ- 
দণ্ড দেওয়। হবে! ৯৯০৯-এর আজব দৃক্তিতে এইসব শর্ত থাকল । 
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ক্ষতিপূরণ শুধু বড়ো বড়ো হামলাবাজ দেশগুলোই আদায় করল না। 
সুযোগ পেলে ইছ্বরও হাতিকে লাখি মারে । ক্ষদে ইটালি, হল্যাণ্ড, অস্রিয়া, 
বেলজিয়াম, স্পেন, পত্তৃগাল, নরওয়ে, সৃইডেন ইত্যাদি সবাই খেসারত 
আদায় করল! 

দশটি বিদেশী শক্তি খোদ পিকিং শহরে তাদের নিজ নিজ প্রতিনিধিদের 
আপিস ইত্যাদি পাহারা দেবার অছিলায় সৈন্য মোতায়েন করবার অধিকার 
পেল। শহরের যে অঞ্চলে বিদেশীরা এভাবে সৈন্য নিয়ে বহাল তবিয়তে 
বসবাস করবে সেখানে চীনেদের ঢৌকবার অধিকার থাকবে না। বাঃ, 
নিজের দেশে চীনেরা বিদেশী হয়ে গেল ! কারণ এ চুক্তি তো কলম দিয়ে 
লেখা হয়নি, বিদেশীর সঙ্গীন দিয়ে লেখ! হয়েছিল ! এখানেই অপমানের 
শেষ নয়। পিকিং থেকে সমুদ্রতীর অবধি অর্থাং তিয়েনংসিন পর্যস্ত রেল 
লাইনটি বিদেশী সৈন্যের দখলে থাকবে । পাছে কিছু ফাঁক থেকে যায় এই 
জন্যে একটি শর্তে বল! হল যে, মাঞ্চ সরকার সম্মত থাকলো! ভবিষ্যতে 
বিদেশীদের ইচ্ছামত ব্যবসা-বাণিজ্যসংক্রাম্ত আরও কিছু সুযোগ-সুবিধের 
ব্যবস্থা করবার জন্যে আলোচনা! করতে । 

এহেন চুক্তিতে মাঞ্ু সরকার অত্যন্ত খুশি হয়েছিল কারণ ভয়ানক 
বেকায়দায় পড়েছিল এই সরকার । এই চুক্তির খসড়া হাতে পড়তেই মাঞ্চু 
সরকার আনন্দে কেদে ফেলে এবং ফমান জারি করে ঘোষণা করে যে চীন 
আর বিদেশের বন্ধুদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গিয়েছিত ঈ হো তুয়ান ডাকাতদের 
দরুণ । চুক্তি সম্বন্ধে এই চাকর সরকারের ফর্মীনে বলা হয় £ “বর্তমান হৃক্তি 
আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করছে না, আমাদের দেশের 
কোনও অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য করছে না । আমর] বিদেশী শক্তিগুলোর কাছে 
খণী তাদের উদারতার জন্যে । আমরা বিদ্রোহীদের মূর্থতার নিন্দা করি । য1 
ঘটে গেছে তার কথা ভেবে আমাদের মন লজ্জায় এবং ক্ষোভে ভরে উঠছে ।” 
এমন চাকর পাওয়া শক্ত! বিদেশীরা কেন চাইবে না এহেন চাকরকে 
যতদিন পারে গাঁদতে বসিয়ে রাখতে ? " 

বক্সার বিদ্রোহের দুর্বলতা কোথা* ছিল? এদের রাজনৈতিক চিন্তা খুব 
পরিষ্কার ছিল না। যুক্ত ফ্রপ্টের কথা আগেই বলেছি । এরকম নান! 
মতলবে জড়ো-হওয়া পীচমিশেলি জোট নিয়ে বিদ্রোহকে সফল করা যায় না। 
ওশড1-বদমায়েস, অত্যাচারী জমিদার এবং স্থার্পর আমলার! এর ভেতর 
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ছিগ্প। বীর কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল আর এই মতলববাজর! তাদের 
মতলব হাসিল করবার জন্গে এদের সঙ্গে এসে জুটেছিল। এই ধরনের 
লোকের] জনতাঁকে নিছক বিদেশী মারার আন্দোলনে মাতিয়ে তুলল যাতে 
তার! জমিদার-বিরোধী এবং সরকাঁর-্বিরোধী আন্দোলনের দিকে না যায়) 
কৃষক বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার অভাব থাকার দরুণ চক্রান্তক'রী 
শয়তানদের প্রভাবে পড়তে তাঁদের দেরি হল না, ফাঁদে তারা পা দিল। 
আন্দোলনের তিনটে লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল-_-এক, জমিদারী প্রথা ধ্বংস 
করতে হবে; দ্বই, মাঞ্চ সরকারকে হটাতে হবে; তিন, সাত্রাজ্যবাদকে 
হটাতে হবে ৷ এই তিনটে লক্ষ্যের দিকে এগোবার জন্যে মুক্তক্রপ্ট নিশ্চয়ই গড়া 
চলতে পারত । কিস্ত নেতৃত্ব দেবার মতে! কোনও মার্কসবাদী দল তখন 
ছিল না। পরিষ্কার রাজনৈতিক চিন্তার অভাবে, সঠিক নেতৃত্রে অভাবে, 
মাঞ্চ সরকারের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে, চীনের অন্য বিপ্লবী দলগুলোর 
সঙ্গে যোগাযোগ না করার দরুণ এবং গোটা দেশের এবং আন্তর্জাতিক 
অবস্থা ভালে! করে না বোঁবার দরুণ প্রধানত কৃষকদের এই দেশপ্রেমিক 


আন্দোলন বার্থ হয় । 
বক্সার বিদ্রোহ বার্থ হল বটে কিন্ত বিদেশীর। তা থেকে গুরুতর শিক্ষা পেল, 


দেশের মানুষেরও শিক্ষা হল। বিদেশীরা এই শিক্ষা পেল যে, এই দেশ 
ভাগ-ধাটেয়ারা করে ভোগ করবার যে প্রাণান হচ্ছিল তা সফল হতে পারে 
না। চীনকে ভাগাভাগি করে যে যার মতো! এলাক ঠিক করে নেবে-_-এ 
চিন্তা ছাড়তে হল। দেশের শোষিত মানুষের এই শিক্ষা হল যে, সহজ্ত সরল 
স্বদেশপ্রেম থাকলেই বিদ্রোহ সফল হয় নাঁ। সফল বিদ্রোহের পথ খুব 
আাকারধীকা, ভয়ানক জটিল এবং বেশ দীর্ঘ সে পথ । অভিজ্ঞ নেতৃত্ব ছাঁড়া 
সে পথে এগোনো কঠিন । এবারে বিদ্রোহীরা ঠকে শেল অনেককে শহীদ 
হতে হল--সবই ঠিক। কিন্ত একথাও ঠিক যে, তারা তাদের শক্রকে ভাল 
করে চিনল-স্বদেশী শত্রুদের চিনল, বিদেশ থেকে আসা শক্রদেরও চিনল । 
স্বচক্ষে দেখল তাদের দেশের কা"্রা কা"রা বিদেশীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
তাদের দলে দলে হত্যা করল । স্বদেশপ্রেমের মুখোস অনেকের মুখ থেকে 
খসে পড়ল। ভালোই হল। হেরে যাওয়ার ভীষণ দুঃখের মধ্যেও 
শোষিতশ্রেণপীর পরম লাভ শ্রেণীশক্রদের ভালে! করে চেনা কারণ আগামী 
লড়াইতে এই শিক্ষা থুবই কাজে লাগবে | 
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মাও তসে-তুং বলেছেন, ঈ হো তুয়ান যুদ্ধ ছিল... অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে 
্যায়মুদ্ধ।_ এই বিপ্লবী যুদ্ধ প্রমাণ করল সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভাবেদারদের 


পাশে লে জাত আর ৯ ওপীদ পা তত চাহি 


বিরুদ্ধে চীনের জনসাধারণের মনোবল দমানো! যাবে না। শেষ রক্তবিন্দ্ব 
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দিয়ে শক্রর মোকাবেল!, করবার মনোবল তাদের রয়েছে। লড়াইয়ের 
ব্যাপারে জ জনসাধারণের রাস্তি ছিল না কোনও দিন । সাহসেরও অন্ত সথিল 
না|] তাই সাত্রাজ্যবাদ চীনকে কা করতে পাঁরেনি, কখনো পারবেও না) 

এই প্রসঙ্গে লিউ শাও চি-র মতো শয়তানদের চরিত্র একটু তুজে ধর! দরকার । 
ঈ হোতুয়ান যুদ্ধকে খাটো করার জন্যে তারা উঠে পড়ে লেগেছিল । ১৯৫০ 
সালের মার্চ মাসে “চিং রাজদরবারের ভেতরের কাহিনী” নামে একটি ফিল্ম 
পিকিংশএ এবং পরে গোটা দেশে দেখানো হয় । ১৮৯৮ সালের “একশ, 
দিনের সংস্কার” আন্দোলন এবং চিং রাজবংশের শেষের দিকের ঈ হো তুয়ান 
যুদ্ধ এই ছবিতে দেখানো হয়। লিউ শাও চি বলল এটি নাকি একটি 
“দেশপ্রেমিক” ছবি । মাঁও €সে-তুং বললেন, যদিও কোনও কোনও লোক 
এই ছবিকে “দেশপ্রেমিক” বলে বর্ণনা করছে, আসলে এটা হচ্ছে একটা 
“জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা”র ছবি । মাঁও ওসে-তুং কথাগুলে! বললেন ১৯৫৪ 
সালের ১৬ই অক্টোবর চীনা কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক 
র্যরোর কাছে লেখা এক চিঠিতে । আগে যারা এই ধরনের ছবির বিরুদ্ধে 
মুখ খুলেছিল বা কলম ধরেছিল লিউ শাও চি ও তার দলবল তাদের মতকে 
জোর করে দাবিয়ে দিয়েছিল । কিন্ত এবার শ. লোকের পাল্লায় পড়। 
গেছে । আজকের চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবেও &ঁ ছবির প্রশ্নও উঠল । ছবিটি 
দেখে আপনার মনে হবে যে, সাম্ীজ্যবাদী আক্রমণের কাছে অসহায়ভাবে 
আত্মসমর্পণ করা ছাড়া জনসাধারণের কোনও দ্বিতীয় পথ নেই। ঈ হো 
তুয়ানদের বিরুদ্ধে সাআজ্যবাদী শক্তির অভিযানকে ভয়ঙ্কর করে দেখানো 
হয়েছে যাতে সাম্রাজাবাদ সম্বন্ধে মানুষের মনে ভর জাগে। অথচ আমরা 
দেখেছি যখন সাআাজ্যবাদীরা চীনকে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিচ্ছিল সেই 
সঙ্কটের সময় নির্ভীকভাবে এগিয়ে এসেছিল ঈ হো ত্ুয়ানের বীরের । 
তারা যখন আওয়াজ তুললো “বি শী শয়তানদের হত্যা করো” তখন ভঙ্ষে 
সাআ্রাজ্যবাদীদের বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল । ১৯০০ সালের জুন মাসে 
লাল পাগড়ী, লাল আংরাখা আর লাল জ্বৃতো পরা বিপ্লবী জনগণ তলোয়ার 
আর বর্শা নিয়ে যখন পিকিং-এর রাজপথে মিছিলে মিছিলে এ আওয়াজ 
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তুলল তখন কাগুজে বাঘগুলোর কি অবস্থা চিত্তা করুন। তরুণদের 
পাশাপাশি তরুণীরাও এশিয়ে এলেন এই যুদ্ধকে সফল করতে । তারা 
পরলেন লাল পোশাক আর হাতে নিলেন লাল লগ্ঠন আর লাল বর্শা। 
এক দিকে তারা যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে অন্ত্রহীতে লড়লেন তেমনি যুদ্ধক্ষেত্রের 
পেছনে গুগুচরদের সাবাড় করলেন । ঈ হোতুয়ানর! সেকেলে তলোয়ার 
আর বর্শ! নিয়ে সাজ্জাজ্যবাদের আধুনিক রাইফেল ও কামানের বিরুদ্ধে 
শুধু লড়েইনি, বহুবার শক্রকে ঘায়েল করেছিল । কিন্তু শয়তান লিউ শাঁও 
চি-র সর্টিফিকেট পাওয়া “চিং রাজদরবারের ভেতরের কাহিনীতে” দেখানো 
হল যে ঈ হোতুয়ানরা হচ্ছে বর্বর-_-তারা “পাল”, “খুনি ও লুতেরা” এবং 
“উচ্ছৃজ্ঘল জনতা” । মাকিন সান্রাজ্যবাদীরশও তাদের সরকারী ইস্তাহারে ঈ হো। 
তুয়ান আন্দোলনকে “বিদেশীদের বিরুদ্ধে হাঙ্গামা” হিসেবেই দেখিয়েছিল । 
হাঙ্জগাম। বাধিয়েছিল কারা? ঈ হো তুয়ানরা তো! আমেরিকায় অথবা 
ইংল্যাণ্ডে বা জাপানে গিয়ে হাঙ্গামা বাধায়নি। বরং উল্টো। তার। 
নিজের দেশে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে ন্যায় যুদ্ধ লড়ছিল। আর 
আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদ এহেন অপরাধ নেই যা চীনের জনগণের 
বিরুদ্ধে করেনি । পিকিং দখল করার পর তার] ঘর পুঁড়িয়েছে, মানুষ হত্যা 
করেছে, সংস্কৃতি ধ্বংস করেছে আর নারীর সন্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে । 
এই “সভ্য” বিদেশীরা হাজার হাজার বছরের পুরোনো বিশ্বকোষ পুড়িয়ে 
দিয়েছে । এই শয়তানদেরই “চিং রাজদরবারের ভেতরের কাহিনী”তে 
সভ্যতার দত হিসেবে বাহাবা দেওয়া হয়েছে; আর ঈ হো তুয়ানের 
দেশপ্রেমিক যোদ্ধাদের বলা হয়েছে “বর্ধর দাঙ্গাবাজ” ! 

এই ছবিতে এও দেখানো হয়েছে যে, ঈ হো! তুয়ানর। হচ্ছে সামস্তবাদী 
শাসকের হাতের পুতুল, মহারানী ত্জু সি-র তাবেদার। এর চেয়ে জঘন্য 
মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। ঈহো তুয়ানের রক্তে ছিল সামস্ত 
শাসকদের প্রতি ঘৃণা । পিকিং যখন তাঁদের অধিকারে তখন তারা চিং রাজ- 
বংশের আমাদের অফিসগুলে। এবং জমিদার আর বড়োবাবুদের বাড়িগুলোর 
ওপর কড়া! নজর রাঁথখতো। ৷ সাম্রাজ্যবাদের অনুচর কোনও আমলাকে ধরতে 
পারলে তাকে পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইতে বাধ্য করতো ৷ যার! খুব গুরুতর 
অপরাধে অপরাধী তাদের হত্যা করতো ৷ কিন্তু ঈ হো তুয়ানদের সাম্রাজ্যবাদ 
এবং তার তাবেদারদের সম্বন্ধে স্প্ট ধারণ! ছিল লা। তাই ঈ হো তুয়ানদের 
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মধ্যে থেকে কখনও কখনও আওয়াজ উঠেছিল “চিংকে সমর্থন করো, বিদেশী- 
দের খতম করো”। কিন্তু ঈ হোতুয়ান আন্দোলন সামন্তবাদ বিরোধী ছিল 
ন1! এবং ঈ হে! তুয়ানর! ছিল মহারানীর তাবেদার এমন কুৎসা যার] প্রচার' 
করে তার! নিঃসন্দেহে চীনের জনগণের শত্রু । 

এঁ ছবির আরেকটা দিকও লক্ষ করবার মতো । ১৮৯৮ সালের সংস্কার 
আন্দোলনকে ওতে খুব বড়ো করে দেখানো হয়েছে । আসলে এই আন্দোলন 
ছিল বুর্জোয়া ব1 ধনিকশ্রেণীর সংস্কারবাদী আন্দোলন-_-অর্থাৎ বর্তমানের 
অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থাকেই একটু জোড়াতালি দিয়ে চালিয়ে নেওয়ার 
আন্দোলন । এ আন্দোলন বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থাকে শেকড়শুদ্ধ উপড়ে 
ফেলে নতুন সমাজ গড়ার অন্দৌোলন নয়-_বিপ্লবী আন্দোলন নয়। এই 
আন্দোলন যারা শুরু করেছিল তার! হচ্ছে কিছু বুর্জোয়া সংস্কারক এবং সামস্ত 
শাসকশ্রেণীর কিছু লৌক । তারা বিপ্লবকে ভয় করতো । তারা চেয়েছিল 
জমিদার এবং বুর্জোয়া ছয়েরই স্বার্থ রক্ষা করতে । কতকগুলো সংস্কারের 
সাহায্যে তার! চীনে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল । তখনকার অবস্থায় 
এই সংস্কার আন্দোলন সামস্ত শাসকদের আদর্শের বিরুদ্ধে গিয়েছিল । কিন্তু 
তাই বলে সংস্কার আন্দোলনের নেতাদের মাথায় তুলে নাচবার কোনও 
কারণ নেই । এঁ লোকগুলো নিজেরাই ছিল শাসক এবং তারা জনগপকে 
শোষণ করতো! । এই শোষণের কাঁজটীকে ভালে"ভাবে চালানোর জন্যেই 
তারা সংস্কারের পথ ধরেছিল । কিন্তু চীনের বুর্জোং সংস্কারবাদীরা বুঝতেই 
পারল না যে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের ফলে চীন ইতিমধ্যেই আধা 
সামস্ততান্ত্রিক দেশ ও আধা উপনিবেশ হয়ে উঠেছে । তাই পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠার 
প্রশ্ন অবান্তর । সাআজ্যবাদের পক্ষ অবলম্বন করেই তার। সংবিধান সংশোধন ও 
আধুনিকীকরণের চেষ্টা চীলালে ৷ ভাবলো পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠা হবে। ফল হল 
উচ্টো। আধা সামস্ততান্ত্রিক এবং আধা গুঁপনিবেশিক ব্যবস্থাই জোর পেল । 
কিন্ত চীনা জনগণের পথ ছিল ভিন্ন । সে পথ হল সশস্ত্র সংগ্রামের পথ । 
ভাইপিং বিপ্লব এবং ঈ হো ত্বয়ান আন্দোলন এই পথই গ্রহ করেছিল । 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের অভাবে বিদ্রে।হ ব্যর্থ হলেও সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদ 
খানিকটা জখম হল। এই আন্দোলন চীনকে বিপ্লবের পথে কিছুদবর এগিয়ে 
দিল। কিন্ত “চিং রাজদরবারের ভেতরের কাহিনী”তে দেখানে! হল যে, 
চীনের শক্তি আর সম্পদ বাড়াবার জন্যে চাই সংবিধানের সঙ্গে গাটছড়া বেঁধে 
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আন্দোলন করে কিছু সংস্কারের ব্যবস্থা করা আর পুঁজিবাদী কায়দায় কল- 
কারখানায় ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবস্থা আমদানি করা--এক কথায় 
যাকে বলে “অধুনিকীকরণ”। ছবিতে সম্রাট কুয়াং সু-র শতমুখে প্রশংসা 
করা হয়েছে । তিনি নাকি “রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থে” “যথাসাধ্য” করেছিলেন-_ 
তাই “আমর সকলেই মহামান্য সআাটের কথ! ভাবি।” এই ছবিতে একথাও 
বলা হল যে, “জনগণ সবচেয়ে অনুগত সবচেয়ে অল্পে সন্তষ্ট।” অথচ 
মাঁও সে-তুঁং শিখিয়েছেন, "জনগণ, কেবলমাত্র জনগণই হচ্ছেন বিশ্ব-ইতিহণুষ 
সৃষ্টির চালকশক্তি.!” সৃতরাং লিউ শাও-চি এবং তাঁর দলবলের ঈ হো তুয়ান 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে কুৎসা এবং সংস্কার আন্দোলনের একতরফা প্রশংসা 
থেকেই বোঝা যায় যে, তারা চীনের জনগণের কত বড়ো শত্রু । চীনের 
জনগণ তাই তাঁদের ষড়যন্ত্রকে ধ্বংষ কবেছে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আলোয় 
আলোকিত চীনের জনগণ স্প্ট দেখতে পেয়েছে “ঈ হো হা তুয়ান আন্দোলনের 
বিপ্লবী জনগণের বিরুদ্ধে তাদের (লিউ ও তার দলবলের ) কুৎসা ও 
আক্রমণের ম মধ্যে ধ্য চীন-বিপ্লবের প্রধান শক্তি কৃষকশ্রেণীর প্রতি শ্রেণীশক্রর 
তীত্র দ্বণা এবং আমাদের র পার্টির নেতৃতে পরিচালিত নয়! গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
প্রাতি শ্রেণীশক্রর করুর তীব্র ঘৃণা প্রতিফলিত: হচ্ছে।...ঈ হো তুয়ানের বীরতপূর্ণ 
সংগ্রাম চীনা জনুগণের গর্ব ও গৌরবের বিষয় এবং চীনের জনগণের পঞ্চাশ 
বছর পরের মহান্‌ “জয়লাভের অন্যতম ভিত্তিপ্রস্তর 1” ( বেডক্ল্যাগ, ১লা 
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॥ উনিশ শ? এগারোর দিকে ॥ 


দশ বছর যেতে না যেতেই চীনে বিপ্লব দেখা দিল । আমরা এখন ১৯১১র 
বুর্জোয়! বিপ্লবের দিকে এগোচ্ছি। 

চীনে রেল ্লাইনেক়্ সংখ্যা দিন দিন বাড়তে লাগল । বিদেশীরা যে খণ 
চীনের ঘাঁড়ে চাঁপিয়ে দিয়েছে তাই দিয়ে এই সব রেল লীইন তৈরি হচ্ছে। 
সুতরাং বেল বাডার মানে বিদেশী খণদাতাঁদের মুনাফ। বাঁড়া । এর আরেকটা 
দিক হচ্ছে রেল হওয়াতে চীনের সম্পদ সহজেই বাইরে চাঁলান হয়ে যাচ্ছে 
এবং বিদেশী মালপত্র সহজেই চীনের সর্বত্র দুকে বাজার দখল করে 
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নিচ্ছে। কয়লার খনি, লোহা ও ইস্পাতের কারখান! দিশী আমলাদের 
হাত থেকে বিদেশী প্ঁজিপতিদের হাতে চলে যাচ্ছে, কারণ তাদের টাক! 
বেশি। উত্তর-পূর্ব চীনের লোহা ও কয়লার খনি জাপান পুরোপুরি কজ! 
করে ফেলল । টী 
বিদেশের সঙ্গে চীনের বাণিজ্য ছ্'গুণ বেড়েছে বটে কিন্ত সে বাণিজ্োর 
চেহার। কি ঃ চীন কাচামাল পাঠাচ্ছে আর বিদেশে তৈরি মাল এসে চীনের 
বাজার ছেয়ে ফেলছে । কম টাঁকার রপ্তানি আর বেশি টাকার আমদানি 
বাণিজ্যের ফলে চীনের অবস্থা দিনকে দিন খারাপ হচ্ছে, খপ বাড়ছে । নানা 
বিদেশী ব্যাঙ্ক চীনের প্রধান প্রধান শহরে আপিস খুলেছে-__খাণ গেলাবার জন্যে 
স্বব্যবস্থা করেছে । এই ব্যাহ্গুলে হচ্ছে তাদের নিজ নিজ দেশের একচেটিয়া 
পুঁজিপতিদের ব্যাঙ্কের শাখা । 

এর ফলে চীনে ম্বতসুদ্দি বা! দালাল বুর্জোয়! শ্রেণীর উন্নতি হয়েছে, প্রতিপতি 
বেড়েছে । বিদেশী বাবসাদারদের এর' এজেন্ট, এদেরই মারফত বিদেশীরা 
চীনের দর দূর অঞ্চলে মাল পাঠায় বিক্রির জন্যে আর মাল কেনে বাইরে 
রপ্তানির জন্যে । বিদেশী পুঁজিপতি, কিছু দিশী ব্যবসাদার, জমিদার আর 
সুদখোর মহাঁজনদের প্রতিনিধি এই মুৎসুদ্ধি বুর্জোয়ারা। রাজনীতি এবং 
আথিক ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের দালাল হিসেবে এরা দেশের সর্বত্র সব. 
কিছুতে কলকাচি নাড়ে । 

এই সময়ে চীনে হাল্ক' শিল্পে কিছু উল্লেখ করবার ম. 1 উন্নতি দেখা গেল-_ 
বিশেষ করে কাপড়ের কল আর ময়দার কলের ব্যাপারে । এদের মালিক 
চীনেরা নিজে সৃতরাঁং এরা স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তিই আরও 
কিছুটা বাড়ালো! । বুর্জোয়া বা ধনিকশ্রেণীর এই অংশটা কম্প্রাডর ব! 
মুৎসুদ্দিদের ঠিক উল্টো, কারণ এর! চায় চীন স্বাধীন, শক্তিশালী এবং 
আঘথিক ব্যাপারে উন্নত হোক । এই স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণী বিদেশী 
মালপত্র আমদানির বিরুদ্ধে । চীনে যে বিদেশীরা কলকারখান! গড়ে 
ট্যাক্সের ও শুক্কের ব্যাপারে ' বিশেষ সৃবিধে ভোগ করে বাজারে সম্ভায় 
মাল ছাড়ছে তাদের ওপর এরা বড়াহস্ত, কারণ তারা বাজার দখল 
করে রেখেছে । সাআজ্যবাদীরা রাজনীতির কৌশল আর অস্ত্রশক্তির চাপ 
দিয়ে মাঞ্চ সরকারকে হাতের মুঠোয় রেখে দিনের পর দিন বেশি বেশি করে 
টাকা . এদেশে খাটাচ্ছে। তার জন্যে স্থদেশী বুর্তোয়ারা ভারী শিল্প, রেল 
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ইত্যাদি বড়ো বড়ো লাভের ব্যাপারে যে এগোবে তার উপায় নেই, কারণ 
'সবই বিদেশীদের একচোটিয়া। 

শ্রমিকশ্রেণী কিন্তু স্বদেশী বুর্জোয়া! শ্রেণীর চেয়ে আরও অনেক তাড়াতাড়ি 
বেড়ে উঠতে লাগল ৷ এই শ্রেণীর মধ্যে একত1 বেশি এবং বিপ্লবের শক্তির 
দিক থেকে এই শ্রেণী অনেক বেশি জোরদার । বিদেশীরই হোক, অথবা 
স্বদেশী মালিকেরই হোক, সরকারীই হোক আর বেসরকারীই হোক প্রতিটি 
'নতুন রেল লাইন, প্রতিটি নতুন ফ্যাক্টরীতে শ্রমিক দরকার হয় এবং এক 
আধ জন নয়, এক দল শ্রমিক । এবং শ্রমিকরা যেখানেই কাজ করুক না 
কেন তাদের মুল সমস্যাগুলে! একই ধরনের ৷ শ্রমিকশ্রেণীই হল সবচাইতে 
'বিপ্লবীশ্রেণী । দেশটা কৃষিপ্রধান, স্বদেশী বুর্জোয়াদের সবাই কম-বেশি 
জমিদারী ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত, কারণ তখন প্রঁজি সঞ্চয়ের প্রধান পথ ছিল 
'জমিদারীর আয়। স্বদেশী বুর্জোয়ারা! যে জমিদারী-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে চরম 
কিছু করবার ব্যাপারে দোমনা, এটাও তার একটা কারণ। শ্রমিকদের 
অধিকাংশই চাষী পরিবার থেকে আসে, সুতরাং তাদের গীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক 
গভীর । শ্রমিক হিসেবে মালিকদের বিরুদ্ধে তাঁদের অভিযোগ আছে 
আবার চাষীদের বহুমুগের ক্ষোভ আর বিদ্রোহের আগুন তাদের শিরায় 
শিরায় জ্বলছে। চীনের পুরোনো সমাজ অর্থাৎ সামন্ত সমাজের জন্ে 
তাদের এতটুকু মায়া নেই। তাই এরাই সমাজকে বদলাবার সেরা 
বিপ্ববী শ্রেণী । 

বিপ্লবের শক্তি হিসেবে গায়ের চাষীদের কথা না বললেই নয়। এই 
কোটি কোটি গাঁয়ের মানুষগুলোকে শুধু যে চীনে জমিদারর! চুষে খায় তাই 
নয়, সাম্রাজ্যবাদী ক্রমশ বেশি বেশি করে তাদের রক্ত শুষছে। কারণ 
সাত্রাজ্যবাদীদের হুকুম অনুযায়ী চাষীর শস্যের দর ঠিক হয় অর্থাৎ চাঁষী 
কম দাম পায়, আবার সেই বিদেশী শোষকদের হুকুমেই কলকারখানায় 
তৈরি জিনিসের দাম ঠিক হয় অর্থাং যা সম্তা হতে পারত ভা চাষীকে বেশি 
দামে কিনতে হঁয়। এ বিদেশীরাই আবার নতুন রেল আর জাহাজের 
মালের ভাড়া ধেঁধে দেয় অর্থাং সেখানেও বেশি ভাড়! ঠেকে মুনাফা কুড়োয়। 
স্বদেশী জমিদার আর বিদেশী ব্যবসাদার-_দ্বই অত্যাচারী তার মাথার ওপর 
চেপে বসে আছে, ভাই চাষী আর মাথ। তুলতে পারে না। 

'মাঞ্চর। সিংহাসদে বসে আছেন বটে কিন্তু সেই সিংহাসনের ভল! থেকে 
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মাটি সরে যেতে শুরু করেছে । ঈ হো তুয়ান আন্দোলন বা বক্সার বিদ্রোহ 
একট! জিনিস চীনের মানুষকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছে । সেটা হুচ্ছে এই 
যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের খপনর থেকে চীনের মুক্তি নেই যদি না! একই সঙ্গে 
সে মাধ সরকারকে খতম করে । দেশের প্রতি ভালোবাসা একদল বুর্জোয়া ও. 
ক্ষুদে বুর্জোয়া শিক্ষিত লোককে বিপ্রবের পথে টেনে আনল । বুর্জোয়া বলতে 
আমরা স্বদেশী বুর্জোয়া শ্রেণীর লোককে বোঝাচ্ছি-_সামস্ত ও দালাল 
রূর্জোয়। শ্রেণী ও তাদের তীবেদার মাঞ্চু সরকার এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ 
যাদের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করছে। আর ক্ষুদে বুর্জোয়া বলতে 
উকীল, ডাক্তার, শিক্ষক, এঞ্জিনিয়ার, ছোট ব্যবসাদার, ইত্যাদি বোঝাচ্ছি। 
১৯০২ থেকে চীনের নান! অঞ্চলে মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠল । 
বিদেশে চীনে ছাত্ররাও আওয়াজ তুলল--মাঞ্চু সরকার ধ্বংস হোক । এমন 
[ঝ কোথাও কে'খাও সশল্ত্র বিদ্রোহের গোপন আয়োজনও দানা বেঁধে 
উঠল কিন্তু ফাস হয়ে যাওয়ায় ব্যর্থ হল। এরা সবাই বুর্জোয়া বিপ্লবের 
আদর্শ নিয়ে কাজ করছিল অর্থাং এরা এমন বিপ্লব চায় যার ফলে রাস্ট্রশক্তি 
বা সরকারী ক্ষমত1 ধনিকশ্রেণীর হ'তে, কলকারখানার মালিক আর 
ব্যবসাদারদের হাতে আসবে, সামন্তপ্রতুদের রাজত্ব খতম হবে। রুর্জোয়া 
বিপ্রবের আদর্শ চীনের দিকে দিকে প্রচার হতে লাগল । চীনের জনসাধারণের 
প্রথম কাজ যে সামন্তপন্থী মাঞ্চ সরকারকে ধ্বংস করা এই কথা প্রচারের জন্যে 
পত্র-পত্রিকা এবং বই ছাপিয়ে ছড়ানে। হল দেশময় । ঘাঞ্চ সরকারকে না 
সরালে সাআজ্যবাদী আক্রমপকে হঠানো যাবে না-এই অত্যন্ত দরকারী 
কথাট। লোকের মনে শেঁথে দেবার চেষ্টা প্রবল হল । ওঠো, জাগো, বিপ্লবে 
সামিল হও-_দিকে দিকে জোর আওয়াজ উঠল । 

এদিকে সাআজ্যবাদীরা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রাশিয়া উত্তর- 
পূর্ধ চীন থেকে সৈন্য সরিয়ে নেবে কথা ছিল কিন্তু সরাবে না বলল । জাপান 
ক্ষেপে শেল, কারণ চীনের এ অঞ্চলের ওপর তার অনেক দিনের লোভ । 
সেরকম লোভ আমেরিকারও, তাই আমেরিকা জাঁপানকে বলল রাশিয়ার 
সঙ্গে লড়ো। আবার ইংরেজও চায় - পুব এশিয়ায় রাশিয়ার শক্তি বাড়ে। 
সুতরাং ইংরেজ জাঁপানকে সমর্থন করল । সুতরাং লড়াই না লেগে যায় 
কোথায় ! যুদ্ধ ঘোষণা ন! করেই জাপান ৯৯০৪-এ রুশ নৌবহরকে আক্রমণ, 
করল । . এইভাবে ক্ুশ-জাপান মুদ্ধ শুরু হল। হৃই সাম্রাজ্যবাদী দেশেরই 
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উদ্দেশ্য চীনের খানিকটা জমি ছিনিয়ে নেওয়।। চীনের জমিতৈই লড়াই 
চলতে লাগল । অথচ চীনের সরকার নিধিকার, নিরপেক্ষ, চীনের জমি 
রক্ষার জন্যে কড়ে আঙ্গুলটও তুলল না। এক বছর ধরে যুদ্ধ হল, শেষ অবধি 
জ্বাপান রাশিক্ষাকে হারিয়ে দিল। মৃদ্ধের শেষে আবার সেই শান্তি আর 
সেই ছুক্তি। চোর-ডাকাতদের ভাগ-বাটোয়ারা! ! উত্তরপূর্ব চীনে জারের 
রাশিয়া নিজের দখল থেকে মাসতৃতো। ভাই জাপানকে খানিকটা! জমি ছেড়ে 
দিল। জাপান চীনে ঢুকতে পেয়ে খুশি হল, কারণ ক্রমে আরও অঞ্চল গ্রাস 
করার রাক্ষুসে ক্ষিদে সাম্রাজ্যবাদী জাপানকে পেয়ে বসেছে । আমেরিকা 
তার স্বার্থেই জাপানকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইতে উৎসাহ দিয়েছিল কিন্ত 
যুদ্ধে জিতে জাপান আমেরিকাকে আমল দিল না। আমেরিকার সঙ্গে 
জাপানের সম্পর্ক খারাপ হল। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে মিতালি বজায় রেখে 
জারের রাশিয়ার সঙ্গে জাপাঁন নতুন করে ভাব করল এবং রাশিয়াকে মধ্যস্থ 
করে ফ্রান্সের সঙ্গে খাতির জমালো ৷ রুশ-জাপান ও ফ্রান্স-জাপান চুক্তি 
হল। আমেরিকার সঙ্গে জাপানের সম্পর্ক আরও খারাপ হল। আমেরিকা 
দেখল যে, সে কোণঠাসা! হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং জাপানের সঙ্ষে সমঝোতায় 
আস! দরকার । তবে উত্তর-পূর্ব চীনে ঢোকবার মতলব সে ছাড়তে পারে 
না। ১৯০৯-এ চীন, জাপান, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং জামানির কাছে 
আমেরিকা একটি প্ল্যান দাখিল করল । প্র্যানের মোদ্দা কথা হচ্ছে এই যে, 
উত্তর চীনের মাঞ্চরিয়া অঞ্চলের সমস্ত রেলপথ এবং রেলের জন্যে টাকা 
খাটানোর ব্যাপারটা এই সব ক'ট! দেশ মিলে পরিচালনা! করবে । জাপান 
ও রাশিয়া ঘোরতর আপত্তি করল বলে প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল। তবু 
আমেরিক! দমবার পাত্র নয় । ১৯১০-এ সে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স আর জাম্নানির 
সঙ্গে মিলে চার বিদেশী শক্তির এক সংগঠন গড়ল । উদ্দেশ্য চীনকে চার 
শক্তিতে মিলে খণ দিয়ে বা না দিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে রাখা । 

সৃতরাৎ আমর] দেখতে পাচ্ছি বক্সার বিদ্রোহের পর বিদেশী সাম্রাজ্য 
বাদীর] চীনে তাদের কর্তৃত আরও বাড়াবার জন্যে আগের চাইতে বেশি করে 
চেষ্টা শুরু করল এবং এর ফলে চীনকে এর! ভাগ করে ফেলবে এরকম 
সম্ভাবনা আবার দেখা দিল । এই ভাবে দেশের আবহাওয়া গরম হয়ে ওঠায় 
রুর্জোয়। বিপ্লবের ঝড় আসন্ন হয়ে উঠল । 
সেই প্রচণ্ড ঝড়ের কথা জানবার আগ্রহ আমাদের নিশ্চয়ই প্রবল। তরু 
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১৯০৫ এবং তার পরের বছরগুলোকে এত তাড়াতাড়ি ছেড়ে আসা ঠিক 


হবে না। 
৯৯০৫-এ রুশ-জাঁপান যুদ্ধে জাপান রাশিয়াকে হারিয়ে দেয়। জাবের 


রাশিয়ার বাইরের একট জৌলুস ছিল। অত বড়ো দেশ, আধুনিক 
ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র মালিক, বিরাট সৈন্যবাহিনী, এশিয়ার একটা ক্ষুদে 
দ্বীপ জাপানের কাছে হেরে গেল! পশ্চিমী শক্তিগুলোর পক্ষে এটা 
এক হিসেবে লজ্জার কথা । পশ্চিমী শক্তিগুলোর পায়ের তলায় পড়ে 
মার খাচ্ছে এশিয়ার আধাউপনিবেশ ও উপনিবেশগুলো । অত্যাচারী 
শক্তির হাঁতিয়ারকে তার। খুব জোরদার মনে করে, কারণ তাঁদের 
ওসব আধুনিক মারণাস্ত্র নেই। এ কথা দেশে দেশে প্রচার হয়েছে 
যে, পশ্চিমীদের সঙ্গে অন্ত্রবলে কারুর পারবার জো নেই, পশ্চিমীদের 
স্*ন নেই। কিন্তু পুর্ব-এশিয়ার জাপান যখন পশ্চিমী বাস্ট্র রাশিয়াকে 
হারিয়ে দিল তখন বোধ হয় রাশিয়ার কমিউনিস্টরা ছাড়া সবাই অবাঁক হল, 
কারণ কমিউনিস্টরা জানত এই রুশ সরকার কতখানি ঘৃণে ধরা, জানত এই 
যাত্রীন দলের ভীমের প্রকাণ্ড গদায় কতখানি তুলো পোরা আছে । পশ্চিমীরা 
হারে না, এ আষাটে গল্প মাঠে মার! শেল । অত্যাচারের বিরুদ্ধে যাঁর! লড়তে 
চায় সেই শোষিত মানুষেরা দেশে দেশে মনে জোর পেল, আত্মবিশ্বাস বাড়ল, 
“আমরাঁও পারব” এই ধারণা তাদের মনে আগুন ধরিয়ে দিল । সে আগুনে 
ঘি ঢাঁলল ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লব, যাকে বলা হ« রাশিয়ার প্রথম বিপ্লব ! 
শোষকদের বিরুদ্ধে সে বিপ্লব গণ-আন্দোলনের এক আশ্চর্য উদাহরণ । সে 
আন্দোলন শিক্ষা দিল কেবলমাত্র বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সরক্ণর 
বদলানো যায় এবং জনতার অবস্থার উন্নতি সম্ভব হয়, শিক্ষা দিল যে, 
জনতাকে কেবলমাত্র জনতাই মুক্তি দিতে পারে । ১৯০৫-এর বিপ্লবের 
আরেকটি শিক্ষা হল এই যে, অত্যাচারী সরকারুক শুধু দুর্বল করলে, 
তার ক্ষমতাকে শুধু খর করলে জনতার লাভ হয় না তাকে একেবারে 
খতম করতে হয় । সে বিপ্রবের তৃতীয় শিক্ষা হল ষে, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে 
কৃষকদের সহযোগিতায় যে সংএ'” হবে তাই জনগণ, সত্যিকার মু্তিঃ 
এনে দেবে । ১৯০৫-এর শেষ শিক্ষা হল “ভদ্রলোক” বা “বাবু” বিপ্লবীর। 
“শান্তিপূর্ণ উপায়”-এ বিপ্লব ঘটিয়ে দেবে বলে ভী1ওতা দেয়। সে্উ্রাওতায় 
জনগণ যেন না ঠকে । কারণ আজাদী সশস্ত্র লড়াই করেই কেড়ে নিতে হয় । 
লাল চীন-_৫ 
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সব শিক্ষা সব শোধিত দেশের মানুষ ঠিক মতো নিতে পারেনি, 
পারার কথাও নয়, কাঁরণ বিপ্লবী আন্দৌলন সব জায়গায় সমান ভাবে গড়ে 
ওঠে না। কিন্তু ১৯০৫-এর বিদ্যুতের ঝিলিকে চীনে, ভারতবর্ষে, তুরস্কে, 
আয়ারল্যাণ্ডে দবঃখী মানুষ খাডা হয়ে উঠে নতুন উৎসাহে অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম চালিয়েছিল-- ইতিহাস এ ছবি বুকে করে রখেছে। 

আমরা যদি চীনের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে দেখব যে, চীনের স্বদেশী 
বুর্জোয়ারা, মুৎু্দি চাঁকরেরা! নয়, ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লব দেখে বুঝল যে, 
তাঁরা যে লক্ষ্যে পৌছতে চাঁয় সেখানে পৌছবার একমাত্র পথ এ ধরনের 
বিপ্লব । অর্থাৎ তারা বুঝল সশস্ত্র লাই ছাড়া দেশের মুক্তির দ্বিতীয় 
পথ নেই । ইতিপূর্বেই স্বদেশ থেকে নির্বাসিত সুন ইয়াং-সেন বিদেশে বিপ্লবের 
মালমশলা সংগ্রহে লেগে গেছেন। পৃথিবীর যেখানেই চীনেরা আছে 
সেখানেই তিনি গেছেন, বিদেশে পড়াশোনা করছে এমন চীনে তরুণ-তরুণীর 
সঙ্গে আলাপ করেছেন, চদা তুলেছেন, কার্ধসূচী ঠিক করেছেন, সমিতি ও 
পত্রিকা চালু করেছেন, অস্ত্র কিনে জাহাজে করে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা 
করেছেন । যারা! দেশে ফিরছে সেই ছাত্রদের তিনি এবং তার সঙ্গীরা 
নানা রকম গোপন কাজ করবার নির্দেশ দিয়েছেন । ফলে তারা দেশে 
ফিরে শাসন বিভাগে এবং সৈন্য বিভাগে ঢুকেছে, ধর] পড়েছে, প্রাণ দিয়েছে 
কিন্তু সাহসের সঙ্গে শেষ অবধি কর্তব্য করে গেছে। 

১৯০$-এ সুন ইয়াং-সেন ইউরোপ থেকে জাপানে এসে পৌছান এবং 
সেখানকার চীনে স্থদেশপ্রেমিকরা তীকে আনন্দের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন । 
বিপ্লবীদের তিনটি দলের মধ্যে আলোচনায় স্থির হয় যে, আলাদ! আলাদ] 
ভাধে বিপ্লবী কাজকর্ম করে ঠিক ফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে সবাই মিলে 
একটি বিপ্লবী দল গড়া যাঁক। তিনটি দলকে একত্র করে সুন ইয়াৎ-সেনই 
একটি নতবন সংগঠন গড়েন_তুঁং মেং হুই বা! বিপ্লবী সংঘ । সংঘের প্রথম 
সভায় ভ্াকেই সবাই একমত হয়ে সভাপতি নিধাচন করেন । তুং মেং ছুইর 
আদর্শ £ “মাঞ্চদের তাড়িয়ে দাও, চীনকে নতুন জীবন দাও, 
প্রজাতন্ প্রতিষ্ঠা কর, জমির মালিকানায় সমান অধিকাঁর দাও ।” এই 
তুং মেং ছুই হল চীনের প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লবী পার্টি। সুন ইয়াং-সেন 
ঘোষণা করলেন, “জনগণের তিনটি নীতি”--জাতীয়তার নীতি, গণতন্ত্রের 
নীতি এবং জনতার রুজি-ঝেজগারের নীতি। এই নীতিগুলোর ভিভিতেই 
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চীনের জনসাধারণের সব সমফ্যার সমাধান হবে । তং মেং হুইর পত্রিকা 
মিন পাও বা “জনতার কাগজ” প্রায় প্রত্যেক সংখ্যায় রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে 
প্রবন্ধ ছাঁপাতে থাকে । এতদিন চীনের শিক্ষিত পরিবর্তনপন্থ্ীরা অতীত 
যুগের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ফরাসী বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে 
থাকত বিপ্লবী শিক্ষা ও উৎসাঁহ পাবার জন্যে কিন্ত এবারে নিজেদের যুগের 
বিরাট আন্দোলন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবার জন্যে তারা আগ্রহ করে 
রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল | চীন ১৯০৫-এর বিপ্লব থেকে বিশেষ ভাবে 
এই শিক্ষা পেল যে সংবাদপত্রের মাঁরফৎ প্রচার চালাতে হবে, সশশ্ত্র সংগ্রাম 
ছাড় কাজের মত কাঁজ হবে না, আর বুঝল জমির সমস্যাঁটাই হল মুল সমস্যা । 
১৯০৫-এ চীনের হ্ুনান ও কিয়াংসিতে দ্ন্ভিক্ষ হয় এবং জনতা বিদ্রোহ করে । 
কয়লাখনির ছ' হাজার শ্রমিক এই বিদ্রোহে যোগ দেয়, তুং মেং হুই'বা স্বুন 
ঈযাঁং-সেনের বিপ্লবী সংঘের লোকেরাও এতে যোগ দেয় এবং আওয়াজ 
তোলে ঃ “প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হোক, জমিতে সমাঁন অধিকার দাঁও।” কিন্ত সব 
বিদ্রোহীদের মিলিয়ে নিয়ে সঠিক নেতৃত্ব দেওয়া যায়নি বলে এ বিদ্রোহ ব্যর্থ 
হল । ১৯০৭ থেকে ১৯০৬-এর মধ্যে সুন নিজে ছ'ট1 সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটালেন । 
আরও অনেকগুলো! সশস্ত্র বিদ্রোহ ১৯০৬ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে দক্ষিণ চীনের 
হুনান, কোয়াংদ্রং, কোয়াংসি, ইউনান ও জেছুয়ানে ঘটে । বেশির ভাগই ঘটায় 
তং মেংহুই। বিদ্রোহীরা জনসাধারণের সঙ্গে ভালো করে মিশে তাদের 
সঙ্গে নিয়ে বিদ্রোহ না করার দরুণ তাঁদের চে! শন্ম হয় কিন্ত এই বিদ্রোহ- 
গুলে! বু লোককে বিপ্লবী আন্দোলনের মধ্যে টেনে "নে এবং জনসাধারণের 
মনে মাঞ্চুদের প্রতি দ্বণাকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়। ১৯০৮-এ সুন ইয়াং" 
সেন উত্তর ভিয়েনামের হ্যানয়তে তার দলের প্রধান আপিস বসাবার 
আয়োজন করছিলেন। তখন ভিয়েতনাম থেকে সশস্ত্র তুং মেং হুইরা চীনে 
ঢ্ুকেছিল। যখন তারা ফিরে যেতে বাধ্য হল তখন সঙ্গে করে আরও অনেক 
উৎসাহী লোককে নিয়ে গেল_-তার মধো ছিল মাঞ্চ সরকারের সৈন্যবাহিনী 
ছেডে দিয়ে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে এমন বনু সৈম্য ৷ 

স্কারপনস্থী কাং ইউ-ওয়েইর কথা আমরা! হয়তো! ভুলে যাইনি-_-সেই কাং 
ধার দল খোকা সম্রাটের সাহায্যে এক শ' দিনের সংস্কার” চালু করেছিল 
এত বিধব। মহাঁরানীর আক্রমণে যে দলের কিছু লোকের প্রাণ শিয়েছিল 
এবং কাং-এর মতো কিছু লোক পালিয়ে বেঁচেছিলেন। সংস্কারপন্থী 
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কাং"এর দল তুং মেং হুইর কাগুকারখানা দেখে ভয় পেয়ে গেল এবং 
আবার আসরে নাবল। মজা হচ্ছে এই যে, বিপ্লবীরা যেমন বিপ্লব থেকে 
শিক্ষা! নেয়, বিপ্লব-বিরোধীরাও তেমনি শিক্ষা নেয় । কাঁং-এর দল ১৯০৫-এর 
রুশ বিপ্লব থেকে এই শিক্ষাই নিয়েছিল যে, জনতার ক্ষোভকে দমাতে হলে 
দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা নতুন আইন করা দরকার--যাকে বলে 
সংবিধান। কাং-পন্থীরা মাঞ্ সরকারকে বলল তাড়াতাড়ি করে একটা 
সংবিধান করে ফেল ভালো, নইলে “কুচক্রী লোকেরা জনসাধারণের রাগকে 
কাজে লাগিয়ে একটা বিদ্রোহ ঘটিয়ে বসতে পারে ।” বলা বাল্য, এই 
কাং-র1 একটু পিছিয়ে পড়েছিল, ইতিহীসের সঙ্গে তাঁল রেখে পা ফেলতে 
পারেনি--কারণ তখন সংবিধানের কাগুজে দেয়াল দিয়ে বিপ্লবের জোয়ার 
ঠেকাবার দিন আর যেখানেই থাক চীনে নেই। তবু মাঞ্চু সরকার বিপদে 
পড়ে সেই ধরনের চেষ্টা করল । গড়িমশি করবার একট] সরকারী কায়দা 
হচ্ছে কমিশন বসানো । সংবিধান তৈরির কমিশন বসল কিন্ত অন্য দেশের 
সংবিধান দেখা দরকার । দেশে বসেই দেখা যায় কিন্ত তা হলে কি হয়, 
কমিশন বিদেশে বেড়াতে গেল, কারণ স্বচক্ষে দেখতে হবে সংবিধান অনুষায়ী 
কিরকম ভাবে নান! দেশের কাজকম চলছে । এর তিন বছর বাদে মাধুঃ 
সরকার ঘোষণা করল যে, হঠাৎ এমন একট জরুরী ব্যাপারে কিছু করা উচিত 
হবে না, তাই ন' বছরের একটা কার্ষসূচী নেওয়া! গেল-ধাপে ধাপে দেশের 
শাসনব্যবস্থার সংস্কার হবে এবং একটি আদর্শ সংবিধান গড়ে উঠবে । তারপর 
বিপ্লবী আন্দোলন বাড়ছে দেখে নতুন সংবিধান চালু করার সময় কমিয়ে 
এনে তিন বছরে দাঁড় করাল । ১৯১৯-র মে মাসে নতুন মন্ত্রীসভা হল । দেখ। 
গেল বড়ো বড়ো মন্ত্রীরা সবাই মাঞ্চ বড়োলৌক আর মাঞ্চু' আমলা । মাঞুঃ 
সরকাঙরর ভাওতা লোকের কাছে ফাস হয়ে গেল, শুধু তাই নয়, লোকের 
ঘ্বণা আরও বেড়ে গেল । 

তং মেংহুই বা সুন ইয়াং-সেনের দল সংবিধানের ধাপ্পাবাজিতে ভোজবার 
পাত্র নয়। তাঁরা কাং ইউ-ওয়েইর আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার চালাল। 
বলল, কাং-এক্ক দলের আদর্শে সংবিধান তৈরি হলে মাঞ্চ রাজত্বই স্থায়ী হয়ে 
থাকবে আর সঙ্গে সঙ্গে চীনের জনসাধারণের দ্ঃখও দীর্ঘস্থায়ী হবে । তং মেং 
সুই একদিকে মাঞ্চু সরকারকে উপড়ে ফেলবার আয়োজন করতে লাগল 
আরেক দিকে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা প্রচার করতে লাগল, আর যারা মাঝ 
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শাসনকে জিইযে রাখতে চায় তাদের আসল চেহারা লোকের চোখে 
তুলে ধরতে লাগল । 

ইতিপুর্বে ১৯০৮ অবধি যে সশন্ত্র বিদ্রোহ হয়েছিল তা সংক্ষেপে উল্লেখ 
করেছি। তার পরের বিদ্রোহের কথা বলতে বলতে এবারে ১৯১১-র বিরাট 
বুর্জোয়া বিদ্রোহে পৌছে যাব-যে বিদ্রোহের ফলে মাঞ্চদের পতন হল, 
চীনে রাজতন্ত্র খতম হল । 

১৯০৯-এ বন্যা এবং খর দ্বই-ই হুনান প্রদেশকে আক্রমণ করল। ঘাসের 
শেকড় আর গাছের বাকল খেয়ে লোকের] দিন কাটাতে লাগল । জমিদাররা, 
স্বদেশী আর বিদেশী ব্যবসাদাঁরর! মুনাফার জন্যে চাঁল মজুত করে রেখে দিল । 
হু করে চালের দাম বাড়ল । ভ্ৃনান প্রদেশের চাঁংশা চালের জচ্যে গোটা 
দেশময় বিখ্যাত । সেখানেও দ্ভিক্ষ হল। ভুখা মানুষ হুনানের বড়লাটকে- 
বলল চালের দাঁম কমাতে, বড়লাট দাম কমালে না, গুলি করে বেশি কিছু 
ভূখা লাক কমালে।। জনতা ক্ষেপে গিয়ে চালের দোকান লুঠ করতে 
শুরু করল। তারপর বড়লাটের কুতি, পুলিস আপিস এবং মাচ ব্যাক্কে 
আগুন ধরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে গির্জা, বিদেশী কোম্পানীর বাড়ি, 
জাপানের বাণিজ্য-প্রতিনিধির আপিসও জ্বালিয়ে দেওয়া হল। মাঞ্চু 
সরকারের ফৌজ আর বিদেশখ ফৌজ মিলে বিদ্রোহীদের দমন করল। 
মাঞ্চদের স্বদেশপ্রেমের আরেকবার প্রমাণ পাওয়া : 

তুং মেং হুই বা সুন ইয়াং সেনের দল শুধু এখানে ওখানে সশস্ত্র বিদ্রোহ 
ঘটিয়েই খুশি ছিল না । তারা তাদের দলের কিছু লোককে সৈন্য বাহিনীর 
মধ্যে গোপনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল যাতে সময়মত সৈন্যদের মধ্যে বিদদ্রাহ 
ঘটাতে পারে । ৯৯১০-এ সূনের দল দক্ষিণ চীনের ক্যান্টনের নতুন সৈম্যবাহিনীর 
একটা অংশকে হাত করে নিয়ে বিদ্রোহের আয়োজন করতে লাগল । 
আয়োজন শেষ হবার আগেই সৈম্যবাহিনীর কয়েকজনের সঙ্গে পুলিশের 
মারামারি হয়। তুং মেং হুইর নেতারা ভাবলেন এই মারামীরির দরুণ 
স্থানীয় মাঞ্চ আমলার! সৈন্যদের পপ কড়া নজর রাখবার ব্যবস্থা করতে পারে 
এবং এই কথা ভেবে তীর! নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বিদ্রোহ করানো স্থির 
করলেন । বিদ্রোহ হুল বটে কিন্ত বিদ্রোহীদের সংখ্যা কম থাকায় ব্যর্থ হল । 
১৯$১"তে অরেকট ব্যর্থ বিদ্রোহ হয় । সেটা আরও বড়ো বিভ্রোহ । এবারে 
জ্রিশটিরও খেশ গোপন সমিতি বিদ্রোহে সামিল হয় । প্ল্যান করেন সৃন ইয়াং- 
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সেন স্বয়ং এবং হুয়াং সিং। বড়লাটের কুঠি আক্রমণ কর! হয়। কিন্তু দুঃখের 
বিষয় যে নেতাদের আদেশ ও সংকেত বার বার বদল হওয়ায় বিদ্রোহীদের 
দশটি দলের মধ্যে মাত্র চারটি লড়াইতে নাবে। বাঁহাত্তর জন বীর সৈনিক 
সেদিন দেশের জন্মে শহীদ হন। তাঁদের স্মতি বুকে করে ক্যান্টন শহরের উত্তর 
সীমানার কাছে ভুয়ংহুয়াকাং-এ অতি সুন্দর এক শ্মৃতিমন্দির আজ দঈড়িয়ে 
আছে । এরই পাশাপাশি শানটুং প্রদেশের একটা অঞ্চলে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন 
চলছিল । জেলার সদরে গিয়ে তারা খাজনা কমানোর দাবি আর উদ্বাস্তদের 
জন্যে সাহায্যের দাবি জানাল । তাদের সঙ্গে যোগ দিল হাতের কাজের 
কারিগররা এবং ছোট ব্যবসাদাঁরেরা। কয়েকমাস ধরে এই অন্দোলন 
চলল, শেষ অবধি সরকার জবরদন্তি করে এদের জমাঁয়েং ভেঙ্গে দিল। 

দেশ ক্ষুধায় অস্থির, অত্যাচারে জর্জর আর বিদ্রোহে মারমুখো। এমনি 
সময়ে বিদেশীদের হুকুমে মাঞ্ সরকার এমন একটা কাজ করতে গেল 
যে, তুং মেং ছুইর সঙ্গে মাঞ্ু সরকারের এক প্রচণ্ড লড়াই হল। ব্যাপারটা 
রেল কোম্পানী নিয়ে। রেলের ব্যবসা মোটা লাভের ব্যবসা । তাই 
১৯০৫ থেকে একদিকে যেমন বিদেশীরা রেলের ব্যবসাতে জে'কে বসেছে 
তেমনি আরেকদিকে চীনে গুঁজিপতি এবং কিছু কিছু স্থানীয় জমিদার 
নিজেরাই রেল লাইন বসিয়েছে । ১৯১৯-র গোঁড়ার দিকে আমেরিকার চাঁপে 
পড়ে মাঞ্চ সরকার ঘোষণা করল যে, রেল এখন থেকে সরকারের একচেটিয়। 
হল এবং ইতিপূর্ধে যাদের যাঁদের রেল তৈরির অধিকার দেওয়া হয়েছে 
তাদের সে অধিকার বাতিল করা হল। মাঞ্চ সরকারের উদ্দেশ্য হল রেল 
তৈরির অধিকাঁর বিদেশী ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রেখে নিজের টাকার প্রয়োজন 
মেটাবে । তার মানেই হল বিদেশী কোম্পানীরা রেল তৈরির একচেটিয়। 
অধিকার পাবে । মধ্য চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমে জেচুয়ান প্রদেশে একটা রেল 
লাইন বসাঝ্ুর জন্যে বেসরকারী একটা কোম্পানী হয়েছিল ৷ সেই কোম্পানীর 
রেল লাইন তৈরির অধিকার সরকার কেড়ে নিচ্ছে দেখে যাঁরা শেয়ার 
কিনেছিল তাঁরা ক্ষেপে গেল৷ বড়লাঁটের কাছে তারা! আবেদন নিয়ে গেল, 
লাটসাহেব তাদের বন্দী করলেন আর তারপর যারা বন্দীদের মুক্তির দাবি 
নিয়ে এসেছিল সেই জনতার উপর শান্তি ও শৃঙ্খলার নামে গুলি চালাতে 
বললেন সৈন্যদলকে । গুলিতে. মানুষ ভয় পেলে কোনও কালেই বিদ্রোহ 
হুভ না। রাজধানীর লোঁকের সঙ্গে গাঁয়ের চাষীরা এসে ভ্ুটল, কারণ 
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বন্যায় তারা সর্বস্ব হারিয়েছে । কয়েক মাস ধরে বিদ্রোহের আগুন দাঁউ 
দাউ করে জ্বলল। একদিন জনতা অত্যাচারী বড়লাটকে পাকড়াও করে 
তার মুড দিল উড়িয়ে । যেরেল লাইন নিয়ে এত রক্তারক্তি তা চীন ম্ৃক্ত 
হবার পর জনগণতান্ত্রিক সরকারের আমলে ৯৯৫০-৫২তে তৈরি হয়েছিল । 
বিদেশীরা তৈরি করেনি, স্বাধীন চীন সরকার, শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃহে যে 
সরকার গড়ে উঠেছিল, সেই সরকার এই লাইন তৈরি করেছিলেন । এই 
রেলের লড়াই মনে রাখবার মতো ঘটন]!। 


এবারে আমরা ১৯১১-র বিপ্নবের দোরগোড়ায় এসে দাড়িয়েছি | 

কইয়ানে যখন রেল লাইন নিয়ে জোর বিক্ষোভ চলছে তখন তার পুব 
পাশের হুপে প্রদেশে ছ্টো বিপ্লবী সমিতি একত্র হয়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের 
আয়োজন শুরু করে। হুপে প্রদেশে মাঞ্চুদের “নয়া ফৌজ” রয়েছে এবং 
গ্রেচয়ানে রেল বিদ্রোহ দাবাবার জন্যে এই ফৌজের কিছু কিছু লোক পাঠানো 
হচ্ছে । মাঞ্চু সরকার এই “নয়া ফৌজ” গড়ে তুলছেন শুধু চীনে সৈনিক 
গিয়ে এবং এই ফৌজের অফিসার হিসেবে নিয়োগ করছেন সেই সব চীনেদের 
যারা বিদেশ থেকে ট্রেনিং নিয়ে এসেছে । কিস্ত সরষের মধ্যেই ভূত! এই 
“নয়! ফৌজ”-এর মধ্যে বিপ্লবী সৈনিক অনেক, «« কিছু অফিসারও বিপ্লবী ॥ 
সুতরাং “নয়া ফৌজ” এক অর্থে সত্যিই “নয়া” । এই নয়া ফৌজের উদ্যোগে 
১৯১১-র ১০ অক্টোবর রাত্রিতে বিদ্রোহ ঘটে । জায়গাঁটির নাম উচাঁং_ 
ইয়াংসি নদীর দক্ষিণ তীরে । বিদ্রোহী ফোঁজ সেখানে অস্ত্রাগার দখল করল, 
বড়লাঁটের কুঠি আক্রমণ করল । মাঞ্ু সরকারের আমলার ঘাবড়ে গিষে 
বিদ্রোহীদের হাতে শহর ফেলে পালাল । পরদিন বিদ্রোহীরা এক ফোৌজী 
সরকার গ$ন কবল এবং ঘোষণা করল যে “চীন প্রজাতন্ত্র” প্রতিটিত হল। 
তারপর বিদ্রোহী ফৌজ ইয়াংসি পার হয়ে উত্তর তীরের হানিয়াং 'এবং 
হ্াণাংকাঁউ দখল করল । হ্যাঁংব ৯ পধখল একটা দারুণ খটনা, কারণ হ্যাংকাউ 
হচ্ছে মধ্য চীনের শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান খ্বাটি। হানিয়াংও কম গুরুত্বপুর্ণ 
নয়-_চীনের সব চেয়ে বড়ো অস্ত্রাগার ছিল সেখানে, রাশি রাশি অস্ত্র মজুত 
ছিল হানিয়াং-এ। শ্রমিক ও ছাত্রদের সাহায্যে বিদ্রোহী ফৌজ এই হানিয়াং 
দখল ক । হ্যাংকাউর পাশের শহর হানিয়ীং-এ সেদিন কি আনন্দ-উংসব ! 
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মাঞ্চু সরকার হুকুম দিল ইয়াংসি নদী ধরে নৌবাহিনী এগিয়ে যাক হ্যাংকাউর 
দিকে, কারণ বিদ্রোহ দমন করতে হবে। নৌবাহিনী এসে হ্যাংকাউতে 
নোঙর গাঁড়ল কিন্তু বিদ্রোহীদের ওপর গুলি চালাতে বললে চালাল না, 
আপত্তি করল । মাত্র এক মাস যেতে না যেতেই ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে 
চীনের এমন একটি অঞ্চলও রইল না যেখানে এতদিনকাঁর সর্বশজিমান 
মাঞ্চ বংশে ফেউ মেনে চলে । মাঞ্চু ফর্মীন একেবারে বরবাদ হয়ে গেল 
দক্ষিণ চীনে । উত্তর চীনের কয়েকটি শহরেও মাঞ্চ সরকারের পতন হল । 
জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা দিল । শ্রমিক, কৃষক 
এবং বিদায়ী পুরোনো সৈনিকরা ভিড়. করে বিদ্রোহী সৈশ্যবাহিনীতে 
নাম জেখাল। তাই অল্প সময়ের মধ্যেই সে বাহিনী বিশাল হয়ে উঠল । 
মাঞ্চু সৈশ্যদল সব জায়গাতেই মাঁর খেয়ে পালাতে লাগল । 

বানের জল পরিষ্কার থাকে না_নাঁনা ভ্রোত তাতে এসে মেশে । বির্রোহেব 
জোয়ার যখন দিকে দিকে ছডিয়ে পড়ল তখন তার মধো বিদ্রোহ-বিরোহী 
যাঁরা তারাও ঢুকে পড়ল । কাঁং ইউ-ওয়েইর দল অর্থাৎ রাজতন্ত্রের সমর্থক 
দল আর সরকারী বডে আমলারা ভান করল যে, তারাও বিদ্রোহের পক্ষে । 
কিয়াংসুর বড়লাট মজার ব্যাপার কবলেন । প্রদেশের পর প্রদেশ বিদ্রোভীরা 
দখল. করে নিচ্ছে শুনে' তিনি মাঞ্চুদের দেওয়া লাটের পোশাক ছুড়ে ফেলে 
দিলেন আর তার কুগির গেটে সাইনবোর্ড টাঙালেন-_“বিদ্রোহী সরকার” 
অনেক আমলা সৈম্যদলে ঢুকে গেল । বাচতে হবে তো! কোপটা না 
হয় ঝোপ বুঝেই মারা যাবে ! 

রাজসিংহাসনের অবস্থাটা একটু দেখা যাক । সেই যে মভ্তাবীনী ওজু সি, তিনি 
এতদিনে মারা গেছেন । একজন ইতিহাঁস-লেখক এই রানীটি সম্বন্ধে বলেছেন 
যে, ইনি ছিলেন “বুড়ো জবুথবু মাঞ্চ ড্র্যাগনের শেষ ধারালো ঈীতটি!” 
এ ফীতটি সবার আগে খোকা সম্তাটকে হত্যা করে গেছে বলে অনেকের 
ধারণা । খোকা মম্াটের নেহাং কচি এক খোকা ভাঁগনে এখল সিংভাসনের 
অধিকারী । নাম তার পুঈ, বয়েস তিন বছর। জাপান বছর বিশেক 
পরে বেআইনীভাবে উত্তর চীনের মাঞ্চরিয়া অঞ্চল দখল করে মাঞ্চুকুয়ো 
নামে যে ভাবেদার রাজ্য গডে তুঙ্গেছিল এই প্রঈ সেই রাজ্যের পুতুল 
শাসনকর্তা হয়েছিল__জাপানী সরকাঁরের হুকুম অনুষায়ী এই প্ৃতুল নড়ত- 
চড়ত, কথা কইত । 
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সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলে! বুঝতে পারল যে, রাজতন্ত্রকে বোধ হয় আর বাঁচানো 
যাবে লা। হঠাং কি-জানি-কোথা-থেকে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে এসে তাদের 
রক্ষ' করতে পারে এমন একজন “ঘোড-সোয়ার পয়গম্বর” তার! খুঁজতে 
লাগল । এমন একজন পয়গন্বর বা রক্ষাকর্তী দরকার যিনি হয় বিভ্রোহকে 
গুড়িয়ে দিতে পারবেন অথবা তার মোড় ঘ্বরিয়ে দিতে পারবেন যাতে 
সাম্রাজ্যবাঁদীরা যেসব সুযোগ-সুবিধে চীনের বুকের ওপর চেপে বসে ভোগ 
করছে সেগুলো বিদ্রোহীদের ধাক্কায় বাতিল হয়ে না যায়। এহেন লোক 
চট করে পাওয়া গেল। নাম ইউয়ান শিহৃকাই । বড়ো হবার আকাক্রা 
প্রবল, স্প্ধাও তেমনি আকাশ-ঞ্টোঁয়া। চরিত্র বেশ খারাপ, কারণ 
সৈন্যবাহিনীর একজন অধিনায়ক হিসেবে সে ১৮৯৮-র সংস্কারপন্থীদের সমর্থন 
কর। ভান করে পরে তাঁদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল । বক্সার 
বিদ্রোহের সময় ইউয়ান উত্তর-পুৰ চীনের শীনটুং-এর ছো।টলাট ছিল৷ 
বিদেশীদের রক্ষা করবার জন্যে সে সৈন্য লেলিয়ে দিয়ে বিদ্রোহীদের হত্যা 
করাল । তখন বিদেশীদের আক্রমণ থেকে রাজধানী পিকিংকে রক্ষা করবার 
জন্যে সৈম্য নিয়ে সেখানে যাবার ডাক আসে কিন্তু ইউয়ান গেল না, কারণ 
সে গেলে বিদেশীদের কে রক্ষা করবে 2 স্বদেশের চেয়ে বিদেশীরাঁই তো 
বড়ো, কারণ তারাই তো মোটা ঘুষ দিতে পারে! চীনের সবচেয়ে 
শক্তিশালী “নয়া ফৌজ” তো ইউয়ালেবই ভাতে 25. অবশ্য বিদেশীদের 
সাহায্য নিয়ে । এই “নয়! ফৌজ”-এর জন্যেই প্রথম হ দয়াঁন বিখ্যাত হয়৷ 
শানট্ুং-এর পরে ইউয়ান শিহ্‌-কীই চিহ্‌লির / বর্তমান নাম হোঁপেই ) 
বড়লাট হয় আর একই সঙ্গে পেইইয়াং সৈত্য জোটের অধিনায়ক হয়। এই 
জন্যে তার দেশের বীজনীতিতে প্রবল প্রতিপতি হয়, কারণ এই দু'টি পদ যিনি 
কক! করতে পারতেন তিনিই মাঞ্চুদের গোৌট। সৈন্যবাতিনীকে হাতের মুঠোর 
মধ্যে রাখতে পরতেন । ইউয়ানের প্রতিপত্তি বাড়তে দেখে ১৯০৯-এ মাঞ্চরা 
তাকে চাকরী থেকে বিদায় করে দেয় । কিন্তু যখন ১৯১৯১তে উচাং বিদ্রোহ 
হল তখন মাধুখদের ইউয়ান ছাঁড়া গতি নেই বলে তাকে ডেকে আনতে হল 
কারণ একজন “শক্ত” লোক চাই । বিদেশীরাও ইউয়ানকে পছন্দ করল । 
এবারে আমরা ইউয়ানের অতীত থেকে বর্তমানে এসে পড়েছি । 

ইউয়ান প্রথমে হল মাঞ্চদের সরকারী সৈশ্যবাহিনীর অধিনায়ক এবং 
ভার পরেই তাঁকে করাহল প্রধান মন্ত্রী কীরণ এরকম সব দিক থেকে সাআরাজা- 
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বাদীদের যোগ্য দালাল কোথায় পাওয়া যাবে! ক্ষমতা পেয়ে ইউয়ানের 
কান্ত হল এক দিকে যতদিন দরকার ততদিন মাঞ্চু সরকারের পতন ঠেকিয়ে 
রাখা, আরেক দিকে বিদ্রোহীদের দাবিয়ে রাখা । এক দিকে সে মাঞ্চদের 
ভয় দেখায়_বাঁড়াবাড়ি করবে তে৷ বিদ্রোহীদের লেলিয়ে দেব । আরেক 
দিকে বিপ্লবী নেতাদের বলে _ যদি আমার কথা শুনে না চল তবে 
মাঞ্চদের হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে চরম লড়াই করব । 

ইউয়ানের কায়দা-কানুন দেখে বিদেশীরা বুঝল তার আসল মণ্চলব কি! 
তারা তাদের নীতি চিক করে ফেলল । মাঞ্চ সরকাঁর যদিও অতি বাঁধা 
চাকরের মতোই কাঁজ করছে তবু এ সরকারের সাধ্য নেই বিপ্রবের ঢেউ 
ঠেকাবার । কাঁং ইউ-ওয়েইর দলের সংস্কারপন্থী “ভদ্রলোকরা” যে বিপ্লবীদের 
হটিয়ে ক্ষমতা দখল করে গদিতে বসতে পারবে এ বিশ্বাস বিদেশীদের নেই । 
সুতরাং মঞ্চদের জায়গায় ইউয়াঁনকে বসাতে ভবে এবং তাকে দিয়ে বিপ্রকী 
আন্দোলনকে ধ্বংস করাতে ভবে 1 নীতি ঠিক হয়ে গেল । নাও শুরু ভল | 
অন্য দিকে সুন ইয়াং-সেনের নিন্দা আ'রস্ত হল, বিপ্লব ও বিপ্লবী সবারই 
কুৎসায় বিদেশীরা পঞ্চমুখ হল । সুনের বিরুদ্ধে প্রধান নালিশ-_ কাজের 
লোঁক নয়, শুধু স্বৃপ্র দেখতে জানে, নিছক কল্পনা-রাজ্যের লোক আঅ'র 
বক্তৃতাবাগীশ । কাজের লোক হচ্ছে ইউয়ান শিহ-কাঁই_লাখে একজন 
মেলে । 

১৯১১-র নভেম্বরে ইউয়ান আর তুং মেং হুইর বিপ্লবীদের মধো আপোষ ও 
শান্তি সম্বন্ধে কথাবার্তা শুরু হল । 

হাণংকাউ বিপ্লবীদের দখলে এসেছে এ খবর সন ইয়াৎ-সেন বিদেশে বসে 
পান। তিনি তখন আমেরিকায় রাজনৈতিক বক্তৃতা করছেন । বিদ্রোহ হঠাৎ 
ঘটে। প্রায় বিশ বছর সুন দেশ থেকে নিবাঁসিত। খবর পেয়েই আন 
লগুনে ছুটে গেলেন ৷ সেখানে তার অনুরোধে ইংরেজ সরকার তাকে কথা 
দিল যে, চীনের ব্যাপারে ইংরেজরা হস্তক্ষেপ করবে না এবং জাঁপানকেও 
করতে দেবে না! সুনের উদ্দেশ্য বিপ্লবীদের কাজের সুবিধে করে দেওয়া । 
সুন ডিসেম্বরে দেশে ফিরে এলেন । অসাধারণ অভার্থন! পেলেন । ১৯৯১২-র 
৯ল। জানুয়ারী নীনকিং-এ বিপ্লবীদের অস্থণয়ী সরকার গঠিত হল.। সুন হলেন 
সেই সরকারের অস্থায়ী সভাপতি । নানকিং হল নতুন সরকারের রাজধানী-_ 
তাইপিং বিভ্রোহীদের রাজধানী ছিল এই নানকিং। সভাপতি হিসাবে সুন 
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যে সব ঘোষণ' প্রচার করলেন তার মধ্যে এমন কোনও ফাক থাকল না! যার 
সুযোগ নিয়ে মীধুঃ বংশ চীনের সিংহাসনে টি'কে থাকতে পাবে । ছৃহাজার 
বছরেরও বেশি প্ুরোনে। ঘুণেধর1 সামন্ত রাজতন্ত্রের অবসান হল। গণ- 
তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ধারণা জনগণের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিল। কিন্তু 
স্ুনের ঘোষণায় একট! অন্য রকমের বড়ো ফাঁক থেকে গেল। তিনি এবারে 
“জমিতে সবার সমান অধিকার” তু মেং হুইর এই নীতি ঘোষণা! করলেন 
না। এখানে তাঁর দলের বিরাট এক দুর্বলতা থেকে গেল । চাষীদের 
লড়াইতে জাগিয়ে তুলে গ্রাম-প্রধান চীনের মাটিতে তুং মেংহুই শেকড় না 
গেড়ে মন্ত ভূল করল এবং সেই ভুলের জন্যে উত্তর চীনের বিপ্লব-বিরোধীরা 
নতৃন চীন প্রজাতন্ত্রকে চুরমার করবার সুযোগ পেল । তাঁদের নেতা ইউয়ান 
শিহ্‌-কাই এবং তার অধীন সেনানায়কেরা মাঞ্চু রাঁজবংশকে সিংহাসন ছেড়ে 
দিতে বাধ্য করল। পিকিং থেকে এক অপুর্ব ফর্মান জারি হল। জারি 
করেলন স্বয়ং সআাট প্রঈ, তিন বছরের খোকা । তিনি বললেন, আমি 
সিংহাসন ছেড়ে দিচ্ছি কিন্ত প্রধান মন্ত্রী ইউয়ানকে আদেশ করছি চীনের 
উত্তর এবং দক্ষিণ অঞ্চলকে এক করে ফেলতে হবে, ভাগ রাখা চলবে না, আর 
অস্থায়ী ভাবে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে । অর্থাৎ সম্রাটের মুখ 
দিয়ে বলাঁনে! হল যে, বিপ্রব-বিরোধীদের ঘণটি উত্তর চীন যাতে বিপ্লবীদের 
বাটি দক্ষিণ চীনকে দখল করতে পারে তাঁর ভাব উয়ানকে দেওয়া হচ্ছে । 
আরও বলাঁনে। হল, নাঁনকিং-এ সুনকে সভাপতি করে যে অস্থায়ী প্রজাতন্ত্র 
হয়েছে সেটাকে আমর উত্তরের লোকেরা মানি না। এই মজার ফমীনে 
আরও ঘোষণা করা হল যে, গদি যাঁওয়াঁর দরুণ সমাটকে বছরে ২০ লক্ষ 
আমেরিকান ডলার মাইনে দেওয়! হবে । আরও ঘোষণা! ছিল । সাত্রাটের 
বাক্তিগত সম্পত্তির ওপর হাত দেওয় চলবে না, তার সবকণ্টা প্রাসীদ তারই 
থাকবে আর তার পাত্র-মিত্র-অমাত্য পাইক-বরকন্দাজ সবার খরচ চীনের 
প্রজাতন্ত্রকে বইতে হবে। সম্রাট কি শুধু নিজের কথ' ভাবতে পারেন ? 
মাক বড়োলোকর! সবাই তাদের পুরোনো ব্যক্তিগত সম্পতি ভোগ করতে 
থাকবেন, তাদের সম্মানের পদবী-টদবী কেড়ে নেওয়া চলবে না, আর সৈন্য- 
বাহিনীতে তাদের যোগ দিতে বাধ্য করা খাবে না । আরও মজার কথা 
আছে । যেসব বড়োলোকর! প্রজাদের কাছ থেকে জবরদস্তি করে আদায় 
করা সব সম্পত্তি ফ্বঁকে দিয়েছেন, অথবা এ রকমে পাওয়া সম্পত্তি বীদের 
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ভবিষ্যতে ফুরিয়ে যাবে তাদের কি হবে ? তারা তো এখন আর নতুন করে 
সম্পত্তি করতে পারবেন না, কারণ “প্রজাতস্ত্রে” তো প্রজাকে আর শোষণ 
করা যাবে না! কি হবে? উদার সম্ত্রাট' পরের ধনে পোদ্দারি করে 
ব্যবস্থা বাংলালেন, “অভাবী রাজা-জমিদারদের খোরপোষের ব্যবস্থা অবশ্যই 
করছে হবে”- মানে, সরকারের করতে হবে ! চমৎকার ! 
মাঞ্চ রাজবংশ বিদায় হল বটে কিন্ত বিপ্লব বলতে যে দাঁরুণ পরিবর্তন 
বোঝায় তার তো কিছুই হলনা। চীনের পুরোনো দিনের সমাজ অচল 
অনড় হয়ে রইল । গ্রামে জমিদার বহাল তবিয়তে বসে রইলেন, সরকারী 
আপিসে আমলারা গা্যাট হয়ে বসে রইলেন। সমাজের ওপর ঘলায় 
একটু ওলট-পালট হয়তো! হল কিন্তু বিরাট দেশের বিশাল গ্রামাঞ্চলের এক 
কোণ থেকে আরেক কোণ পর্যন্ত পরিবর্তনের কোনও ঢেউ উঠল না। এ 
বিপ্রবের প্রধান দর্বলতার কথা বলতে গিয়ে মাও ৎসে-তুঁং বলেছেন, “১৯১১-র 
বিপ্লব যে বার্থ হল তার কারণ শ্রমিকশ্রেণী এ বিপ্রবে সচেতনভাবে যে'গ 
দেয়নি আর কমিউনিস্ট পার্টির তখনও জন্ম হয়নি |” 
“শক্ত” ইউয়ান বিদেশীদের আর স্বদেশী শোষকদের সমর্থন পেলেন, 
ংস্কারপন্থী “ভদ্রলোৌকেরাও” এই লোকটিকে নির্ভরযোগ্য মনে করলেন, 
কারণ সুনের তো “মাথা গরমগ -__ বিপ্লব চান তিনি! বিপ্রবের সময় মওকা 
বুঝে যে মেকী বিপ্লবীরা জোয়ারে গাঁ ভাসিয়ে দিয়েছিল তারা এবার 
মুরুব্বী পেয়ে ইউয়ানকে ঘিরে ঈীড়াল। অর্থাৎ জমিদার, আমল! ইতা1দি 
ধড়িবাজের! এবার নিজেদের উপস্বক্ত নেতা পেল । 
ইউয়ান ও তার স্বদেশী ও বিদেশী সমর্থকর! ইউয়াঁনকেই নতুন প্রজ্ঞাতন্ত্রের 
সভাপতি করতে চান, সুনকে তাঁর চান না। এর ফলে সুনের ওপর চাপ 
পড়ে, এমন কি তার দলের লোকেরা মনে করেন যে, সুনের সভাপতির 
পদ ছেড়ে দিয়ে আপোষ করাই ভালো, নইলে বিদেশীদের যেরকম মতি- 
গতি দেখা যাঁচ্ছে ভাতে তার সৈশ্ব নিয়ে ইউয়ানের পক্ষে নেবে পড়বে 
আর ইউয়ান নিজেও কম লড়িয়ে নয়, তাঁর নিজস্ব সৈশ্বলও কম নয়। 
উত্তর চীনে তার বড়ো খাট, সেখানে তুং মেং হুই বেশী নাক গলাতে 
পারেনি । 
আমরা দেখেছি যে, তুং শ্বেং হুইর সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
সুন ইয়াংসেন আমেরিকা থেকে লগ্ডনে চলে যাঁন এবং ইংরেজদের অনুরোধ 
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করেন যে, তার! যেন চীনে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে তস্তক্ষেপ না করেন এবং তারাই 
চেষ্টা করে যেন জাপানের হস্তক্ষেপ বন্ধ রাখেন । ইংরেজের কথা পেয়ে 
সন্ত হয়ে সুন দেশে ফিরে আসেন । তৃং মেং হুইর একটা বড়ো দুর্বলত! 
ছিল সাআজ্যবাদীদের ওপর বিশ্বাস । ইউয়ানের সঙ্গে নানকিং সরকারের 
লড়াইয়ের সময় এই দুর্বলতার দরুণ ইউয়ান জিতে গেল একথা বলা যেতে 
পারে । 

বিপ্রবের ছ'বছর আগে সুন যখন জাপানে তুং মেং হুই গড়ে তোলেন তখন 
তিনি “জগতের সবার জন্যে ঘোষণা” বলে ভবিষ্যতের বিপ্লবী সরকারের 
জন্যে যে ঘোষণার খসড়া! তৈরি করেন তাতে বিদেশী সাআ্রাজাবাদীদের নিশ্চিন্ত 
করবার জন্যে বলেন যে, মাঞ্চ সরকার অন্য দেশের সঙ্গে অতীতে যেসব 
চুক্তি করেছে তার কোনও নড়চড হবে না, সব ক্ষতিপুরণ আর খণের টাকা 
বিদেশীদের পুনোপুরি দেওয়া হবে, বিদেশীরা যেসব সুযোগ-সুবিধে পেয়ে 
আসছিল সেগুলো সবযত্ে চালু রাখা হবে, বিদেশীদের ধনসম্পত্তি রক্ষা করা 
হবে, ইতাদি ইত্যাদি । এই ঘোষণা পডলে মনে হয় না কিযে, তং মেং ছুই 
বিদেশদের চীন-বিপ্নবে হস্তক্ষেপ ঠেকাবার জন্যে ভয়ানক ব্যাকুল এবং 
দলটির বিশ্বাস যে এই ধরনের সুযোগ-সুবিধে আর ভালো ব্যবহারের আশ্বাস 
দিয়ে তারা বিদেশীদের চীন-বিপ্রবে নিরপেক্ষ করে রাখতে পারবে 2 এ 
ধারণাটা দারুণ ভুল এই কারণেই যে, “বিপ্লবী” সরকারের কাছ থেকে 
সাআাজ্যবাদীরা যে সুযোগ-সুবিধে পাঁবে তার চেছ্গে অনেক বেশি মুনাফার 
ব্যবস্থা করতে পারবে চাকর সরকারকে গদিতে বহাল রাখলে । আর একটা 
কথা, তুং মেং হুইর বোবা উচিত ছিল যে, মাঞ্চদের জনসাধারণ ভয়ানক 
ঘণা করত । এই মাঞ্চুরা চীনের স্বার্থ নান! হক্তির মারফং বিদেশীদের কাছে 
বিকিয়ে দিয়েছিল-_-এটা ছিল এ দ্বণার একটা কারণ । সুতরাং মাঞ্খদের সেই 
চুক্তিগুলোকে মেনে চললে যে জনসাধারণের একটা বিরাট অংশকে বিপ্লবের 
সামিল করা যবে না-_এটা কেন এই দল বুঝল না? বক্সার বিদ্রোহের সময় 
তারা যেমন করেছিল এবারেও তেমনি বিদেশীর] প্রথমট' দূরে সরে থেকে 
দেখতে লাগল ব্যাপারট! কতদূর গড ' এবং কোন দল কতটা শক্তিশালী হয় । 
তাদের চীনের ব্যাপারে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ না করার দ্বটো কারণ ছিল । এক, 
প্রথম মহাযুদ্ধের উদ্যোগ তখন শুরু হয়ে গেছে, নান! রকমের 'বাদ-বিসংবাদ 
ও বেরোধের জালে জড়িয়ে গেছে বিদেশী শক্তির! । ছুই, চীন বিপ্লবের 
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চেহারা দেখে বিদেশীরা বুঝতে পেরেছে যে, মাধ সরকারকে সমর্থন করা 
বুদ্ধির কাজ হবে না। শেষ অবধি তারা একদিকে ঝুঁকে পড়ল, নিরপেক্ষ 
থাকার কোনও প্রশ্ন আর থাকল না। তাঁরা ইউয়ানকে অনেক টাকা 
থণ দিল কিন্ত সুনের নানকিং সরকারের অর্থাভাঁব সত্ত্বেও কোনও খণ দিয়ে 
তাঁকে সাহায্য করল না। খণ না হয় না-ই দিল। কিন্ত মাধু সরকারের 
দেওয়া অধিকারের বলে সব শুহ্ক আদায়ের ভার বিদেশীরা! পেয়েছিল । 
সেই শুন্ধ থেকে একটি কানাকড়িও নানকিং সরকারকে বিদেশী শয়তানরা 
দিল না। সাআজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপের ভয় ছিল তুং মেং হুইর পররাস্ট্রনীতির 
মূলে। তাদের এই ভয় হয়েছিল যে, যদি সাম্রাজ্যবাঁদীরা চীনের ভেতরকার 
'লড়াইতে মাঞ্চদের পক্ষ নিয়ে নেবে পড়ে তাহলে তুং মেং হুইর অবস্থা তাই- 
পিংদের মতো হবে । সনের দল বুঝল না যে, যদি চীনের জঙ্গী জনসাধারণকে 
পুরোপুরি লড়াইতে নাবানো যায় তাঁহলে সাম্রীজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপে 
ভয় পাবার কোনও কারণ থাকে নাঁ। তারা বুঝল না যে, সাভাজা- 
'বাদীদের সঙ্গে আপোষ করলে এবং তাদের খাতির কুড়োবার চেষ্টা 
করলে বিপ্লবের সরবনাশ হবে। সভাপতি হয়েই পুন আবার সেই 
১৯০৫-এর খসড়া ঘোষণার মতে! আরেকটি ঘোষণ! প্রচার করে বিদেশী 
শক্তিগুলোকে" তাঁদের হকি, সম্পর্তি, সুযোগ-সুবিধে ইত্যাদি সম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু বৃথা চেষ্টা--ভবী ভুলবার 
নয়। তারা তাদের আত্মীয় ঠিকই চিনেছিল, তাই ইউয়ানের পেছনে 
ঈড়াল্‌। 

বিদেশী সাআ্াজ্যবাদীর শুধু টাকাকড়ি না দিয়ে নানকিং সরকারের ওপর 
চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করল ন|, অন্যরকমের চাঁপও দিল । (সে এক রীতিমত 
নাটক। জাপানী আর বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ ইয়াংসি নদীতে এসে জড়ো 
হুল। উত্তর-পূর্ব চীনে জারের রাশিয়া আর জাপানের সৈন্যবাহিনী এক 
পায়ে খাড়া-এহুকুম পাওয়া মাত্র আক্রমণ করবে । আর বিদেশী শক্তিগুলো 
ঘন ঘন ঘোঁষণ! প্রচার করতে থাকল যে, যদি দেশের ভেতরকার দুই দলের 
“গৃহযুদ্ধ” বন্ধ না হুয় তবে তার! অর্থাং বিদেশীর! হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হবে । 
উত্তর ও দক্ষিধ চীনে অর্থাং ইউগ্লান শিহ্‌-কাই ও সুন ইয়াং-সেনের দলের 
“মধ্যে খন আপোষ আলোচনা চলছিল তখন ইউয়ানের পক্ষের আমলার 
"যার “ওঅরলর্ড” বা মুদ্ধবাজ সামন্ত সর্দমাররা থেকে থেকে আবেদন প্রচার 
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করে নানকিং সরকারকে অনুরোধ করতে লাগল ইউয়ানের সঙ্গে আপোষ 
করতে, কারণ তা না হলে বিদেশী শক্তিরা সশস্ত্র হস্তক্ষেপ করল বলে! 
তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে! সমন্ত ব্যাপারটাই কিন্তু আগাগোড়া 
সাঁজানো-নানকিংকে বাগে আনবার জন্যে । নানকিংপন্থী দক্ষিণ চীনের 
বিপ্লবীদের অর্থাৎ সবুনের দলের ভয় ধরে গেল । তাদের অনেকের মনে হল 
যে, ইউয়ানের ছোঁটোখাটে| প্রতিটি দাবি না মানলে দেশ রসাতলে যাবে । 
ইউয়ানকে সভাপতি না করলে বিদেশীরা নেবে পড়ল বলে! এমন 
আবহাওয়া শয়তান ও দুর্বলেরা মিলে সৃর্টি করল যে, এক এক করে 
ইউয়ানের সব দাবি নানকিং সরকারকে মানতে হল । 1. 

নানকিং সরকারের নেতা সুন ইয়াৎ-সেন ইউয়ানের সঙ্গে আপোষের আগে 
শতকগুলে! শর্ত উপস্থিত করলেন । কিন্ত দুর্বল পক্ষের শর্ত টেকে না। 
সুন বললেন, নানকিং সরকারকে উত্তর-দক্ষিণ চীন একত্র করতে দেওয়া! 
হোক অর্থাং এক সরকারের অধীনে আনতে দেওয়া! হোক । ইউয়ান এ 
প্রস্তাদ মানতে পারে না, কারণ উত্তরে তার খাঁটি, দক্ষিণে তার 
কোনও জোর খাটে না। আর বিদেশীরা নাঁনকিং সরকারকে 
কোনও আমল দিতেই রাঁজি নয়। নাঁনকিং সরকারের বিদেশী দপ্তরের 
মন্ত্রী দুই দ্বইবার আমেরিকার সরকারকে অনুরোধ করলেন নাঁনকিং 
সরকারকে স্বীকার করে নিতে কিন্তু আমেরিক: রাজি হল না। অথচ 
ইউয়ান শিহ্‌-কাঁই যখন সাততাঁড়াতাড়ি পিকিং-: অস্থায়ী সরকার গঠন 
করল তখন তাকে বিদেশীরা আইনত স্বীকার না করলেও তক্ষুণি কার্ধত 
স্বীকার করল এবং বেশ খানিকটা খাণ দিয়ে তাকে নানকিং-এর সঙ্গে 
লড়বার রসদ দিল । এতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সাত্রাজ্যবাদীরা ইউয়ানের 
সরকারকে পছন্দ করে এবং সুনের সরকারকে মোটেই পছন্দ করে না। 
বেচাঁর। নানকিং সরকারের আর কোনও উপায় থাকল নাঁ। ইউয়ান যেমন 
চায় তাই হোঁক। তাঁর কায়দাতেই উত্তর দক্ষিণ “এক” হোক । সুতরাং 
১৩ই ফেব্রুয়ারী সুন ইয়াঁং-সেন অস্থায়ী সভাপতির পদ ছেড়ে দিলেন এবং 
ইউয়ান শিহ্‌-কাই হল অস্থায়ী সভাপতি । পনের-ষোল দিনের মধ্যেই 
আমেরিকার আইন সভা এতদিনে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে 
বলে আনন্দ প্রকাশ করল । এর আগে নানকিং-এ যে চীন প্রজাতন্ত্র 
সুনক্ষে অস্থায়ী সভাপতি করে গঠিত হয়েছিল সেটা আমেরিকার তে স্টিক 
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প্রজ্বাতন্ত্র হয়নি, এবারে সুন ইউয়ানকে গদি ছেড়ে দেওয়ায় খাঁটি প্রজাতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠ। হল ! 

স্বুন ইয়াৎ-সেন শেষ মুহূর্তে একটা চেষ্টা করলেন । তিনি বললেন পিকিং 
ছেড়ে ইউয়ানকে নানকিং-এ রাজধানী করতে হবে এবং নানকিং-এ তাকে 
সভাপতি পদে বরণ করা হবে। ইউয়ান এতে রাজি হল না। কারণ তার 
শক্তির ভিত হচ্ছে উত্তর চীনে । তাছাড়া তার প্রত্ব বিদেশী সাম্রাজ্য- 
বাঁদরাও চায় না যে, পিকিং থেকে রাজধানী নীনকিং-এ সরে যায় । কারণ 
পিকিং-তিয়েনংসিন এলাকা তাদের সৈম্বদের দখলে, রেল লাইনের ওপর 
তাদের পুরো কক্জা, তাঁই পিকিং এবং ইউয়ানকে তার! সহজে সাহায্য করতে 
পারবে এবং দরকার মতে! ওঠ.-বস্‌ করাতে পারবে । 

সুন ইয়াং-সেন কিস্তু নরম হলেন না, বললেন, নানকিং-এ *ইউয়ানকে 
আসতেই হবে । 

এবারে নাটকের শেষ দৃশ্যে এসে পৌঁছেছি । জবর নাটক! 

ইউয়ান শিহ-কাই পিকিং-এ তার নিজস্ব যে সৈন্যবাহিনী ছিল তাকে গোপনে 
হুকুম করল যে, লোক দেখানো “বিদ্রোহ” করতে হবে। সৈন্যরা মেকী 
বিদ্রোহে ফেটে পড়ল ৷ চাঁরদিকে তুমুল উত্তেজনা । এ অবস্থায় ইউয়াঁন কি 
পিকিং ছেড়ে নানকিং যেতে পারেন £ অসম্ভব! এ নাটকে বিদেশীরাও 
নেবে পরল । তারা পিকিং-তিয়েনংসিন এলাকায় প্রন্থর সৈন্য ছড়িয়ে টহল 
দেওয়াতে শুরু করল, কারণ সৈনিকদের “বিদ্রোহে” পিকিং “বিপন্ন” ! তারপর 
স্টেজে জাপানের প্রবেশ । চীনের চিনওয়াংতাও অঞ্চত্মে জাপান সৈম্যদল 
নাবিয়ে দিল, কারণ শান্তি-শৃঙ্ঘল1 রক্ষা! করতে হবে ! এমন একটা আবহাওয়া 
তৈরি করা হল যাতে সবাই বিশ্বাস করে যে, ইউয়ান পিকিং ছেড়ে গেলে 
পিকিং-এ গুরুতর বিশ্ৃজ্ঘল। এবং দেশের ওপর বিদেশী হাশমল] হবে । 

আর গতি না দেখে সন ইয়াং-সেন নানকিং-এ রাজধানী থাকবে এই দাবিও 
ছেড়ে দিলেন । 

১৯৯১১-র বিপ্লবের নেতাদের ছুটি দ্রবলতার জন্যে এরকমের ঘটনা ঘটল । এক, 
ভারা দেশ ভাগ হয়ে যাবে এই ভয়ে সব সময় কাহিল হয়ে ছিলেন । একতা 
দিয়ে গীথা এক চীন চাঁই--উত্তর-দক্ষিথ ভাগ হলে সরবনাশ ! যেন প্রথমে 
এক অঞ্চলে শক্ত খাটি গেডে ছুষমণদের খতম করে ক্রমে গোটা দেশকে মুক্ত 
করা যায় না! দুই, তাদের আরেক প্রবল ভয়, বিদেশীর। হস্তক্ষেপ করবে। 
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তাদের বড়ো সাধ বিদেশীর1 নতুন সরকারকে “স্বীকার” করুক 1 তাহলেই 
সব মুস্ষিলের আসান, তা না৷ হলে চীন প্রজাতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাবে। এরকম 
ভয়ভাবনার মুল কারণ কি? মূল কারণ ১৯১১-র বিপ্লবের নেতারা দেশের 
জনতাকে তাদের লড়াইতে তেমনভাবে সামিল করতে পারেননি, জনতা 
পিকিং-নানকিং তর্কবিতর্কের সময় সুন ইয়াং-সেনের পেছনে অস্ত্র হাতে নিক্সে 
ঈাঁড়িয়ে থাকলে এ অবস্থা তার হত না। তাই ইউয়ীন আর বিদেশীদের 
সঙ্গে দাবাখেলায় চাল দিতে দিতে তুং মেং হুইর নেতারা যখন চারদিকে 
তাকালেন তখন তাদের পেছনে এসে দীড়ায় এমন গণবাহিনী দেখতে 
পেলেন নাঁ। সুতরাং হল ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাঁওয়! ছাড়া তাদের আর অন্য 
উপায় থাকল না। জনতার বিঞ্লীব সুন ইয়াং-সেনকে সভাপতি করেছিল 
আর মাঞ্চুদের চাকর আর বিদেশী সাত্রীজ্যবাদীদের দালাল ইউয়ান তাকে 
গদি-দ1$' করল, তাঁতে হাততালি দিয়ে সায় দিল কাংপন্থী সংস্কারকের 
দল আর জমিদার-আমল। বদমায়েসের দল । বিপ্লবে জনতাকে সব সমস্ব 
সঙ্গে না রাখলে এরকম অঘটন ঘটবেই । 

ইউয়ানের রাজত্ব পাঁকা হবার পর সংস্কারপন্থী আমলা ইত্যাদি মিলে একাধিক 
পাটি তৈরি করল । তাদের সঙ্গে সূনের তুং মেং ছুই দলের কিছু লোকও 
যোগ দিল কারণ তুং মেং হুইতে তো নানী রকমের লোক ছিল । ১৯১২-র 
আগস্ট মাসে তৃং মেং হুইর “খাঁটি” লোকেরা তুং মেং ছুই ভেঙ্গে দিয়ে নতুন 
দল গড়ল, নাম দিল কুয়োমিনতাং । এই কুফঘ্মোমিনতাং-এর প্ল্যান হল 
আইনসঙ্গত উপায়ে ইউয়ানের কু-শাসনের বিরোধিতা রা, যাকে বলে 
পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় আন্দোলন তাই করা, অর্থাৎ আইন সভার সভ্য 
হয়ে আইনসভার মধ্যে সরকারের বিরোধিতা করা--তাঁর বেশি কিছু না করা 
কিন্ত এই “খাঁটি”! খুব দুর্বলতা দেখাল। এরা ঝাপসা ভাবে “সমাজের 
সেবা” এমন কি “সমাজতন্ত্রের” কথা বলত কিন্তু তং মেং হুইর কার্ষসৃচীতে 
কৃষিব্যবস্থার উন্নতি করবার যে খুব জরুরী কব্যের উল্লেখ ছিল 
কুয়োমিনতাং-এর কাধসৃচীতে তা একেবারেই স্থান পেল না। তং মেং হুইর 
আদর্শের জোর আর আগুন-ভর1 উৎসাহ এই নতুন দলের মধ্যে ছিল না । 
শুরু থেকেই এই কুয়োমিনতা ং-এর চাল-চলন সুন ইয়াং-সেনের অপছন্দ হল। 
তাই তিনি এ দলের মধ্যেই “তং মেং ছুই ক্লাব” নাম দিয়ে একটি ছো'ট 
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ংগঠন গড়ে তুললেন । এই ক্লাব বৃথাই চেষ্টা করল পুরোনো তুং মেং হুইর 
বিপ্লবী ভাব এবং তার নামটাঁকে ধাচিয়ে রাখতে । 
এদিকে ইউয়ান অন্য দলগুলোকে হাত করে তাদের একত্র করে নিজের পেছনে 
জড় করাল। তাছাড়া সে আরও বেশি জরুরী মনে করে তার সৈন্যবল বা 
হামল! করবার শক্তি বাড়াতে আদা-জল খেয়ে লেগে গেল । আইন সভার 
মুখোশ তার খুব বেশি আর দরকার হল না। সে সরাসরি বিদেশী ব্যাঙ্কের 
সঙ্গে খণ পাবার জন্যে কথাবার্তা শুরু করল । অথচ এ ধরনের খণ নেওয়ার 
জন্যে মাঞ্চুদের বিরদ্ধে সমালোচনা প্রবল হয়েছিল, জ্বনত1 বার বার ক্ষোভ 
প্রকাশ করেছিল । নিজের খেয়ালখুশিমত কাঁজ করার জন্যে কেউ যদি 
ইউয়ানের সমালোচনা করত তাহলে তাঁকে চিরকালের জন্যে চুপ করাবার 
ব্যবস্থা ছিল-_-গুপ্ত ঘাতককে দিয়ে সমালোচককে গুলি করে মারা হত। 
প্রথমে যখন আইন সভার নির্বাচন হল তখন কুয়োমিনতাং দল সবচেয়ে বেশি 
ভোট পেল কিন্ত তাদের মন্ত্রী-হওয়ার সম্ভাবনা ধুলিসাং হয়ে গেল। কারণ 
ধীকে তার! প্রধান মন্ত্রী করবে ভেবেছিল সেই সুং চিয়াও-জেনকে ইউয়ানের 
লোক গুলি করে মেরে ফেলল । ইউয়ান যে কাজের লোক এহেন গুণু1- 
বাজির পর সে বিষয়ে আর ব্রিদেশী সাতআ্রাজ্যবাদীদের মনে কোনও সন্দেহ 
রইল না। বৃটিশ, ফরাসী, জার্মান, রূশ ও জাপানী ব্যাঙ্ক-মালিকরা এবারে 
রুধল ইউয়ান সত্যি সত্যি বিপ্লবের খাটি শত্রু, তাই তারা ইউয়ানকে দুই কোটি 
পঞ্চাশ লক্ষ পাউণ্ড খণ দিল । বিপুল খণ। আপন জন কিন! তাই এত 
উদার! আমেরিকান খবরের কাগজগুলো ইউয়ানকে “শক্ত লোক” বলে 
প্রচুর প্রশংসা করতে লাগল । 
ইউয়ানের খপ নেওয়ার প্রধান প্রয়োজন ছিল সৈন্যবাহিনী বাড়াবার 
জন্যে খরচ যোগাড় করা আর ঘুষ ছড়ানো । খণ পেয়ে ইউয়ান 
ঠিক করল যে, দক্ষিণ চীন থেকে কুয়োমিনতাং-এর সৈন্যবাহিনীকে 
খতম করবে৷ 
৯৯৯৩তে সুন ইয়াং"সেন ইউয়াঁনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আয়োজন করেন। 
চীনের ইতিহাসে একে বলা হয়েছে “দ্বিতীয় বিপ্লব” । দক্ষিণ চীনে সৈন্যরা 
এই বিদ্রোহে যোগ দেয় । কিন্ত কয়েক মাস যুদ্ধের পর ইউয়ান সে বিদ্রোহ 
দাবিয়ে দেয়। সুনের আবার যে এই হার হল তার কারণ কিন্ত পুরোনো 
চাষীদের দাবিদাওয়া] এই বিদ্রোহীরা তুলে ধরেনি তাই বিরাট কৃষক জনতা 


৪১৯ 


বিদ্রোহ থেকে দূরে থেকেছে । আগেকার অভিজ্ঞতা থেকে সুন এখনও ঠিক 
শিক্ষা! গ্রহণ করতে পারেননি বোঝা যাচ্ছে । 

জবরদস্তি আর রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে “দ্বিতীয় বিপ্লব" দমন করার পর 
ইউয়ান জনতার ওপর আরও কড়া রকমের শাসন চালাবে ঠিক করল । 
“জাতীয় সভা” নামে যে আইন সভ1 ছিল সেটাকে ইউয়ান বাধ্য করল তাকে 
সভাপতি হিসেবে নিবাচন করতে । এর পর সে কুওমিনতাংকে বেআইনী 
ঘোষণ। করল এবং “জাতীয় সভা” থেকে কুওমিনতাং-এর সভ্যদের তাড়িয়ে 
দিল। ইউয়ানের সভাপতি হওয়ার কায়দা সম্পর্কে একটু বলা ভালো । 
যেদিন তাকে সভাপতি “নিবাচন” করা হবে সেদিন কয়েক হাজার ভাড়াটিয়া 
গুণ্ডা-বদমায়েসকে ইউয়ান আইন সভার চারপাশে এনে জমায়েং করল। 
এই গুগুরা অবশ্য “নাগরিক সমিতি” বলে ঝাণ্া উচিয়ে এসে হাজির হল । 
এই গুও।পা সভভদের ভয় দেখাল, শাসাল যে সভাপতির নির্বাচনে ভোট না 
দিয়ে তাঁরা মভার ঘর ছেড়ে বেরুতে পারবে না। এই ধরনের কল-কৌশল 
করে ইউয়ান সভাপতির গদি দখল করল । 

শুধু সভাপতি হলেই তো চলবে না, সভাপতির ক্ষমতা বাড়াতে হবে। 
সুতরাং কয়েক মাস পরেই ইউয়ান “সংবিধান চুক্তি” নাম দিয়ে একটা 
ঘোষণা প্রচার করল । তারই লোকজন দিয়ে সে ইতিমধ্যে একটা “সংবিধান 
মন্ত্রণাসভ1” করেছিল, তাদেরই নিয়ে “সংবিধান চুক্তি” হল। এই চুক্তির 
ঘোষণায় জাঁনা গেল ১৯১১-র বিপ্লবের পরে নানকিং-এর ধিগ" সরকার যে 
অস্থায়ী সংবিধান তৈরি করেছিল সেটা বাতিল হল। সেই অস্থায়ী সংবিধান 
চীনের ইতিহাসের সেই যুগে ভালো সংবিধান ছিল কারণ তাতে বল! ছিল 
যে, পশ্চিমী গণতন্ত্রের ধাঁচে সরকার গঠন করতে হবে আর সভাপতির 
ক্ষমতার ওপর অনেক বাধা-নিষেধ থাকবে--তাকে অবাধ ক্ষমতা দেওয়। 
হবে না। ইউয়ান সব বাতিল করে দিয়ে সভাপতির ক্ষমত1 অনেক বাড়িয়ে 
দিল। সভাপতির কার্ষক।লের কোনও সীমা থাকল না-_যতদিন খুশি তিনি 
এ পদে থাকতে পারেন । তীর ম্বত্যুর আগে তিনি তার উত্তরাধিকারী ঠিক 
করে দিয়ে যেতে পারেন । নতুন আইনে ঠি হল যে ইউয়ান মৃত্যু পর্যন্ত 
সভাপতি থাকবে । তার পর তার ছেলে বাবার গদিতে বসবার অধিকার 
পাবে । তা হলে মাঞ্চ রাজবংশ কি দোষ করেছিল ? আমরা পরে দেখব 
যে ইউয়ান মাঞ্চুদের মতো সম্রাট হতেও চেয়েছিল । সে এক মজার কাহিনী । 
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আপাতত আমরা দেখছি যে, ১৯১১-র বুর্জোয়াশগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ষে ছুটি 
জিনিস এতদিন টিকে ছিল সে দ্টিও এবারে নির্মূল হূল-_বুর্জোয় বিপ্লব 
যেন ধুয়ে মুছে গেল। সেছুটি জিনিস হচ্ছে-জাতীয় সভা আর অস্থায়ী 
সংবিধান । ইউয়ান বিদেশীদের আশীর্বাদ লাভ করল, স্বদেশের শোষক- 
দেরও আনন্দ দিল। কারণ মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর জমিদার শ্রেণীর স্বার্থে 
সে পুরোপুরি ডিকৃটেটার ব৷ স্বেচ্ছাচারী শাসক হয়ে বসল। 

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমেরিকা, জাপান, ইংল্যাণ্ড এবং 
জার্সানি ইউয়ানকে উৎসাহ দিয়েছিল স্বেচ্ছাচারী শাসক হতে এবং 
পরে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে । ইউয়ানের আইন সংক্রান্ত পরামর্শ- 
দাতা ছিলেন একজন আমেরিকান অধ্যাপক । নাম ক্র্যাঙ্ক গুডনাউ। 
এরই পরামর্শে ইউয়ান সভাপতির ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়ে সভাপতির পদটিতে 
নিজের পরিবারের স্বত্ব কায়েম করেছিল । অন্য বিদেশী শক্তিরা এতে সায় 
দিয়েছিল । | 


১৯৯৪-র জুলাই মাসে প্রথম মহায়ুদ্ধ শুরু হল। জাপান এই যুদ্ধের সৃফোগ 
নিয়ে জার্মানির বিরুদ্ধে মুদ্ধ ঘোষণা করল এবং পুর্ব-চীনের শানটুং অঞ্চলে 
সৈন্য নাবিয়ে দিয়ে জার্মানির দখল থেকে কিয়াওচাঁউ-সিনান রেল লাইন 
আর সিংতাঁও বন্দর কেড়ে নিল । তখন ইউয়ান শিহ্‌-কাই রাজতন্ত্র আবার 
চালু করবার প্ল্যান নিযে ভয়ানক ব্যস্ত । সে এই ব্যাপারে জাপানের সমর্থন 
পেল, সৃতরাং বিদেশী জাঁপানীর। যে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ীনের জমি, 
বন্দর, রেল-লাইন ইত্যাদি দখল করে নিল তা নিয়ে মোটেই মাথা ঘাঁমাল 
না। জাপান দেখল দারুণ মওকা পাওয়া গেছে । ইউয়ান যখন সম্রাট 
হতে চায় তখন সম্রাট হওয়ার মাশুল তাঁর কাছ থেকে আদায় করবার এই 
চমৎকার সময়! সুতরাং ১৯১৫-র ১৮ই জানুয়ারী জাপান সরাসরি ইউয়ান 
শিহ্কাইর কাছে “এক্কুশ দফা দাবি” উপস্থিত করল । চীনের ইতিহাসে 
এই “একুশ দফা দাবি” একটা 'দারুণ ঘটনা । জাপান যেসব দাবি করেছে 
ত। দেশমম্ব রটে গেল । দাবিগুলো মেনে নেওয়া মানে চীনের সর্বনাশ 
করা । কয়েকটা দাবি দেখলেই বোঝা যাঁবে জাপানের স্পর্ধা কত বেড়েছিল 
এবং ইউয়ান কত বড়ে। গোলাম হয়ে উঠেছিল । যেমন-_ 


৩) 


শানতুং-এ জার্মানি যেসব অধিকার ভোগ করছিল সেগুলে! জাপানকে 

দিতে হবে এবং সেখানকার প্রধান প্রধান বন্দর ও শহরে জাপানীদের 

অবাধে ব্যবসাবাণিজ) করতে দিতে হবে । 

আধিক, রাজনৈতিক এবং মিলিটারি বা যুদ্ধ ব্যাপারে জাঁপানীদের 

পরামর্শদাতা হিসেবে চাকরি দিতে হবে) 

চীনের প্রধান প্রধান শহরে পুলিশ বিভাগের শাসনভার মুক্তভাবে চীনে 

ও জাপানী অফিসারদের হাতে থাকবে । 

চীনের অস্ত্রাগারগুলোও চীনে ও জাপানীর! যুক্তভাবে পরিচালনা করবে! 
এরপর আরও দাবি উল্লেখ করবার প্রয়োজন আছে কি? কোনও স্বাধীন 
দেশের কাছে এরকম দাবি ক্ষেউ করে না । কোনও দেশ যদি এসব দাবী মেনে 
নেয় তাহলে তার স্বাধীনতার আর কোনও অস্তিত্ব থাকেনা । সুতরাং 
এইসব দাবির কথা শুনে চীনের মানুষ রাগে ফেটে পড়ল । দেশপ্রোহী 
ইউয়াঁন কিছুটা বিপদে পড়ল, তবে “কি করি, কি করি" ভাবট। অল্পদিনেই 
সে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে জাপানী প্রভুর পায়ে ধরে বলল, জে। হুকুম, 
একুশ দফা মেনে নিচ্ছি, আমাকে সম্রাট করে দাও! প্রভু বললেন, চেষ্টা 
করে য!, আমি পেছনে আছি! দেশের লোকের মতামতকে গ্রাহ্য করা 
প্রয়োজন মনে করল না ইউয়ান। তবে একেবারে যে গ্রাহ্য করল না তাও 
নয়। কারণ একেবারে গ্রান্থ না করলে সম্রাট হওয়'দ পক্ষে দেশজোড়া 
প্রচার চালাবে কেন সে? সেই আমেরিকান অধ্যাপককে দিয়ে প্রচার 
চালাল, সেই ফ্র্যাঙ্ক গুডনাউকে দিয়ে । বেহায়া গুঞনাউ ইংরেজীতে এক 
প্রবন্ধ লিখে বলল যে, চীনের ইতিহাসের ধারা এবং চীনেদের মনমেজাঙ্জের 
কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করলে একথা জোর দিয়েই বলা যায় এদেশের 
লোকেদের পক্ষে রাজতন্ত্রই ভালো, প্রজাতন্ত্র এখানে ঠিক খাপ খায় না । এই 
জঘন্য দালালের ইংরেজী প্রবন্ধটা চীনে ভাষায় অনুবাদ করে ইউয়ান দেশময় 
ছড়িয়ে দিল । তারপর একদিন ইউয়ান কৌশলে “সম্রাট” বলে “নির্বাচিত” 
হল। কিন্তু বেচারা সিংহাসনে বসত পারল না। নববর্ষের দিন অর্থাৎ 
১ল| ভ্বানুয়ারী সিংহাসনে বসবার দিন স্থির হয়েছিল। কিন্তু শুভ কাজে 
অনেক বাধা । 
দেশের লোকেরা অভদ্র! তারা দক্ষিণ চীনে ইউনানে সশস্ত্র বিদ্রোহ করে 
বসল। ইউয়াঁনকে শায়েন্তা করতে হবে বলে এক গণবাহিনী তৈরি হল । 


৯৪ 


বিদ্রোহ অন্যান্য প্রদেশেও ছড়িয়ে পড়ল । এসব হচ্ছে ১৯১৫-র শেষের 
দিককাঁর ঘটনা । দেশের এই অবস্থা দেখে ইউয়ান চিন্তিত হল। বিদ্রোহ 
যদিও প্রথমে অল্প লোকের বিদ্রোহ ছিল পরে কিন্ত দেশময় ইউয়াঁনের 
বিরোধীর] গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি করে তুমুল ব্যাপার করতে পারে, এ আশঙ্কায় 
ইউয়ান তার অভিযেক উৎসব অর্থাং সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসার দিন 
পিছিয়ে দিল। জাপান যেন কেমন কেমন করতে লাগল আর সাহেব 
প্রত্ুরা শুধু অসহায়ভাবে দ্বঃখ প্রকাশ করল। ইউয়ানের নিজের শাসন- 
যন্ত্রেও ভাঙ্গন ধরল, তার সাঙ্গাতরা কেউ কেউ খসে পড়ল। অবশেষে 
৯৯১৬-র ২১৯শে মার্চ ইউয়ান সআাট হবে না বলে ঘোষণ! করল, রাজতন্ত্র 
বাতিল করল । তাঁর প্রায় আড়াই মাসের মধ্যেই ইউয়ান মারা না! গেলেও 
তার রাজনৈতিক ম্বত্যুর খুব বেশি দিন আর বাকি ছিল না । 

ইউয়ান শিহ্‌-কাঁইকে সাম্রাজ্যবাদীরা “শক্ত মানুষ” মনে করেছিল-_মাধু 
রাজাদের চেয়েও শক্ত ভেবেছিল তাকে । কিন্ত প্রমাণ হল যে, মাঞ্চদের মতো 
ধাকার পর ধাক্কা খেয়ে সিংহাসন ধরে ঝুলে থাকার মতো! “শক্ত” ইউয়ান 
ছিল না, প্রবল সংকট দেখ! দিতেই সে মাঞ্চদের চেয়েও বেশি ঘাবড়ে গেল। 
একথার মানে এই নয় যে, ইউয়ান মাঞ্চদের চেয়ে কম জবরদস্ত শাসনকর্তা 
ছিল। আসল কথা হুল এই, জনসাধারণের চেতন। বা রাজনীতিজ্ঞান 
ক্রমশ বাড়ছিল । সাআাজ্যবাদীরা “শক্ত মানুষ” ঠিকই বেছেছিল কারণ 
বিবেকহীন ইউয়াঁন অনায়াসেই বিদেশীর কাছে নিজের দেশকে বিকিয়ে দিতে 
পারত এবং দিয়েওছিল আর শক্ত হাতে দেশের মানুষের ওপর অত্যাচার 
চালাচ্ছিল ৷ কিন্ত যতই সে দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে লাগল দেশের 
মানুষ ততই তার ওপর চটতে লাগল, তাকে ততই ঘৃণা করতে লাগল । 
এর ফলে “শক্ত” ইউয়ান দুর্বল হতে বাধ্য । 

কেউ কেউ মনে করেন ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা যখন প্রথম মহায়ুদ্ধ 
নিয়ে ব্যস্ত সেই সময়টা সম্রাট হওয়ার সময় নয় । সম্রাট হওয়ার সময়টা 
ইউয়ান ঠিকমত বেছে নেয়নি। যুদ্ধের পরে হলে বিদেশী শক্তি- 
গুলো তাঁকে মসনদে বসিয়ে দিতে পারত এবং দে আরও অনেক 
দিন “শক্ত” শাসন চালিয়ে যেতে পাঁরত। কিন্তু এ ধারণা মস্ত 
ভ্বুল। ইউয়ান হয়তো আরও কিছুদিন টিকে থাকতে পারত, কিন্ত 
জনসাধারণের চোখে দেশদ্রোহী বলে ধরা পড়ার পর কোনও অত্যাচারী 
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শাসনকতার বিদেশীদের সাহায্য নিয়ে বেশি দিন গদিতে টি'কে থাকা শক্ত! 
আর অবস্থা বুঝে আসল মালিক অর্থাৎ দেশী বিদেশী শাঁসকশ্রেণী তাদের 
দালালও পান্টে নেয়। এ সত্য বার বার প্রমাণ হয়েছে । সুতরাং ইতিহাসের 
গতি ঠেকাতে না পেরে ইউয়ানকে তার স্রোতের তোড়ে ভেসে যেতে হল । 


ইউয়ানের স্বত্যুর পর সভাপতি হল লি ইউয়ান-ন্ুং । তবে তার কোনও ক্ষমতা 
ছিল না। আসল ক্ষমতা ছিল প্রধান মন্ত্রী তুয়ান চি-যুইর হাতে ৷ এই তুয়ান 
চি যুইকে ইউয়ান শিহ্‌-কাইর উপযুক্ত উত্তরাধিকারী বলা যেতে পারে । এই 
তুয়ান এক কালে ইউয়ানের অধীনে জেনারেল বা সেনানায়ক ছিল। 
ইউয়ানের স্বত্যুর পর সরকারী ক্ষমতা তুয়ানই কজ্জা করে । এই সময় গোটা 
দেশের ওপর পিকিং সরকারের কর্তৃত্ব ছিল না। এমন কি পিকিং-এর ওপর 
কর্তৃত্বও হাত বদল হত । ইউয়ানের যে সৈন্যজোট ছিল তার স্বৃত্যুর পর 
সে জোট ভেঙ্গে দুভাগ হয়ে গেল । এক দলের নাম আনহোয়েই দল-_এদের 
ঘাটি আনহোয়েই প্রদেশ আর এদের পেছনে শক্তি যোগায় জাপান । 
আরেক দলের নাম চিহ্‌লি-_-এদের খাঁটি হোপেই প্রদেশ আর এদের পেছনে 
শক্তি যোগায় ইংরেজ আর আমেরিকানরা । আরও পরে আরেকট! দল 
দেখা দিয়েছিল-_মাঞ্চুরিয়ার দল 1 এদের পেছনে ছিল : পানীরা। এইসব 
দলের সর্দাররা ছিল মুদ্ধবাজ সামন্ত বা জমি-মীলিক। ইংরেজী নাম 
“ওঅরলর্ড” । চীনের ইতিহাসের এই যুগটাঁকে বলা হয় “যুদ্ধবাজ সর্দারদের 
মুগ” । ওপরের বর্ণনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে, চীনে বিদেশী 
শক্তিগুলে কিছু যুদ্ধবাজ চীনেদের হাত করে টাক। আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এবং 
তাঁদের মধ্যে লড়াই বাধিয়ে নিজেরা কে কত বেশি ক্ষমতা দখল করতে 
পারে সেই তালে ছিল। 

যে তুয়ান চি-মুইর কথা একটু আঞ্বে বলেছি সে ছিল আনহোয়েই দলের 
নেতা । জাপানের তাঁবেদার এই মুদ্ধধাঁজ দলই প্রথম্ম পিকিং সরকারকে 
হাত করে । এই সময় ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ চলছে তাই ইউরোপীয় 
শক্তিগুলো চীনের ব্যাপারে মোটেই মন দিতে পারছে না। এতে জাপানের 
সুবিধে হয়েছে | মোটা খাণ দিয়ে জাপান তুয়ান চি-মুইকে পুরোপুরি গোলাম 
বানিয়ে কাজ হাসিল করে চলেছে ! তুয়ান টাকা পেয়ে রেল, খনি, ব্যাঙ্ক, 
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বন ইত্যাদি সব কিছু জাপানের হাতে তুলে দিচ্ছে। আমেরিকা জার্নানির 
বিরুদ্ধে মুদ্ধ ঘোষণ! করল দেখে তুয়ানও ১৯১৭-র আগস্ট মাসে চীনকে 
মহাযুদ্ধে ইংল্যাণ্ু-আমেরিকার পক্ষে জায়ীনির বিরুদ্ধে ফোগ দেওয়াল। 
চীন দেশের অধিকাংশ লোকের এ যুদ্ধে যোগ দেওয়ার মত ছিল না। এমন 
নয় এর ফলে জাম'নি চীনের যা কিছু দখল করেছিল সেগুলো উদ্ধার করা 
যাবে, কারণ সেগুলো! ইতিপূর্বে ইউয়ান মহাশয় ২৯ দফা দাবি গেলার সময় 
জাপানকে দানখয়রাঁত করেছেন ! তুয়ানের আইনসভা গোড়ায় মুদ্ধে যোগ 
দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিল । কিন্তু ঘুষ আর ঘুষির জোরে তুয়ান আইনসভায় 
মেজরিটি বা বেশির ভাগ ভোট তার পক্ষে শেষ অবধি টেনে নেয়। ইউয়ানের 
পরে তুয়ান--যেন দুটি যমজ ভাই ! 

মুদ্ধে চীন যোগ দিল বটে.কিস্তু সে শুধু কাগজে-পত্রে। সৈন্যবাহিনীকে 
আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যুদ্ধের জন্যে তৈরি করাও হল কিন্তু সেযুদ্ধ দেশের 
বাইরে নয়, দেশের ভেতরে । পিকিং-এর সৈশ্যবাহিনী দিয়ে অন্য সর্দারের 
সৈন্যদের ঠ্যাঙ্গাতে হবে না! চীন থেকে কোনও সৈন্দল বিদেশে পাঠানে। 
হল না কারণ ইউরোপীয় শক্তিগুলো যদিও চীনকে দলে নিয়েছে তবু চীনেরা 
শাদ। সাহেবদের গুলি করার” অভিজ্ঞতা নিয়ে দেশে ফিরবে (হোক না সে 
শাদারা শক্রপক্ষের ) এ জিনিস বরদাস্ত করা যায় না । অবশ্য অন্য কাজের 
জন্যে প্রায় দুলক্ষ চাষী এবং শহরের গরীবদের “চীনের শ্রমিক বাহিনী” নাম 
দিয়ে বৃটিশ কন্ট্র্যান্টীরের অধীনে ইউরোপে পাঠানো হল। তার মানে 
কর্তারা সৈনিক নিতে নারাজ, “কুলি” নিলেন। নিরন্তর এই হতভাগাদের 
পনর মতে! তাড়িয়ে নিয়ে দুকিয়ে দেওয়া হল ফ্রান্সের যুদ্ধ-এলাকায় দারুণ 
গুলিগোলার আগুন-ঝড়ের মধ্যে । সেখানে তাদের দিয়ে ট্রেঞ্চ বা পরিখা 
খোঁড়ানো হুল-সৈনিকদের লুকোবার জম্যে। আর তাদের দিয়ে মরা 
সৈনিকদের কবর দেওয়ানে হল । এ থেকে পরিষ্কার হল যে, প্র্দের মুদ্ধে 
চীনের! চাকরের কাজ পেতে পারে, তার বেশি কিছু নয়! 

টাকা খাণ ছাড়াও তুয়ান চি-যুই জাপানের কাছ থেকে “অস্ত্র খাণ” পায়। এই 
অস্ত্র খণ দেওয়ার উদ্দেশ্য, তুয়ানকে চীনের গৃহযুদ্ধে সাহায্য করা_আনহোয়েই 
দল যেন অন্য মুদ্ধবাজ সর্দারের দলের কাছে হেরে না যায়। তুয়ান এই *অন্ত্র 
খাখ” দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে ভয়নক ভাবে গোপন করে রেখেছিল 
'কারণ তারা জানলে খোলাথুলি বিরোধিতা করবে । বিশ্বযুদ্ধের অর্থাং 
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মহাযুদ্ধের নাম করে চীনে সৈনিকদের ট্রেনিং-এর জন্যেও জাপান খণ দেয়। 
খণের ছড়াছড়ি কারণ যত খণ তত লাভ এবং লাভ থণের টাকার অনেক 
গুণ বেশি । 
এসব থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, চীনকে বিদেশীর কাছে বিকিয়ে দেবার ব্যাপারে 
তুয়ান চি-মুই ইউয়ান শিহ্‌-কাইর ওপর টেক্কা দিয়েছিল । জাপানের সেই 
বিখ্যাত ২১ দফা দাবির মধ্যে একট! ছিল যে চীনের পলিশ ও সৈম্যবাহিনীর 
ওপর জাঁপানকে কর্তৃত্ব করতে দিতে হবে। ইউয়ানের কিস্ত সাহস হয়নি এ 
দাবি মেনে নিতে । এখন মোটা খপ দিয়ে জাপান তুয়ানের মাথা কিনে 
নিল। জাপান এই অধিকার পেল যে, সে অফিসার পাঠিয়ে চীনে সৈনিকদের 
ট্রেনিং পি*৩ পারবে । এ ধরনের জিনিস ঘটতে পারে শুধু পরাধীন 
উপনিবেশে ৷ তাছাড়া জাপান পিকিং সরকারকে সাহায্য করবার জন্যে 
নানারকমের “পরামর্শদীতা” পাঠাল । যেমন, আধিক পরামর্শদাতা, 
রাজনৈতিক পরামর্শদাতা, মিলিটারি বা মুদ্ধ-বিষয়ে পরামর্শদাতা। এরা 
চীন সরকণরকে কান ধরে চালাবে বলেই এদের জাপান পাঠালে! । 
ইতি মধ্যে সুন ইয়াং-সেন আরেকবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। ইউয়ান 
শিহ্‌-কাইর ম্বত্যুর পর তিনি বিদেশ থেকে চীনে ফিরে এসেছিলেন । চীনের 
প্রথম মহামুদ্ধে যোগদানের ব্যাপারে তিনি প্রতিবাদ করণেন বললেন যে, 
সাআ্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ছাঁড়া অন্য কোনও যুদ্ধে চীনের যোগ দেওয়ার কোনও 
মুক্তি নেই৷ 
এদিকে তুয়ানের ক্ষমতা বাড়ছে দেখে অন্য অঞ্চলের, বিশেষ করে দক্ষিণ- 
পশ্চিম চীনের, যুদ্ধবাজ সর্দীররা ভীষণ অসন্তষ্ট হল। তুয়ান আইনসভা! 
ডাকছে না এই অভিযোগ করে তার তুয়ানের বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা 
ভাবতে শুরু করল । দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের গভর্নর বা ছোটলাট আওয়াজ 
তুললেন “সংবিধানকে বাচাতে হবে” এবং চারদিকে টেলিগ্রাম করতে 
লাগলেন এই প্রচারের জন্যে যে, পুরোচপ! আইনসভা ডাকা দরকার, 
বিধানকে সম্মান করা দরকার, তা নইলে বেআইনী সরকারকে মেনে 
নিতে হয়। কোয়াংতুং, কোয়াংসি এবং জেহুয়ান প্রদেশের যুদ্ধবাজ সর্দারর! 
ত্তাকে সমর্থন করল 1 তুয়ান যাঁদের তাড়িয়ে দিয়েছিল এমন কিছু আইনসভার 
সদস্য ক্যান্টনে এসে জড়ো হল। ভারা এক মিলিটারি সরকার বা 
ফৌজী সরকার প্রতিষ্ঠা করল এবং' সুন ইয়াং-সেনকে করল অধিনায়ক । 
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ঠিক হল এই সরকার “সংবিধানকে বাচাতে হবে” এই দাবি নিয়ে 
লড়াই করবে । 

এমন সব লোক তার চারপাশে জড়ো হল যে, বছরখানেক অধিনায়ক থেকে 
শেষ অবধি সন সেই ফোৌজী সরকার থেকে বেরিয়ে এলেন । কারণ লোকগুলো 
আসলে ক্ষমত!র লড়াইতে নেবেছে, সংবিধানকে বাচাবাঁর কথাটা লোক- 

ঠকানো ফীকা বুলি মাত্র ! 

জাপান তার পেছনে আছে, কেউ তার কিছু করতে পারবে না, এ রকমের 
বেপরোয়া ভাব নিয়ে তুয়ান চলতে লাঁগল | দক্ষিণ-পশ্চিম চীনের ফৌজী 
সরকারকে সে মোটেই আমল দিল না এবং আইনসভা ভাকবার দাবি তার 
কানেই ঢুকল না। বরং সে উল্টো এক কাজ করে বসল । ১৯১৮-র আগস্ট 
মাসে তার নিজের বাছাই করা লোকদের দিষ্বে এক নতুন আইনসভা! তৈরি 
করল, দক্ষিণ-পশ্চিমের ফৌজী সরকারের বিরুদ্ধে সৈন্য লেলিয়ে দিল এবং 
খোলাখুলি ঘোষণা করল যে, অস্ত্রের জোরে সে উত্তর-দক্ষিণ এক করে 
ফেলবে । জাপান বরাবর পেছনে আছে আর চীনেদের লড়িয়ে দিয়ে 
মুনাফা লুঠছে বলেই গৃহযুদ্ধ এভাবে চলছিল ৷ 

১৯১৮নর নভেম্বরে তুয়ান চি-যুই ইচ্ছে করেই প্রধান মন্ত্রীর পদ "ছেড়ে দিল । 
তখনও সে রাজনৈতিক ক্ষমতার চুড়ায় রয়েছে । প্রধান সেনাপতি হিসেবে 
সে তখনও পিকিং সরকারকে তার ইচ্ছামত চালাতে লাগল ৷ প্রধান মন্ত্রী 
থাকতে জাপানের সঙ্গে সে যেসব চুক্তি করেছিল মহাযুদ্ধের শেষ অবধি 
তাদের মেয়াদ ছিল । কিন্তু তুয়ান এমনি গোলাম যে, ৯৯১৯-এর ফেব্রুয়ারীতে 
অর্থাৎ অহায়ুদ্ধ শেষ হওয়ার প্রায় তিন মাস পরে সেগুলোর মেয়াদ বাড়িয়ে 
দিল । 

মহাযুদ্ধ কিন্ত চীনে গুরুতর পরিবর্তন এনেছিল । সে পরিবর্তন আধিক 
ক্ষেত্রে। তার ফলে সমাজে এমন শক্তিশালী শ্রেণী জন্মাল যে, চীনের 
ইতিহাসে নতুন ধরনের সংগ্রাম শুরু হল। এবারে আমরা নতুন মুদ্ধক্ষেত্রের 
সীমানায় এসে দীড়িয়েছি.। চীনে নতুন যুগ শুরু হচ্ছে । 


1 নতুন আলো ॥ 


প্রথম মহাযুদ্ধের সময় চীনের জাতীয় প্রঁজিপতির1 বেশ তাড়াতাড়ি উন্নতি 
করে ফেলল কারণ ইউরোপ এবং আমেরিকা তখন যুদ্ধ নিয়ে ব্যস্ত । কাপড়, 
ময়দা, রেশম, দেশলাই, এবং অন্য হাল্কা শিল্প প্রচুর উন্নতি করল । 
চীনেদের নিজস্ব ব্যাঙ্কের সংখ্যাও প্রায় চারগুণ বাড়ল । জাপানীরাও চীনে 
অনেক ফ্যাক্টরী বসাল। আগেকার যে কলকারখানাগুলো তাদের উৎপাদন 
করবার ক্ষমতা প্রো ব্যবহার করত না এখন তারা প্রুরো দমে উৎপাদন 
চালাল । সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা ব্যাপার ঘটল । শিল্পের উন্নতি যেমন হল 
তেমনি শ্রমিকের সংখ্যা প্রবল বেগে বেডে গেল । শ্রমিকশ্রেণী এখন 
আকারে অনেক বডো হয়েছে, তাই নিজের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হতে আরম্ভ 
করেছে এবং শুধু আথিক দাবিদাওয়! ছাঁডাও রাজনৈতিক দাবির ব্যাপারেও 
চঞ্চল হয়ে উঠছে। চীনের ইতিহাসে এ এক দারুণ ঘটনা-_সমাজে এক 
নতুন শক্তি বেশ খানিকটা মাথা চাঁডা দিয়ে উঠেছে । 

এই প্রসঙ্গে আরেকটা জিনিসও লক্ষ করতে হবে। মুদ্ধেব সময় এই যে 
শিল্পের উন্নতি হল এট একতরফা উন্নতি কারণ শুধু হাল্ক শল্লেরই উন্নতি 
হল।' মুল শিল্পে বাভারী শিল্পে, যেমন-_ধাতু, এঞ্জিনিয়ারিং বা কারিগরি 
এবং খনির ব্যাপারে, তেমন কোনও উন্নতি হল না। যে সামান্য ভারী 
শিল্প চীনেদের ছিল জাপান সেগুলোকে প্রায় ম্বঠোর মধ্যে পুরে ফেলেছে । 
সুতরাং উঠতি চীনে প্রাজিপতিরা এ অবস্থায় কিছুতেই সন্তষ্ট থাকতে পারে 
না। এবারে তাই চীনের বিপ্লবী আন্দোলন আগেব চাইতে অনেক বেশি 
শক্ত ভিতের ওপর দাড়াতে পারবে । 

যাদের বুদ্ধিজীবী বলা হয় সেই শিক্ষিত লোকদের মধ্যে যে পবিবতন এল 
তাও বিশেষভাবে লক্ষ করতে হবে, কারণ এ রাই তো বিপ্লবী ধ্যানধারণার 
প্রচারক । চীনের যে বুদ্ধিজীবীর! দেশের মুক্তির পথের কথা ভেবে ব্যাকুল 
হয়েছিলেন এই মহামুদ্ধের বছরগুলোতে তাদের মনে নান! সন্দেহ দেখা দিল, 
বিরক্তিও জন্মাল। তাদের বরাবরের চেষ্টা ছিল ইউরোপের বুর্জোয়া 
কালচার বা বিদ্যা, বুদ্ধি ও রুচির অনুকরণ করবেন, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের 
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অতো! অন্য জিনিসও গ্রহণ করবেন । কিন্তু এখন তাদের ধারণ! পান্টাতে 
লাগল । মাও ওসে-তুঁং বলেছেন £ “পশ্চিমের কাছ থেকে শেখবার ষে 
আজগুবি ধারণা চীনেদের ছিল সেগুলো সাআ্রাজ্যবাদী আক্রমণে চুরমার 
হয়ে গেল। এটা কি অদ্ভুত নয় যে, শিক্ষকর] ছাত্রদের অধিকারে সব সময় 
হস্তক্ষেপ করবে 2 চীনেরা পশ্চিমের ' কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিল 
কিন্ত যা শিখেছিল তা তারা কাঁজে লাগাতে পারেনি এবং কখনও আদর্শ- 
এগুলোকে বাস্তব জীবনে রূপ দিতে পারেনি ।-..-*”শিক্ষক বলতে এখানে 
পশ্চিমী সাআাজ্যবাদীদের বোঝাচ্ছে। 

রাশিয়ায় নতুন দিন এসেছে । অক্টোবর বিপ্লব এই নতুন দিন এনেছে। 
সমাজতন্ত্রের জন্ম হয়েছে । এই আশ্র্য খবর চীনে পৌছেছে, সাম্রাজ্যবাদীরা 
খবরটা চেপে রাখবার, যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্বেও পৌছেছে । শুধু 
পৌছয়নি, চীনেদের মনকে চঞ্চল করে তুলেছে । রুশ বিপ্লব পৃথিবীজোড়। 
সাম্রাজ্যবাদী জোটে ভাঙ্গন ধরিয়েছে এবং সাশ্্াজ্যবাদী শক্তিগুলোঁর মনে 
দারুণ ভয় আর ঘ্বণ| জাগিয়েছে। এসব দেখে শুনে সাম্রাজ্যবাদীদের নাল- 
বাঁধানো বুটের তলায় থেংলে যাওয়া চীনের মানুষ বিশেষ ভাবে চিন্তা 
করতে শুরু করেছে । অক্টোবর বিপ্লবের প্রথম প্রভাব পড়েছে চীনের 
বুদ্ধিজীবীদের মনে । ধীরা দেশের ভবিস্ং সম্বন্ধে সত্যি সত্যি চিন্তা করেন 
কারা রাশিয়ায় বিপ্লব কিভাবে এগোয় তার প্রতি লক্ষ রাখছেন এবং খুব 
আগ্রহের সঙ্গে জানতে এবং বুঝতে চাইছেন সমাজতন্ত্রের আদর্শ কি, যা 
বিপ্লবকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলে সেই মার্কসবাদ-লেনিনবাদ কি। 

একটু পেছনের দিকে ফেরা যাক। ১৯৯৭-র গোঁড়ার দিকে যখন মহা যুদ্ধে 
চীনের যোগ দেবার কথ! উঠল তখন দেশের লোক উত্তেজিত হল । তুয়ানের 
দল চীনকে মানুষ মারার মহাযজ্ঞে নাবাতে চাঁয় অথচ যে সাম্রাজ্যবাদীরা 
সবাই মিলে চীনকে পায়ের তলায় চেপে রেখেছে তারাই এই মহাযজ্ঞের 
আয়োজন করেছে । চীনের জনসাধারণ মুদ্ধে যোগ দেবার বিরুদ্ধে প্রবল 
আপত্তি তুলল । তুয়ানের দল কেন যুদ্ধের ব্যাপারে এত উৎসাহী তা 
শীগ্গিরই ফাস হয়ে গেল। শয়তানর! জাপানের কাছ থেকে খথ পেতে 
চীক্স, তার মানে টাকা লুঠতে চায় । জাপাঁন টাঁক' ধার দিতে রাজি কিন্ত 
খুব বদমায়েসি শর্তে । তুয়ান তাতেই রাজি। তাছাড়া চীনের পক্ষে 
ক্ষতিকর একটা গোপন খিলিটারি -ঢুজিও জাপানের সঙ্গে তুয়ান করবে বলে 
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কথাবার্তা চালাচ্ছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গেল । তরু শয়তান তাঁর 
মতলব ছাড়ে না, লৌভ তার বাড়ে বই কমে না। তুয়ান জাপানের সঙ্গে 
খণের ব্যাপারে কতকগুলো চুক্তি করল এবং মিলিটারি চুক্তি করল--১৯১৮-র 
মে মাসে। খবরটা যাতে জানাজানি নহয় সে জন্য খুব কড়াকড়ি ব্যবস্থা 
করল । কিন্তু শাক দিয়ে মীছ ঢাকা যায় না, বিশেষ করে জলজ্যান্ত মাছ । 
খবর ফাস হল গোটা দেশে প্রতিবাদের ঝড় উঠল-_-কারণ চুক্তির শর্ত 
ইউয়ান শিহ-কাইর আমলের সেই বিখ্যাত ২১৯ দফ। দাবির চেয়েও 
মারাত্মক । যেচীনে ছাত্ররা জাপানে লেখাপড়া করতে গিয়েছিল তারা 
স্ট্রাইক করল এবং চীনে ফিরে এসে জাতীয় মুক্তির জন্যে সংঘ গড়ে তুলে 
চীন-জাঁপান মিলিটারি ছ্বক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে দিল। ৯৮ই 
মে ইংরেজী পত্রিকা পিকিং গেজেটে ইউজেন চেন “চীনকে বিকিয়ে দেওয়া” 
নাম দিশে এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখলেন এবং খোলাখুলি তুয়ান 
সরকারকে নিন্দা করলেন । চেন বন্দী হলেন এবং তার কাগজ বন্ধ করে 
দেওয়া হল। ২১ মে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন কলেজ এবং স্কুলের ছাত্ররা 
দেশের সভাপর্তি ব' রাষ্ট্রপতির আপিসে মিছিল করে গেল । তাদের আবেদন 
চীন-জাঁপান মিলিটখরি দ্ক্তি বাতিল করা হোক । দেশময় ছাত্র! পিকিং- 
এর ছাত্রদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করল । দেশের লোকের মধ্যে 
জাঁপ-বিরোধী এবং তুয়ান-বিরোধী মনোভাব বেড়ে উঠছে বোঝা গেল। 
এই ঘুম-ভাঙ্গী ভোরে চীনের জনসাধারণ শুধু যে সাআালাবাদী জাপানের 
ছলাকলাই ধরে ফেলল ত। নয়, তারা আমেরিকান সমেত ৬ & বিদেশীদেরও 
মুখোশ ধরে টানাটানি করতে লাগল । 

মদ্ধের সময় পিকিং সরকার অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বড়ো 
বড়ো! বুক্রি্ুুুওড়াতে লাগল- ন্যায়, সাধুতা, মানবতা ইত্যাদি গালভর! সব 
কথা । জনসাধারণ কিন্ত এসব প্রচারকে বিশ্বাস করল না। তার একটা 
কারণ জাপানও এ পশ্চিমী শক্তিজোটে আছে আর জাপান চীনের বুকের 
ওপর “ন্যায়,” “সাধুতা,” “মাঁনবতা”-র যে দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তার পরে আর 
কিছু বলবার থাকে না । তাছাড়া জাপানের অন্যান্য বিদেশী বন্ধুরাও চীনের 
কম রক্ত ঝরায়নি । উপরস্ত চীন অল্প দিন হল এক নতুন শিক্ষা লাভ করেছে । 
মুদ্ধে ফোগ দেবার ব্যাপারে চীন বিদেশী শক্তিগুলোর কাছে কতকগুলো বেশ 
মোলায়েম শর্ত উপস্থিত করেছিল । যেমন-সেই যে আফিং মুদ্ধের পর 
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ছুক্তি হয়েছিল চীন কোনও কারণেই আমদানি মালের ওপর ৫ শতাংশের 
বেশি শুক্ক বসাতে পারবে না, সেটা বদলাতে হবে, বক্সার বিজোহের 
পর থেকে যে ক্ষতিপুরণের টাকা চীনের কাছ থেকে নেওয়া হচ্ছে 
কিছু দিনের জন্যে তা নেওয়া বন্ধ রাখতে হবে আর “১৯০১-এর চুক্তি” 
অনুযায়ী পিকিং-তিয়েনংসিন এলাকায় বিদেশী সৈন্য মোতায়েন ব্যবস্থার 
পরিবর্তন করতে হবে। এ দাবীগুলো বিদেশী শক্তির! পত্রপাঠ বাতিল 
করে দিল-_এগুলে! তাদের চোখে এত অন্যায় দাবি যে তারা এগুলোকে 
বিবেচনার যোগ্যই মনে করল না। বৃটিশ সাআ্াজ্যবাদীদের কাগজ “নর্থ 
"চায়না ডেইলি নিউজ” অর্থাৎ “উত্তরচীন দৈনিক সংবাদ” লিখল, “১৯০১-এর 
নক্তি” কিছুতেই বদলাঁনে1 উচিত নয় কারণ এ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল চীনকে 
চরম শিক্ষা দেওয়া! যাতে বক্সার বিদ্রোহের মতো! অপরাধ চীনের আর 
কোনও দিন না করে, যে চরম শিক্ষা হয়েছে তা যেন কখনও ন৷ 
ভোলে । ৃ্‌ 

গোলাম পিকিং সরকার এ অপমান মাথা পেতে নেয়। কিন্ত দেশের 
জনসাধারণ সাআজ্যবাদীদের চরিত্র আরও পরিষ্কারভাবে দেখতে পায় এবং 
তাদের ক্ষোভ বেড়ে যায়। 

আমেরিকান সাআ্রাজ্যবাদীর। এই সময় জনসাধারণকে ধোঁকা দিয়ে চলেছিল । 
তাদের উদ্দোগ্ত সাধু, চীনদেশের কল্যাণ ও গণতন্ত্রের উন্নতি ইত্যাদি বড়ো বড়ো 
'ছ্েদে! কথার জাল ফেলে মানুষের মন ধরবাঁর জোর চেষ্টা! চালানো । কিছু 
লোক যেসে জালে ধর! পড়েনি তাও নয়। কিন্তু লোভীদের স্বার্থ এমনই 
ছিনিস যে মুখোশ ফ্ঁড়ে ধারালো দাত আর লকলকে জিভ বেরিয়ে আসতে 
"বেশি দেরি হয় না । ৯৯১৭-র ২রা নভেম্বর আমেরিকানদের দাত এবং জিভ 
দেখ] গেল লানসিং-ইশিয়াই চুক্তিতে । নিজেকে চীনের বন্ধু বলে আমেরিকা 
'ষে রূপকথা ছড়াচ্ছিল তা চুপসে গেল এই চুক্তির ধাক্কায়। এই চুক্তিতে 
আমেরিকা পরিষ্কার ভাষায় মেনে নিল যে, চীনে জাপানের “বিশেষ স্বার্থ” 
আছে, বিশেষ করে সেষ্ঈ সব জায়গায় যেগুলো তাঁর অধিকার কর! অঞ্চলের 
কাছাকাছি। এই হ্বক্তিতে চীনের জমি জাপান দখল করতে পারবে একথা 
'মেনে নেওয়া হল । এই চুজিয় আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল জাপানকে রাশিয়ার 
জমি দখল করতে উৎসাহিত করা। কারণ চীনের যে জমিতে জাপানের 
“বিশেষ স্বার্থ” আমেরিকা স্বীকার করে নিল সে জমি ফুশ সীমান্তের খুবই 
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কাছাকাছি। যেহেতু “কাছাকাছি” সেই জন্তে জাপান সেই রূশ সীমান্ত পেরিয়ে 
জায়গ! দখল করলে জাপ-আমেরিকান নীতির দিক থেকে কোনও অন্যায় হবে 
না। এই “কাছাকাছি” তত্বট খুব মজার । ল'নসিং-ইশিয়াই চুক্তিতে বঙগা 
হল যে “জমির দিক থেকে কাছাকাছি থাকাট1 এক দেশ এবং আরেক দেশের 
মধ্যে বিশেষ সন্বন্ধ সৃষ্টি করে।” তাহলে এই চমৎকার ডাকাতি-তত্ব অনুযায়ী 
একটি দেশ তার কাছের দেশের জমি দখল করতে পারবে এবং খানিকট। দখল 
করার পর বাকিটাঁও “কাছাকাছি” জমি বলে দখল করতে পারবে এবং সেই 
প্রতিবেশী দেশট! পুরে! দখল হলে তার পরের দেশটাও তো কাছের দেশ হয়ে 
যাবে তখন সেটাঁকেও দখল করা যাবে, কাঁরণ “কাছাকাছি” জমি । এই তত্ব 
অনুযায়ী চললে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ই! করা মুখের কাছাকাছি আমরা 
সবাই চলে যাব কারণ পাশে যদি সাম্রাজ্যবাদী দেশ থাকে সে তো 
চট কবেই আমাদের দেশের সবটুকু নিয়ে নিতে পারবে আর দূরে থাকলে 
আক্রমণ করে আমাদের দেশের খানিকটা দখল করার পর বাকিট৷ 
“কাছাকাছি” তত্ব মতে আপনা থেকে টুপ করে তার কোলের মধ্যে পড়বে । 
অপুর্ব নয় কি ? 

লানসিংইশিয়াই চুক্তি নিয়ে চীনের আমেরিকা-পন্থী আমল! ও রাজ- 
নীতিকরাও বিপদে পড়ল। কারণ খোলাখুলিভাবে আমেরিকা যে চীনে 
জাপানের “বিশেষ স্বার্থ” স্বীকার করে নিল এটা কোন্‌ মুখে সমর্থন করবে 
তারা? কিন্তু তরু সবার ষে চোখ খুলল তা বলা যায় না। দীনে বুদ্ধিজীবী 
বা শিক্ষিত লোকদের ওপর আমেরিকান প্রভাব এর পরেও বেশ খানিকটা 
রয়ে গেল। 

৯৯১৮-র জানুয়ারীতে আমেরিকার সভাপতি উইলসন্‌ সাহেব বিশ্বের শান্তির 
জন্যে বড়ে! বড়ো বুলি আওড়ালেন । তার বিখ্যাত “চোদ্দ দফা” বুলির মধ্যে 
ছিল গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ বা প্রত্যেক জাতির স্বাধীন 
সবকার গঠনের অধিকার ইত্যাদি । ১৯৯৯-এর গোড়ার দিকে প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর বিশ্বে “শান্তি” স্থাপন করতে হবে বলে তারই ব্যবস্থা করবার জন্যে 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলে৷ প্যারিস শান্তি সম্মেলনের আয়োজন করল। 
এ ব্যাপারে আমেরিকাই হুল উদ্যোগী। চীনের রুর্জোয়ার! 
এবং একদল বুদ্ধিজীবী উইলসনের কথায় বিশ্বাস করেছিল সুতরাং তারা 
যুব আশা করল যে এই শান্তি সম্মেলনে চীনের ওপর সুবিচার করা হবে, 


১০৪ 


আশা করল যে “ন্তায়”, পস্বাধীনতাদ ইত্যাদি আদর্শ অনুযায়ী সাঁজাজ্যবাদী 
শক্তিগুলো চীনকে এবারে সত্যি সত্যি স্বাধীনতা! দেবে । 

সব বুদ্ধিজীবী কিন্ত এরকম অন্ধবিশ্বাস নিয়ে চলত না। কারণ দেশে 
কয়েক বছর ধরে নতুন কালচার বা সংস্কৃতির, নতুন চিন্তা ও আদর্শের, 
আন্দোলন চলেছে । মদ্ধের সময় মানুষের মন তোলপাড হতে শুরু হয় 
কারণ অসংখ্য সমস্যা নিয়ে লোকের মনে অনেক প্রশ্ন জাগে । জাতীয় 
বুর্জোয়াদের আঁধিক শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তি বাডার দরুণ বুর্জোয়া 
রাজনীতি ও বুর্জোয়া অর্থনীতি সম্বন্ধে প্রচার বাডে এবং সে প্রচারে বুর্জোয়া 
ধ্যানধারণা লোকেব কাছে প্রিয্ও হয়ে ওঠে । সামন্ত বা জমিদারী ব্যবস্থার 
বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গডে ওঠে এবং নতুন কালচার বা! সংস্কৃতির আন্দোলন 
শুরু হয়। ১৯১৫-তে একদল ক্ষুদে বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী “সিং চিং নিয়েন” 
বা “নতুন যৌবন" নাম দিয়ে একটি পত্রিকা বার করে । উদ্দেশ্য নতুন ধ্যান- 
ধারণা প্রচাব করা৷ সাধারণ ভাবে গণতন্ত্র ও বিজ্ঞানের পক্ষে এবং সামন্তদের 
স্বেচ্ছাচার, সামন্ত রীতি-নীতি এবং কনফুসিয়াসের মতবাদের বিরুদ্ধে এই 
পত্রিকা! প্রচার চালাতে থাকে । সবরকম কুসংস্কাব ও বিজ্ঞানবিরোধী চিন্তা! 
ও কাজকে “নতুন যৌবন" আক্রমণ করে । 

নতুন আদর্শ জনসাধাবণেব মধ্যে ভাল করে ছড়িয়ে দিতে হলে সহজ 
ভাষায় পত্র-পত্রিকা বই ইত্যাদি ছাপিয়ে ছডাঁনো দরকার । এই কথা ভেবে 
এই “নতুন যৌবন” দল আন্দোলন শুর করল। তাদের দাবী হলযে 
“পাই হুয়]” বা “সহজ ভাষা” “অর্থাৎ যে ভাষায় কথা বল! হয় সেই ভাষায় 
লিখতে হবে। ছানা হলে জনসাধারণের মনের মধ্যে নতুন চিন্তা দুকিয়ে 
দেওয়! যাবে না । এতদিন সব লেখাই পণ্ডিতী ভাষায় লেখা হয়েছে । এমন 
কি খবরেব কাগজের ভাষাও তাই । ভালো লেখাপড না জানলে লৌকে 
সে ভাষা পভতেই পারে না, কেউ প্লে শুনে বুঝতেও পারে না। 
এই আন্দোলনের দরুণ কিছু এগিয়ে-চল! বুদ্ধিজীবী ঝরঝরে সহজ ভাষায় 
প্রবন্ধ লিখতে শুরু করেন । এই সব প্রবন্ধে তারা দেশের তরুণদের ডেকে 
বলেন যে তাদের নিজেদের বদলাতে হবে, ঞ্গিয়েচল1! আধুনিক জগতের 
চিন্ভাধীর1 গ্রহণ করতে হবে, মামুলী সংস্কারের বাধন ছিড়তে হবে 
এবং চীনের সামস্ত-গ্রধান সমাজকে গণতান্ত্রিক সমাজ হিসেবে গড়ে 


তুলতে হবে। 
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এই নতুন সংস্কৃতির একজন প্রধান প্রচারক চেন তু-সিউ চীনের সামন্ত 
সমাজব্যবস্থাকে এবং তার সংস্কতি বা! ধ্যানধারণাকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ 
করল । সে তরুণর্দের মাম্ুলী চিন্তাধারা ছেড়ে দিয়ে নতুন বৈজ্ঞানিক 
চিন্তার পথ গ্রহণ করতে বলল । যুদ্ধবাজ সর্দারদের শাসন বরবাদ হোক, 
দেশে বুর্জোয়! গণতন্ত্র, প্রতিষ্ঠা হোক, এই ছিল তার প্রধান বক্তব্য । চেন 
তু-সিউ কিন্ত জনসাধারণকে বিপ্লবে সামিল করতে অনিচ্ছুক ছিল । তার 
এই আজগুবি ধারণা ছিল যে, শ্রেণীসংগ্রাম ছাড়াই চীনে বুর্জোয়া সরকার 
প্রতিষ্ঠা করা ্লাবে। 

নতুন সংস্কৃতির আরেকজন বিখ্যাত প্রচারক ছিলেন লু সুন । বিপ্লবী চিন্তা সু 
উার ভুড়ি" ছিল না। ১৯১১-র বিপ্লবের আগে লু সৃন সুন ইয়াং-সেনের 
বুর্জোয়া বিপ্লবের আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন । তিনি তার লেখার মধ্যে 
দিয়ে সামন্ত সমাজের অনাচার-অত্যাচারের বীভৎস দিকট1 লোকের সামলে 
তলে ধরেন এবং সে সমাজকে উৎখাত করবার জন্যে জনসাধারণকে বিদ্রোহ 
করবার ভাক দেন । এখানেই লু সুনের সঙ্গে চেন তু-সিউর তফাৎ । চীনের 
মানুষকে জাগানোর ব্যাপারে লু সুন যে কাজ করেছিলেন তা৷ চিরকাল 
নে রাখবার মতো । 

আরেকজন নতুন সংস্কৃতির প্রচারক, লি তা-চাও, অসাধারণ বিপ্রবী লেখা 
লিখেছিলেন । সামন্ত-ব্যবস্থার বিরদ্ধে আর সাম্াজ্যবাষ্ধে! বিরুদ্ধে তিনি 
জনতাকে ক্ষেপিয়ে তোলবার চেহ্টা করেছিলেন । তিনি একথা! জোর দিস্ষে 
বলেছিলেন যে, সাম্রাজ্যবাদ সার। পৃথিবীর জনসাধারণের দৃষমন এৰং 
এই সাত্রাজ্যবাদকে খতম না করতে পারলে সত্যিকার গণতন্ত্র কিছুতেই 
প্রতিষ্ঠী করা যাবে না। তিনিই প্রথম চীনের সামস্ত-বিরোধী লড়াইকে 
একই সঙ্গে সাভ্রাজ্যবাদ-বিরোধী হয়ে উঠতে বলেন । 

নতুন আলোয় জেগে ওঠা এই চীনে আমরা লক্ষ করি যে শত শত নয়, 
হাজার হাজার তরুণ-তরুণী ইউরোপের ভাববাদী দর্শন পড়ছে এবং সেই সঙ্গে 
মার্কস-এর দর্শনও পড়ছে-_-যে দর্শনের জোনে লেনিন-স্তালিন সদ্য সদ্য 
রাশিয়ায় বিপ্লব ঘটিয়েছেন । বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদে বাজার ছেকে। 
গেছে । মার্কস, লেনিন, মিল, লিনকন, রল্গা, ওয়েলস, হুইটম্যান, এমারসন, 
গোর্ধা সবই এই তরুণরা পড়ে চলেছে । ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় ৩০০ পত্রিকা 
চালু করল এবং এর জধ্যে বেশিরভাগই সেই “পাই হুয়া” বা সহজ ভাষাস়্, 
লাল চীন--এ 
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গলেখা--যে ভাষা! পড়ে শোনালে অশিক্ষিতরাও রুঝতে পারে, যে ভাষায় 
পণ্ডিতের কথা অপণ্ডিতের কানে গেলেই মনে ঢোকবারও পথ পায়। 
যুব সংগঠনও গড়ে উঠতে লাগল প্রন্ণুর, তেমনি গড়ে উঠল ' অসংখ্য পাঠচক্র । 
'এই ধরনের ছুটি সংগঠনের নাম এখানে উল্লেখ করা উচিত। একটি হল 
দক্ষিণ চীনের ভনান প্রদেশের “জনতা পাঠ সংঘ”। এর নেতা মাও 
'ংসে-তবং। আরেকটি হল উত্তর-পু্ চীনের তিয়েনংসিনের “জাগরণ সংঘ” । 
এটির নেতাদের মধ্যে ছিলেন চৌ এন-লাই। ক্রমে নতুন বুদ্ধিজীবীদের 
'এই আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী ভ্রকমের মত দেখা দিল । দক্ষিণর! 
বলল, আমরা রাজনীতির মধ্যে যাব না, শুধু সংস্কৃতি নিয়ে থাকব । বামর! 
বলল, আমরা জীবনের সব ক্ষেত্রেই আমুল পরিবর্তন চাই-_রাজনীতিতে, 
'অর্থনীতিতে, সংস্কৃতিতে, সর্বত্র । 

সমাজে এবং চিন্তার ক্ষেত্রে অর্থাং মানুষের মনে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এবং 
ঠিক তার পরে যে পরিবর্তন ঘটল আফিং মুদ্ধের পরে আর অন্ত যেসব যুদ্ধ 
' ঘটেছিল সেগুলে। এরকম পরিবর্তন আনতে পারেনি । এবারকার পরিবর্তন 
'আগের চাইতে অনেক গভীর, অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ । দ্ুহাজার বছর 
“ধরে যে মাঞ্চু রাজতন্ত্র চীনের বুকে চেপে বসে ছিল তাঁকে বাতিল করল 
'৯৯৯৯-র থুর্জোয়া বিপ্লব । কিন্ত এবারকার পরিবর্তনগুলো! ভবিষ্যতের ফে 
ধরনের বিপ্রবী আন্দোলনের ভিং গড়ে তুলল তার তুলনায় ৯৯৯৯-র বিপ্লবী 
আন্দোলনকে মনে হবে জলের ওপরতলার খুচরো ঢেউ, সব কিছুকে 
(তোলপাড় করা ঢেউ আআদপেই নয় ॥ স্বদেশপ্রেম এখন প্রবল হয়ে উঠেছে । 
' জাড়ীয় বুর্জোয়া, ক্ষুদে বুর্জোয়া, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিকশ্রেণী এবং অন্যান 
মেহনতী মানুষ এখন চায় বিদেশীর চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় চুজিগুলে। বাতিল 
হোক, চীন স্বাধীন হয়ে শিরর্দীড়া খাড়া করে দীড়াক। তারা একথা এখন 
পরিষ্কার বুঝতে পেরেছে যে, যদি এই অন্থায় চুক্তিগুলো৷ চালু থাকে তাহলে 
মুদ্ধের শেষে সাম্রাজ্যধা্গীরা এগুলোর সাহায্যে অর্থাৎ তাদের রাজনৈতিক 
এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-সৃবিধেগুলো ব্যবহার করে চীনের উন্নতির চেষ্টা 
ব্যর্থ করে দেবে । সুতরাং চুক্তি বাতিল করবার জোরদার আন্দোলন 
শুরু হল। 

ভ্ীনের ভেতর হখন এই অবস্থা তখন ফ্রান্সে শান্তিসম্মেলন বসল। এই 
সম্মেলনে পিকিং সরকারের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকেন। জনতার 


১০৭ 


আন্দোলন তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে । তাই জনতার দাবি তারা সম্মেলনে 
এইভাবে তোলেন--এক, চীনে বিদেশীদের এক্তিয়ারভ্ুক্ত এলাকাগুলো৷ 
বাতিল করতে হবে। দ্বই, চীন থেকে বিদেশী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে । 
তিন, চীনের আইনের আওতার বাইরে থাকার যে অধিকার বিদেশীর! ভোগ 
করছে সেগুলো বাতিল করতে হবে । চার, লীজ করা এলাকা বা “কনসেশন' 
নামের যেসব এলাকা বিদেশীর1 কক্জা করেছে সেগুলে। চীন সরকারকে 
ফিরিয়ে দিতে হবে | পাঁচ, শুল্ক আদায়ের অধিকার চীন সরকারকে ফিরিসে 
দিতে হবে, যাতে বিদেশী আমদানির ওপর পাচ শতাংশের বেশি শুল্ক 
বসানে! যাবে না চীনের পক্ষে ক্ষতিকর এই নিয়ম চীন বাতিল করে দিতে 
পানে । ছয়, ১৯১৫-তে ইউয়ান শিহ্‌-কাইর আমলে যে ২১ দফা দাবি 
জাপান চানের ওপর জবরদন্তি করে চাপিয়ে দিয়েছিল সেগুলোকে বাতিল 
করতে হবে । এই ছ'টা দাবির ওপরই চীনের প্রতিনিধিরা শান্তিসম্মেলনে 
বেশি জোর দেন । 

সম্মেলনের সাধারণ সভায় অর্থাং যেখানে সব দেশের প্রতিনিধিরা আছেন 
সেই পুর্ণ অধিবেশনে চীনের এই দাবিগুলো আদে। আলোচনা হল না। 
কারণ আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, জাপান, ফ্রান্স এবং ইতালী এই পাচ দেশের 
শীচজনকে নিয়ে যে সর্ধোচ্চ সমিতি সম্মেলন চালাচ্ছিল সেই সমিতির 
কাছে চীনের দাবিগুলো প্রথম গিয়েছিল । সমিতি বলে ৮", শান্তিসম্মেলনে 
এই ধরনের দাবি নিয়ে আলোচনা হতে পারে না। প্রথমেই এই রকমের 
বাধা পেয়ে চীনের প্রতিনিধির কোনও রকমে সাহস সংগ্রহ করে বলেন যে 
যুদ্ধের আগে জার্ীনি শানতুং-এ ষে “বিশেষ অধিকার” ভোগ করত সেগুলে! 
বাতিল করা হোক । জাপানের প্রতিনিধি তখন বলল যে, চীন সরকার, 
( মানে তুয়ান চি-মুইর চাকর সরকার ) শান্তুং-এ জামানির যে অধিকারগুলে। 
ছিল দলিল করে সেগুলো জাপানকে দিয়ে দিয়েছে এবং সেই দলিলে 
লেখা আছে যে, শানতুং-এর ওপর এই “বিশেষ অধিকার” সম্পর্কে জাপানের 
দাবি পিকিং সরকার “আনন্দের সঙ্গে প্মেনে নিচ্ছে”। ইংল্যাণ্ড, ক্রান্স 
এবং ইতালী চীনের প্রতিনিধিদের বলল যে, যুদ্ধের সময় তারা জাপানকে 
কথা দিয়েছিল যে, শানতুং-এর ওপর জাপানের দাবি তারা সমর্থন করবে 
এবং সেই জন্যে এখন কথা রক্ষা না করে তাদের কোনও উপায় নেই। 
আমেরিকা বলল বর্ডমান অবস্থায় তার পক্ষে কিছুই কর সম্ভব নয় । চীনের 
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মানুষ বুঝতে পারল যে, বিদেশী সাআ্াঞ্যবাদীর1 সবাই একজোট হয়েছে। 
তাই “সব শেয়ালের এক রা” । 

শান্তিসম্মেলনে যখন শাস্তি চুক্তির ধারাগুলে। লেখ! হল তখন শানতুং সম্বন্ধে 
ধারাগুলে! প্ররোপ্ুরি জাপানের ইচ্ছামত লেখা হল। বিদেশী শক্তিগুলে! 
চীনের প্রতিনিধিদের পীড়াপীডি করল চুক্তি মেনে নিতে এবং চুক্তিভে 
সই করতে । কিন্ত চীনের জনসাধারণ তখন প্রতিবাদের ঝড় তুলেছে। 
পিকিং-এর চাকর সরকারের ইচ্ছা! যে, চীনের প্রতিনিধিরা এ চুক্তিতে সই 
করে আসে । শিকিং-এর সরকার চীনের প্রত্যেক প্রদেশের সরকানের 
কাছে তার করে বলল যে, সব দিক বিবেচনা করলে ছুৃক্তিতে সই না করলে 
চীনেরই বিপদ হুবে, সৃতরাং বিভিন্ন অঞ্চলে বদি বেয়াডা লোকেরা পিকিং 
সরকারের চুক্তিতে সই করার ছুতো৷ ধরে গণ্ডশগোলে উদ্ধানি দেয় তা হলে 
প্র্থেশের সরকারগুলেো! যেন যে কোনও উপায়ে বিশৃঙ্খল! ঠেকায় । 

সুতরাং শান্তির নামে ডাকাতদের লুঠের মাল ভাগ করার চুক্তি পিকিং-এর 
প্রতিনিধির! সই করত যদি না চীনে ৪ঠা মে'র প্রচণ্ড ঝড় উঠত। বিদেশী 
সাম্্রাজ্যবাদীরা চীনের স্যাফ্য-দাবিগুলোকে সম্মেলনে আলোচনা না করে 
সরাসরি বাতিল করেছে এ খবর চীনে পৌছতেই দেশময় ক্ষোভ ছড়িফে 
পড়ল । ১৯১৯-এর ৪ঠ1 মে পিকি'-এর প্রায় তিন হাজার ছাত্র 
মিছিল করে সরকারী দপ্তরগুলোর ওপর চডাও হয়। পিকিং-এর সাধারণ 
বাসিন্দারাও এসে বিক্ষোভে যোগ দেয় । সেখানে ঠিক সেই সময় মন্ত্রীরা 
জাপানী সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দহরম মহরম করছিল ৷ ছাত্ররা 
জাওয়াজ তুলল, “আজাদীর জন্যে লডতে হবে !” "বেইমানদের শান্তি চাই 1” 
“আমাদের শপথ--সিংতাও ফিরিয়ে আনব 1” “সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক ।” 
“শাস্তি চুক্তিতে করব না! সই !” “২১ দফা দাবি বরবাদ হোক !” “জাপানী 
জিনিস বয়কট কর!” হাজারো তরুণ ছাত্রের মুখ দিয়ে নতুন চীন প্রচণ্ড 
আওয়াজ তৃলছে। আকাশ তোলপাড়, লক্ষ লক্ষ মন তোলপাড়। 
মাও €সেন্তুং বলেছেন, “৪ঠা মে আন্দোলন ছিল একটি সাশ্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী এবং সামন্তবাদ-ধিরোধী আন্দোলন । এর বিশেষ এউঁতিহাসিক 
তাৎপর্য দেখতে হবে এর একটা বৈশিষ্ট্যের মধ্যেস্সেটা হচ্ছে এর সাম্রাজ্যবাদ 
এবং সামন্তবাদের প্রতি সম্পুর্ণ এবং আপোষহীন বিরোধিতা ষা ৯৯১১"র 
বিপ্লবে অনুপস্থিত ছিল ।” 
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ধিক্ষোভ-মিছিল থেকে দাবি উঠল তিনজন দেশড্রোহীকে শান্তি দিতে হযে । 
এক, সাঁও যু-লিন--এ ইউয়ান শিহৃ্-কাইর আমলে সহকারী বিদেশন্মন্ত্রী 
হিসেবে জাপানের চাঁপিয়ে-দেওয়া “২১ দফা! দাবির দলিলে সই করেছিল । 
দ্বই, লু সৃং-ইউ--”২১ দফা! দাবি” যখন সই হয় তখন এ অস্থায়ীভাবে 
জাপানে চীনের মন্ত্রী হিসেবে কাজ করেছিল। তিন, সেই সময়কার 
জাপানে চীনের স্থায়ী মন্ত্রী চাং সুং-সিয়াং--এ লোকটা পর পর অনেকগুলো 
রেল-লাইন তৈরির অধিকার জাপানের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল। 
সৈন্যবাহিনী এবং সশস্ত্র পুলিশ কর্তন করে অর্থাং সার বেঁধে দাড়িয়ে বাধা 
দেবার চেষ্টা করেছে জনতাকে । জনতা সেই বাধা ভেঙ্গে সাও মু-লিনের 
বাট্টির মধ্যে ছকে দেখে সেখানে চাং সুং-সিয়াং লুকিয়ে আছে। তাকে 
তাক্রী তচ্ছা করে মার লাগায় এবং বাড়িটাতে আগুন ধরিয়ে দেয় । 

পিকিং-এর সরকার অর্থাং যুদ্ধবাজ সর্দারদের সরকার জনতার ওপর গুলি 
চালায় এবং অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করে । পরের দিন পিকিং-এর ছাত্রর। 
অত্যাচরের প্রতিবাদে সাধারণ ধর্মঘট করে। তারা তাড়াতাড়ি করে 
বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও যধ্যবিদ্যালয়গুলোর ছাত্রদের একটি ছাত্র ফেডা- 
রেশন বা সংঘ গড়ে তোলে এবং ইন্তাহার ছড়িয়ে গোটা দেশকে বিদ্রোহ 
করবার জন্যে আবেদন জানায়! সারা দেশে প্রতিবাদের চেউ ওঠে। 
চীনের তরুণ ছাত্ররা তাদের বাপ-ঠাকুর্দার মতো আশধা-দাসত্বের মধ্যে 
জীবন কাটাবে না বলে লড়াইতে ধাপ দেয়। ভিতসনংসিন, শাংহাই, 
নানকিং, উহান, ক্যান্টন এবং অন্বান্ত শহরে ছাত্র-বিক্ফোভ ছড়িয়ে পড়ে। 
অঞ্চলে অঞ্চলে ছাত্র-সমিতি যেমন গড়ে ওঠে তেমনি একটি সারা চীন 
ছাত্র-সমিতিও গড়ে ওঠে । চীন সরকার অভিযোগ করে যে, বিজ্োহী 
অধ্যাপক ও ছাত্রর! ছাত্র-অন্দোলনকে বিপথে নিয়ে ফাচ্ছে এবং হামলাবাজ 
ছাত্র] ছাত্র-আন্দোলনকে রাজনীতির মধ্যে টেনে নাবাচ্ছে। স্বদেশপ্রেমের 
অগ্নি-ত্রোত দেশের সীমার বাইরেও ছড়ায় । জাপানে যে চীনে ছাত্ররা 
লেখাপড়া করতে গিয়েছিল তারাও টৌকিওর পথে যিছিল বার করে 
এবং জাপানী সরকার তাদের বিরুদ্ধে ঘোড়সওয়ার লেলিয়ে দেয় । 

সিনান ও শানতৃং-এ হাজার হাঞঙ্জার শ্রমিক জমায়েং হয়ে জাপানী জিনিস 
বয়কটের দাবি তুলল । জাতীয় বুর্জোয়ারাও ধর্মঘটে উৎসাহ দিয়েছিজ । 
কারণ এ লড়াই তাদেরও জড়াই । ওরা! ভূন ছাত্ররা আবার পিকিংঞর রাস্তা 
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বিরাট দল নিয়ে বিক্ষোভ দেখাল । এক হাজারেরও বেশি ছাত্রের জেল হল। 
শাহাংই সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাল । ৫ই জুন শাংহাই-এর ষাট থেকে সত্তর 
হাঁজার শ্রমিক ধর্মঘট করল, জাপানী মালিকদের কাপড়ের কলগুলোও এই 
ধর্মঘটে অচল হল । এর পর এঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, ছাপাখানা, ট্রাম, বাস 
ও জাহাজ চলাচল-ব্যবস্থা__-সর্ধআ্রই ধর্মঘট হল । ইংরেজ মালিকের কাইলান 
খনি এবং পিপকিংহ্যাংকাউ রেলপথেও ধর্সঘট হল। চীনের ইতিহাসে 
শ্রমিকর! এই প্রথম রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘটে নাবল। শ্রমিকদের এই 
দৃষ্টীস্ত গ্রোটা! দেশের জঙ্গী ভাব আরও বাড়িয়ে দিল । উত্তরে তিয়েনৎসিন 
থেকে দক্ষিণে ক্যাপ্টন অবধি, আর পুবে শাংহাই থেকে পশ্চিমে চেংতু পর্যস্ত 
জাপানী জিনিস বয়কট আর প্যারিস শান্তি সম্মেলনের সিদ্ধান্ত বাতিলের 
আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল । শানতুং, শানসি, হোপেই, কিয়াংসি, হুপে এবং 
অন্যান্ত গ্রদেশ থেকে জনসাধারণের প্রতিনিধিরা দলে দলে পিকিং-এ এসে 
দাবি করল “২১ দফা! দাবি” বাতিল করতে হবে, সভাসমিতি করার আর 
মত প্রকাশ করার স্বাধীনতা! দিতে হবে । 

লক্ষ করবার বিষয় হচ্ছে ৪ঠা মের আন্দোলন যে এত বিরাট হয়ে 
উঠেছিল তার কারণ দেশময় শ্রমিক ধর্ঘটের ঝড় বয়ে গিয়েছিল । প্রথমে 
& আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সে আন্দোলন ক্রমে 
গণ-আলন্দোলন হয়ে উঠেছিল । ূ 
প্রতিবাদের ঝড় দেখে পিকিং সরকার ভয় পেয়ে গেল এবং জুন মাসের 
গোড়ার দিকে বন্দী ছাত্রদের ছেড়ে দেবার হুকুম দিতে বাধ্য হল। বন্দী 
'ছছাত্ররা বলল তারা জেলখান। থেকে বার হবে না, যদি না দোষী আমলাদের 
বরখাব্ত করা হয়।” নতৃন নতুন বিক্ষোভ দেখাবার অনুমতি পরিষ্কার ভাষায় 
দেওয়া হয় এবং কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে জনসাধারণের কাছে ক্ষমা চায়। দেশ- 
জোড়া জনতার ক্ষোভকে শান্ত করবার দ্বন্যে সরকার পুলিশকে জেলখানায় 
পাঠাল বন্দীদের কাছে, ক্ষমা চাইতে, এমন কি জেল থেকে বন্দীদের বাড়ি 
পৌছে দেবার জঙ্গে মোটর গাড়িরও ব্যরস্থা করল। গরজ বড়ো বালাই ! 
যে মন্ত্রীদের বরখান্ড করবার দাবি উঠেছিল তার! চাকরিতে ইস্তফা দিল। 
চীন সরকার ঘোযপা করল ভের্সাই শান্তি-চুক্তিতে চীন সই করবে না 
'পশআন্দোলনের জয় জয়কার । ৃ 

সনে রাখিতে হবে যে, এই ৪ঠা মের আন্দোলন চীনের ইতিহাসে দেখা 


১১৯ 


দিয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর এবং অক্টোবরের মহাবিপ্লবের পর । মাও €সে- 
তং বলেছেন, “বিশ্ববিপ্রবের, রুশ বিপ্লবের এবং লেনিনের ভাকেই ৪ঠা মে 
আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। এটা ছিল সেই সঙ্ময়কাঁর বিশ্ব সর্বহার। 
বিপ্লবের অঙ্গ 1” এতদিন চীনের বুর্জোয়া বিপ্লবীদের চোখ ছিল ইউরোপের 
গণতন্ত্রের দিকে । সেই রুর্জোয়! গণতন্ত্রের ওপরই তাদের লোড ছিল । কিন্তু 
“গণতন্ত্রী” ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স শান্তি-ুক্তির ব্যাপারে যা করল ভাতে 
তাদের বজ্জাতি বেশ ভালোভাবেই ধর] পড়ল । বুর্জোয়াদের বড়ো! বড়ে! 
বুলি আওড়ানো যে ভীওতা! তা বুঝতে বাঁকি রইল ন1। 
এসন্বন্ধে লেনিন বলেছেন, ১৯১৪-১৮-র সাত্রাজ্যবাদী যুদ্ধ দেশে দেশে যারা। 
অত্যাচার ভোগ করে তাদের সামনে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ভাঁওতায় ভর বুলির 
বেসাতি পরিষ্কার করে তুলে ধরল । ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা ইত্যাদি 
দেশগুলো মহাযুদ্ধের পর যে নীতি চালাল তাতে একটা আজগুবি ধারণা! 
বেশ খানিকটা ভেঙ্গে গেল । ধারণাটা হল এই যে, পুঁজিবাদের অধীনেও 
নানা জাতির শান্তি ও সাম্যের আবহাওয়ার মধ্যে মিলেমিশে বাস 
করা সম্ভব । এ আজগুবি ধারণা ক্ষুদে বুর্জোয়া আর জাতীয় বুর্জোয়াদের 
ছিল। ধারণাটা দেউলে হতে শুরু হওয়ায় পৃথিবীর এগিয়ে থাকা দেশ- 
গুলোতে শ্রমিকশ্রের্ণীর বিপ্লবী সংগ্রাম আর উপনিবেশ আর পরাধীন দেশ- 
গুলোতে মেহনতী জনতার বিপ্লবী সংগ্রাম জোরদার হয়ে উঠল । 
সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দ্ববল মনের আজগুবি ধারণাঁ' তলো-ধোনা! করার 
সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ার অক্টোবর মহাবিপ্লব আরেকটা অসাধারণ কাজ করল ॥ 
সে মহাবিপ্রব বিশ্বের মানুষকে দেখিয়ে দিল কোন্‌ পথে সংগ্রাম করলে 
সাত্রাজ্যবাদের বীধন ছিড়ে ফেলা যায় আর সংগ্রামী মানুষের মনে এই 
বিশ্বাস এনে দিল যে, জয় হবেই হবে । 
১৯৯৬তে শ্তালিন বলেছিলেন, অক্টোবর বিপ্লব এশিয়ার অত্যাচরিত জাতি- 
গুলোর মেহনতী জনতার মুগুগান্তের দীর্ঘ ঘুম ভেঙ্গে দিয়েছে এবং সার! 
বিশ্বের সাআাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে তাদের টেনে নাবিয়েছে ॥ 
নতুন সংস্কৃতির নেতা লি তা-চাওর কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি? 
১৯৯৮-র নভেম্বর মাসের “নব যৌবন” পত্রিকায় তিনি অক্টোবর বিপ্লবকে 
ংসা করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । সেই প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন 
ষে, এ বিপ্লব শুধু একটা দেশে নয় সারা! পৃথিবীর মানুষের জগ্কে এনেছে এক 
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নতুন দিনের ভোরের আলে! । একটা সশস্ত্র দল আরেকটা সশস্ত্র দলকে 
হারিয়ে দিয়েছে বলে আমরা আজ উৎসব করছি না, গণতন্ত্র স্বেচ্ছাতত্ত্রকে 
ারিয়েছে, সমাজতন্ত্র যুদ্ধবাজদের হারিয়েছে, তাই আমরা বিজয়-উৎসব 
করছি । 

৯৯৯৯-এ মাও ওসে-তুং “সিয়াং কিয়াং রিভিউ" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকায় 
বললেন, জনগণকে সংগঠিত করতে হবে রাশিয়ার উদাহরণ অনুসরণ করে । 


কারাদ 


৪ঠা মে'র আন্দোলনে জনতার জয় হল বটে কিন্ত দেশব্রোহী পিকিং 
সরকারের চেষ্টা থাকল কেমন করে সেই জয়লাভকে বরবাদ করে দেওয়া 
'যায়। জুলাই মাসে সরকার একই সঙ্গে ঘোষণা করল যে, ভের্সাই শাস্তি 
সক্তিতে চীন সই করেনি এবং জাপানী জিনিস বয়কট করা আইনত নিষেধ 
করা হল। এতে জনসাধারণ ক্ষেপে গেল। তাদের স্বদেশী জিনিস বেশি 
'করে কেনার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জাপানী জিনিষ বয়কটের আন্দোলন 
আমে জোরদার হয়ে উঠতে লাগল । তীাবেদার পিকিং সরকার কিছু করে 
"উঠতে পারছে না দেখে জাপানী, সাভ্রাজ্যবাদীরা নিজেরাই হামলার কাজে 
“নেবে পড়ল এবং নভেম্বর মাসে ফুচাউ শহরে রক্ত-গঙ্গা বইয়ে দিল। 
জাপানের বাণিজ্য-গ্রতিনিধির উষ্কানিতে জাপানী গুণ্ার! দাঙ্গা বাধিয়ে 
'অনেক স্দেশপ্রেমিক ছাত্রকে হত্যা করল । শক্তি দেখাবার জন্যে জাপানের 
'সরকার ফুচাউ বন্ধরে একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠাল এহং একদল সৈন্যকে 
'ভাঙ্গায় নাবিয়ে দিল । এই ঘটনার ফলে চীনের জনসাধারণের ক্ষোভ আরও 
প্রবজ হল। পিকিংএর ভাবেদার সরকার এক বছর ধরে ধানাই পানাই 
করে ১৯২০-র নভেম্বরে জাপানের সরকারের কাছে লিখে পাঠাল যে, গত 
'মে মাসে ফুচাউডে খে জাপানী জিনিস বয়কটের ব্যাপারটা ঘটেছিল সেটা 
সু বোঝারুঝির দরূখ হয়েছিল এবং চীন সরকার তার জন্যে গভীর ছুখে 
প্রকাশ করছে । | 

এই যে হাটু গেড়ে বসে কথা বলা এটা একটা জেগে ওঠা জাত কেন 
সক করাবে? 
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ফুচাঁউর ঘটনার মাসখানেক পর পিকিং সরকার আবার ফতোয়া জারি 
করল জাপানী জিনিস বয়কট কর! আইনত নিষেধ । এর অল্প দিন পরেই, 
জাপানের সরকার পিকিং সরকারকে বলল, এস, শানতৃং-এ “বিশেষ 
অধিকারের” ব্যাপারটা আমর! দৃপক্ষ মিলে আপোষে মিটিয়ে ফেলি। একথা 
শোনা মাত্র দেশের মানুষ ক্ষেপে উঠল ৷ কারণ তাদের বুষতে একটুও দেরি 
'হল না যে, আপোষে মেটানো মানে বেহায়া সরকারের সব অধিকার ছেড়ে 
দিয়ে দাসখত লিখে দেওয়া । চীনের সর্বত্র প্রতিবাদের ঢেউ উঠল । শিকিং, 
শাংহাই, তিয়েনংসিন এবং অন্য জায়গার শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও 
ছাত্রসংঘগুলো মুক্তভাবে এক “জাতীয় সভা” প্রতিষ্ঠা করল । উদ্দেশ্য-_আগ্ের 
চাইতে জোরদার জাপ-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোল! 

পুলিশ পিকিং-এর ছাত্র-সমিতি এবং “জাতীয় সভা” ভেঙ্গে দিল । সেটা 
১৯২০-র এপ্রিল মাস । ১৪ই এপ্রিল শাংহাইতে সারা চীন ছাত্র সমিতি 
সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করল । ৬ই মে সাংহাইয়ের ফরাসী বাশিজ্য-প্রতিনিধি 
পিকিং সরকারের অনুরোধে ফরাসী এলাকায় ছাত্র সমিতি এবং সব অঞ্চল 
ফেডারেশনের আপিস বন্ধ করে দিল। লোকের চোখে আরেকবার, 
পরিষ্কার হয়ে উঠল যে, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে পিকিং সরকার হাত 
'মেলাচ্ছে গণ-আন্দোলন দমন করবার জন্যে। কিন্ত জনতার স্বদেশী 
আন্দোলনকে দমন করা গেল না। পিকিং সরকারের ও সাহস হল না যে, 
জাপানের প্রস্তাব মেনে নেয়, আবার এ সাহসও হল *। যে, সে প্রস্তাব 
বাতিল করে দেয়। জাপানের পাশ্চাটা চীনে মন্ত্রী চিন ইউং-পেং মন্ত্রী 
ছাড়তে বাধ্য হল। পিকিং সরকার মনের দ্বঃখে জাপানকে কাঙ্গার সুয়ে 
“লিখে পাঠাল যে, শানতুং সম্পর্কে আলোচন! শুরু করবার মতো৷ আবহাওয়া 
দেখা যাচ্ছে না। 

১৯১৯ থেকে ১৯২০-_গণ-আন্দোলনের জোয়ার চলল, জয়লাভও হুল কিন্তু 
'বড়ে! রকমের জয়লাভ তেমন একটা হল না। ষাআ্াজ্যবাদী জাপান এবং ভার 
চাঁকরর! চীনের বুকের ওপর বসে শাসন দ্লালিয়ে যেতে লাগল । আরেক দিকে 
'আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড দেশটার ওপর তাদের রাজনৈতিক চাপ বাড়িয়েই 
চলল । তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, এ ত'বছরে গণ-আন্দোজনের 
“একটা শক্ত ভিং গড়ে উঠল, নতুন পথে এগোবার জন্যে জনতা প্রস্তুত হল।' 
একথা সত্যি যে, (সদেশপ্রেছিক আন্দোলন মাধ রাজবংশের লেষ জীবনে 
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দানা বাধতে শুরু করেছিল এবং জাপানী জিনিস বয়কটের অনেক বছর 
আগেই বয়কট আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল । ১৯০৫এ একবার আমেরিকান 
দিনিস বয়কটের আন্দোলন হয়েছিল । কিন্তু ১৯১৯-এর আন্দোলনের 
চরিত্র আলাদা । এ আন্দোলন ছড়িয়েছিলও অনেক গুণ বেশি । এই 
আন্দোলনের ফলে শ্রমিক-আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল এবং দেশে মার্বসবাঁদ 
ও লেনিনবাদ দারুণভাবে প্রচার হল । ৪ঠ1 মে'র আন্দোলনের পরে শ্রমিকরা 
গণ-আন্্দালনে একটা স্বাধীন শক্তি হিসাবে দেখা দিল । মাও সে-তুং 
বলেছেন, “৪ঠ1 মে আন্দোলনের পরে বুর্জোয়ারা আর চীনের বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা রইল না, নেতা হল সর্যহাঁর! শ্রেণী ।” অনেক 
বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করতে শুরু করলেন এবং ক্রমে 
ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে লাগল । 

১৯২০-এ ক্যান্টন-হ্যাংকাঁউ রেলওয়ের দক্ষিণ অংশের শ্রমিকর! এবং লুংহাই 
রেলওয়ের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল । ১৯২৯-এ শাংহাই, ক্যাপ্টন, হংকং, 
হ্যাংকাউ ও অন্যান্য জায়গায় এবং প্রধান প্রধান রেলওয়েতে সর্ধত্র শ্রমিক 
শ্রেণীর আন্দোলন ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে লাগল। এই শ্রমিক 
আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা জনগণের মনে শেকড় 
গাড়তে আরম্ভ করল ।" ৪ঠ মে'র আন্দোলন নতুন সংস্কৃতির আন্দোলনের 
সঙ্গে মুক্ত ছিল এবং সে আন্দোলনের মধ্যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 
অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছিল। এগিয়ে চলা বুদ্ধিজীবীরা সবার আগে 
যার্কসবাদ-লেনিনবাদ গ্রহণ করেণ এরং তাদের প্রচারের ফলে সমাজতন্কের 
আদর্শ চীনে বেশ প্রচার হয়। সমাজতন্ত্রের ধারণা প্রচার হওয়ার 
পর দেশর "মানুষ তাদের সমাজের চরিত্রটা চিনতে আরম্ভ করল 
এবং চীনের রাজনীতির আসল ব্যাপার কিছুটা বুঝতে পারল। ফলে 
সাম্রাজ্যবাদী জমিদার, ব্যবসায়ী এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা তাদের মিথ্যে 
কথ! দিয়ে আর আ্বাগের মতো সহজে 'সাধারপ মানুষকে ঠকাতে পারল না। 
শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের ধ্যানধারণা যোগ হওয়াতে 
৯৯২৯-এ চীনের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠ। হয় । এখন থেকে সাশ্রাজ্যবাদী 
এবং তাদের পাশচাঁটা দেশী শোষপকারীদের বিরুদ্ধে যে লড়াই হবে তাতে। 
চীনের মানুষ নেতা! হিসেবে পাবে কমিউনিস্ট পার্টিকে । 

মাও ৎসে-তুং বললেন, ”১৮৪০-এর আফিং মুদ্ধ থেকে ১৯৯১৯-এর ৪ঠা মে"র 
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অঠঠন্দোলনের ঠিক আগে পর্যন্ত সত্তর বছরেরও বেশি সময় চীনেদের কোনও 
মতাদর্মগত হাতিয়ার ছিল না যা দিয়ে তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষ! 
করতে পারে পুরোনো গৌড়া সামস্তবাদের মতাদর্শগত হাতিয়ারগুলো। 
হেরে গেছে, তার পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে এবং তাদের দেউলে বলে 
ঘোষণা! করা হয়েছে । আর কিছু খুঁজে না পেয়ে চীনেরা বিবর্তনের তত্ব, 
স্বাভাবিক অধিকারের তত্ব ও বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রের তত্বের মতো! মতাদর্শগত 
হাতিয়ার ও রাজনৈতিক সৃত্রগুলোর সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিল--নদগুলো 
সবই ধার কর! হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদের জন্মস্থান পশ্চিমের বুর্জোয়া শ্রেণীর 
বিপ্লবী মুগের অস্ত্রাগার থেকে । চীনেরা রাজনৈতিক দল গড়ে তুলল এবং 
বিপ্ুবের পর বিপ্লব ঘটাল এই বিশ্বাসে যে, এইভাবে তারা বিদেশী শক্তি- 
গুলোতক ঠেকাতে পারবে এবং একটা প্রজাতন্ত্র গড়তে পাঁরবে । কিন্তু এই 
সব মতাঁদর্শগত হাঁতিয়ারগুলেো, সামস্তবাদের হাতিয়ারগুলোর মতো খুব 
দর্বল বলে প্রমাণিত হল এবং তাঁদের যখন পালা এল তখন পথ ছেড়ে 
দিতে বাধ্য হল এবং তাঁদের সরিয়ে নেওয়া হল এবং দেউলে বলে ঘোষণা 
করা হল। ১৯১৭-র রুশ বিপ্লব চীনেদের জাগিয়ে তবলল এবং তারা নতুন 
কিছু শিখল-_মার্কসবাদ-লেনিনবাদ । চীনে জন্ম হল কমিউনিস্ট পার্টির-_ 
সে এক মুগাস্তকারী ঘটনা ।* 

এই প্রসঙ্গে আমরা আরেকবার রাশ্য়ার অক্টোবর স্হাবিপ্নবের উল্লেখ 
করব। আমরা জানি অক্টোবর বিপ্লবের আগে চীনের বিপ্লবীদের কাছে 
আদর্শ শাসন-ব্যবস্থা ছিল পশ্চিমী গণতন্ত্র অর্থাং পার্লামেন্ট বা আইনসভার 
মারফং শাসন চালানো । প্রথম মহামুদ্ধে এই বিপ্রবীরা কি দেখল ? দেখল, 
যে, “গণতন্ত্রী” দেশগুলো! রাজতন্ত্রী জার্নি, অস্ট্রিয়া এবং তুরন্ধকে চরম 
বিশ্বাসঘাতকতা করে হারিয়ে দ্িল। তাহলে দেখা! গেল যে, রাজতন্ত্র এবং 
“গণতন্ত্র” দুই-ই অনবরত জনসাধারণকে ঠকায় এবং অঝোরে তাদের রক্ত 
ঝরায়। সুতরাং চীনের বিপ্লবীদের মনে প্রশ্ন জাগল--পথ কিঃ কোন্‌, 
পথে আমাদের মুক্তি ই এই মুক্তিযুদ্ধে ”'মাঁদের সার্থী কে হবে ই 

মার্ক এবং জেনিন চীনের মানুষের সংগ্রামকে আন্তরিক সমর্থন জানিয়ে- 
ছিলেন কিন্তু তখন পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকদের চীনের সংগ্রামকে সাহাষ্য 
করবার মৃতো৷ অবস্থা ছিল না । মার্কস ও লেনিন যে চীনকে সমর্থন করেছেন 
এখবর তখন চীনে এসে পৌছতও না। তখন চীনের মানুষের মনেও এ. 
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ধারণা জগ্মাতে পারেনি যে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শ্রমিকর। তাদের বন্ধু 
কারণ ভারা এবং এ বিদেশী শ্রমিকরা সবাই পুঁজিবাদের পায়ের 
তলায় পডে মার খাচ্ছে । ১৯১৭-র মহাবিপ্রবের পরে অবস্থাটা পা্টে 
গেল। তখন চীনের! উত্তর সীমান্তে দিকে তাকালেই দেখতে পাচ্ছে 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদ মুক্তি ধরে দাড়িয়ে আছে--নতুন সোভিয়েং রাষ্ট্রের 
মৃতি। সে রাষ্ট্রে শ্রমিকশ্রেণী শাসন চালাচ্ছে । অল্পদিনের মধ্যেই চীনের 
মানুষ দেখল এই নতৃন রাষ্ট্র শুধু মৃতি নয়, মানুষও বটে । আশ্চর্য মানুষের 
মতো! ব্যবহার করল চীনের সঙ্গে । যখন যুদ্ধের পর সাম্তরাঙ্যবার্দী শক্তি. 
গুলে! চীনকে দাসত্বের শেকলে আরও ভালো করে বাঁধবার জন্যে নতুন 
ফন্দি জাটতে লাগল তখন কিন্ত শিশু রাষ্ট্র সোভিয়েং রাশিয়া! ঘোষণা করল 
যে যেসব অন্যায় চুক্তির জোরে জারের সরকার চীনে নানা রকমের বিশেষ 
সৃববিধে বা অধিকার ভোগ করত এবং চীনের কাছ থেকে অন্যায়ভাবে প্রচুর 
“ক্ষতিপুরণ” আদায় করত সেগুলে! বাতিল করে দেওয়া হল। সোভিয়েং 
রাশিয়া আরও জানাল যে, তারা সমানে সমানে যে রকম চুক্তি হয় সেরকমের 
চুক্তি চীনের সঙ্গে করতে চায়। এ ঘোঁষণা ১৯১৯-এর জুলাই মাসে। 
১৯২০-র এপ্রিলে সোভিয়ে সরকার পিকিং সরকারের কাছে নিয়ম-মাফিক 
চিঠি পাঠাল এ ঘোষণা অনুযায়ী নতুন সম্বন্ধ স্থাপন করতে চেয়ে। এর পর 
এক মজার ব্যাপার ঘটল । মজার বলছি বটে কিন্ত চরম বদমায়েসি ব্যাপার ! 
শিকিং সরকার সোভিয়েং রাশিয়ার চিঠিখান! দণ্তরখানার কোন অন্ধকার 
খোপে রেখে দিল তার ঠিক নেই, বলল রাশিয়ার সঙ্গে আলাদ! রকমের 
ব্যবহার তো! তার! করতে পারে না, অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যেমন রাশিয়ার 
সঙ্ষেও তেখনি ব্যবহার করবে । জারের আমলের যে রুশ প্রতিনিধি 
পিকিং্ঞ তখনও ছিল তাকে পিকিং সরকার “১৯০১-এর চুক্তি” অনুযায়ী 
ক্ষতিপূরণের টাকা দিতেই থাকল যদিও লোকটি তখন আর কোনও 
সরকারেরই প্রতিষ্ষিধি নয়। পিকিং-এর চাকর সরকার এতদুর পর্যস্ত গেল 
যে, ঘোষণা করল, সোভিযেং সরকারের চিঠিকে পাতা! দেওয়া হগ্কনি। মাস 
গাচেক বাদে সোতিগ্সেখ সরকার আবার চুক্তির জন্যে লিখল, প্ররোনে 
চুক্তি খাতিল করতে বলল । একজন প্রতিনিধিও পাঠিয়ে গিল পিকিং-এ | 
এবায়ে পিকিং সরকার জারের আমলের প্রতিনিধিকে বাতিল করে দিল 
বটে কিন্ত নতৃদ সোভিয়েখ সরকারকে মেনে লিল না। বিদেশী সাঝাজ্য 
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বাদীদের উন্কানিতে পিকিং লরকায় এক কুংসিত কৌশল করঙগ। লোক- 
দেখানোভাবে যদিও জারের আমলের ক্ুশ আমলাদের বাতি করে 
দিল, আসলে কিন্ত তাদের ঠিক আগের চাকরিতেই বহাল রেখে দিল । 
১৯২২-এ সোভিয়েং সরকার আবার প্রতিনিধি পাঠিয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে 
তুলতে চেষ্টা করল । পিকিং সরকারকে এই সম্পর্ক গড়তে বাধ্য করবার 
জন্যে চীনের জনসাধারণ এবারে আন্দোলন শুরু করল কারণ তারা 
সোভিযে সরকারের ব্যবহারে খুশি হয়েছে খুব আর সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তিরা যে রুশ-চীন মিতালিতে বাধ! দিচ্ছে ত। বুঝে ক্ষেপেও গেছে 
বেশ। চীনের সাক্্াজ্বাদ-বিরোধ্ধী আন্দোলন এতে এক ধাপ আগে 
বাড়ল । 

চীনের জঙ্গী মানুষ নতুন রাশিয়ার কাছ থেকে অনবরত উৎসাহ পেতে 
থাকল । ভারা প্রথমে দেখল ঘে, তাদের বুশ প্রতিবেশীরা “স্বদেশী” সাম্রাজ্য- 
বার্দীদের কুপোকাৎ করল। তারপর দেখল যে, রুশ শ্রমিকশ্রেণী নতুন" 
সরকারের আমলে এমন জবরদক্ত হস্ে উঠেছে যে, বিদেশী সাজজ্যবার্দীর। 
যখন সমাজতন্ত্র ধংস করবার জন্যে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে সৈম্থদল পাঠাল 
তখন তাদের চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দিল। দেখে তাদের বেশ মজা লাগল 
যে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যারা একে অন্টের বিরুদ্ধে ছিল তার! এখন এক 
জোট হস্বে নতবন রাশিয়াকে আক্রমণ করতে সৈন্য 'ঠাল। যেমন 
আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং জাপান এক পক্ষ হয়ে জানানির সঙ্গে 
লড়েছিল, কিন্ত এবারে সোভিস্বেং শ্রমিক-কষকের রাষ্ট্রকে ধ্বংস করবার 
জন্যে তারা জামানির সঙ্গে জেট বেঁধে আক্রমণ চালাল সে রাস্ট্রের ওপর । 
শুধু কি তাই? কমিউনিজমের বিরুদ্ধে আকাশ ফাটানো! চীংকারে প্র6শ 
প্রচার চালাল পৃথিবীর সর্বত্র । চাকর পিকিং সরকারও সোভিয়েংকে 
সশস্ত্র আক্রমণের নোংর। কাজে শরিক হল। চীনের মানুষ যখন দেখল 
তাদের সব প্ররোনো শক্ররা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে একজোট হয়েছে তখন 
তারা সহজে বুঝল যে, সোভিয়েংই সত্য ও হু।য়ের পথে আছে আর চিরকালের 
অন্যায়কারীর! অসত্য ও অন্যায়ের পথ বরাবরের মতো বেছে নিয়েছে । তারা 
আরেকটা কথাও বুঝল, পৃথিবীর দেশে দেশে তাদের যদি খাটি বন্ধ 
কেউ থাকে তাহলে সে বন্ধু হচ্ছে শ্রমিকত্রেণী এবং তাদের একমাত্র বন্ধু 
রাষ্ট্র হচ্ছে শ্রমিক-কৃখকের রাষ্ট্র সোভিয়েং রাশিয়া! । 
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প্রথম মহামুদ্ধ এবং রুশ মহাবিপ্রবের পরেও উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশ 
(গোছের দেশগুলোতে বিপ্লবের চরিত্র কিন্তু বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিকই রয়ে গেছে, 
সমাজতান্ত্রিক হয়ে ওঠেনি । তার মানে সেসব দেশে যেমন চীনে তখন যে 
বিপ্লব করতে হবে ব যে বিপ্লবের চেষ্টা চলছে তা৷ বুর্জোয়া বিপ্লব । এক লাফে 
সমাজতন্ত্রে পেঁছনো৷ যাবে না, প্রথমে বুর্জোয়া-বিপ্নবের ধাপ পার হয়ে 
তারপর সমাজতাক্ক্রিক বিপ্লব করতে হবে । এই সব উপনিবেশ বা আধা- 
উপনিবেশ গোছের দেশে বিপ্লবীদের কাজ হচ্ছে প্রথমে দেশের ভেতরকার 
সামন্তপ্রথাকে ধ্বংস করা । সামস্তপ্রথার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া-বিপ্রব ইতিপূর্বেও 
ইউরোপে বার বার হয়েছে সতেরো, আঠারো এবং উন্নিশ শতকে । কিন্তু 
উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশে এখন যে বুর্জোয়া বিপ্লব করতে হবে 
তাতে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিরোধ লাগবেই লাগবে । এই ব্যাপারটা 
পুরোনো বুর্জোয়া বিপ্রবের বেল! ছিল না । আজকে জগং-জোড়া সাআাজ্য- 
বাদের সঙ্গে বিরোধ লাগবেই কারণ সাত্রাজ্যবাদীর৷ তাদের ঠাবেদার 
স্বসুদ্ধি বুর্জোয়া আর সামস্ত জমিদার শ্রেণীকে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাহাষ্য 
করবেই । 

উপনিবেশ এবং আধা-উপরনিবেশের বিপ্লব আরেক দিক থেকেও আগের 
বিপ্লবের চেয়ে অন্যরকম । ইতিপূর্যে যখন রুর্জোয়া*বিপ্লব হয়েছে তখন 
বুর্জোয়ারাই ছিল প্রগতিশীল বা এগিয়ে-চল৷ শ্রেণী । পুঁজিবাদ ক্রমে 
সাম্রাজ্যবাদের রূপ নিল। আজকে উত্নিবেশ বা! আধা-উপনিবেশে 
আমরা পুঁজিবাদের বিশ্বকে গ্রাস করার ক্ষার বিরুদ্ধে লড়ছি। 
তাছাড়! আরেকটা বড়ো ব্যাপার হচ্ছে--চীন যখন তার বুর্জোয়া- 
বিপ্লব করতে যাচ্ছে তখন তার সামনে এক বিরাট আশার আলো! তুলে 
ধরেছে রাশিয়া, কেন ন! রাশিয়ার শ্রমিক-কৃষক ও অন্যান্ত মেহনতী মানুষ 
কমিউনিস্ট পাটির নেতৃত্বে পুঁজিবাঁদকে ধ্বংস করে তার কবরের ওপরে 
নতুন শ্রমিক-কৃষক রাষ্ঈী প্রতিষ্ঠা করেছে । আগে পুঁজিবাদ কোথাও হারেনি। 
যে'নতুন মুগ পুঁজিবাদ রাশিয়া থেকে অর্থাং পৃথিবীর ছ' ভাগের এক ভাগ 
জায়গা থেকে উৎখাত হয়েছিল সেই নতুন যুগে, সেই নতুন পৃথিবীতে 
স্তীন বুর্জোয়া বিপ্লব করতে যাচ্ছে । সুতরাং আগের বুর্জোয়া বিপ্লবের সঙ্গে 
তার তফাৎ আছে । আগের বুর্জোয়া-বিপ্রবের সঙ্গে চীনের এখনকার বিপ্রবের 
তফাংটা কি? রুশ মহাবিগ্কবের পরে জনগণ যেখানেই বিপ্লব করবে সে 
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বিপ্লব উঠতি সমাজতন্ত্রেকে সাহায্য করবে । এই অবস্থায় কোনও দেশের 
বিপ্রবকে বুর্জোয়াশ্রেণী কিছুতেই নেতৃত্ব দিতে পারে না। চীনের 
মতো আধা-গঁপনিবেশিক দেশের মুৎসুদ্ধি বা দালাল রুর্জোয়ারা তো 
সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়তেই পারে না আর জাতীয় বুর্জোয়ারা দোটানার 
মধ্যে পড়তে বাধ্য । এক দিকে জাতীয় বুর্জোয়া! হিসেবে তাদের লড়াই 
সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে, আরেক দিকে নিজের শ্রেণীর মুনাফার স্বার্থে 
তাদের লডাই তাদের নিজের দেশের মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে। এমন 
কি বিপ্রবে যোগ দেওয়ার পরও তারা সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্কটা 
পুরোপুরি ছাড়তে চায় না আর জমির খাজনার মধ্যে দিয়ে তারা গ্রামাঞ্চলের 
শোষণব সঙ্গেও যুক্ত । এই অবস্থায় চীনের বিপ্লবে সামন্ত-বিরোধী এবং 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রাম পুরোপুরি চালাতে হলে নেতৃত্ব করতে হবে 
সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণীকে। এই শ্রমিকশ্রেণীই কৃষক জনতা ও ব্যাপক 
জনসাধারণকে সঠিক বিপ্লবের পথে এগিয়ে নিয়ে জনগণতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় 
পৌছে দিতে পারে ৷ সেই অবস্থা থেকে সমাজতন্ত্রে পৌছানোর সংগ্রাম চলবে । 
মাও সে-তুং বলেছেন যে প্রথম মহামুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাশিয়ার 
১৯১৭-র অক্টোবর মহাবিপ্লব পৃথিবীর ছ'ভাগের এক ভাগে সমাজতান্ত্রিক 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করাতে চীনের রুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিঞ্রাবর মধ্যে একটা 
পরিবর্তন আসে । এই ঘটনাগুলো ঘটবার আগে চীনের ..জ্ীয্া-গণতান্ত্রিক 
বিপ্লব পুরোনো বিশ্ব বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কোঠায় পড়ত এবং সেই, 
বিপ্রবের অংশ ছিল । এই ঘটনাগুলোর পর চীনের বুর্জোয়া-গণতাস্ত্রিক 
বিপ্লবের চরিত্র বদলেছে এবং তা এখন নতুন বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
কোঠায় এসেছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের অংশ হস 
পড়েছে । 

তাহলে আমর! দেখেছি যে চীনের বিপ্লব এবারে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে নতুন 
পথে পা বাডালো-__নয়া গণতন্ত্রের পথে । চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম 
সাধারণ সম্পাদক চেন তু-সিউ কিন্ত কিছুতেই শ্রমিকশ্রেরণীর নেতৃত্ব মানতে 
পারলো৷ না । সে বলল যেহেতু বিপ্লবের স্তরটা বুর্জোয়া-গণতাস্তিক সেই জন্যে 
এ বিপ্লবের নেত। হবে বুর্জোয়া শ্রেণী । শ্রমিকশ্রেণী বড়ো জোর এ কাজে 
সাহায্য করতে পারে । সেঙ্গোগান তুললো, “সব কাজ কুয়োমিন্তাংসএর 
মধ্যে দিয়েই হোঁফ |” শয়তান লিউ শাও-চিও প্রথম থেকেই চেন তু-সিউ-র 
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তকে সমর্থন জানায় । ১৯২৩ সালে লিউ লিখল যে রাজনৈতিক ক্ষষতা" 
খল করা “চীনের বর্তমান অবস্থা বিচার করলে শিশু শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে- 
' এই মুহূর্তে স্ভবই নয় । যেহেতু এটা একট দুর ভবিষ্তের ব্যাপার সেই জন্টে 
এ প্রসঙ্গে আলোচনায় কথার বাজে খরচের কোনও প্রয়োজন নেই" 
( “ক্লাবের অভীত কাজের সমালোচন! এবং ভবিষ্কং কাজের পরিকল্পন।,” 
জাগস্ট, ২০, ১৯২৩)। বলাবাহুল্য যে এই সব বাধা উপেক্ষা! করে চীন-বিপ্লব 
শরমিকশ্রেপীর নেতৃত্বে এগিয়ে চলল । 


॥ নতুন নেতৃত্ব ও গণসংগ্রাম | 


একট! জিনিস বিশেষভারে লক্ষ করবার বিষয় যে চীনে মার্কসবাদ এসেছিল 
কপালে জয়-তিলক নিয়ে, সদ্য সদ্য রাশিয়ায় জ্বারের শাসনকে ধ্বংস 
করে শ্রমিকশ্রেণীকে সৃদ্ধে জিতিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে । রুশ মহাবিষ্কবের আগে 
যদি মার্কসবাদ চীনে আসত তাহলে ইউরোপের পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে আপোষ করেছে এমন কতকগুলো পুরোনো সোশ্ঠালিস্ট পার্টির নানা তর্ক 
আর বাজে ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক মার্কা ট্রেড ইউনিয়ন 
রাজনীতির ভেজাল নিয়ে এসে হাজির হত । যে চেহারায় সে তখন চীনের 
মানুষের সামনে এসে দীড়াত তাতে তাকে অভ্যর্থনা করে নিতে তাদের 
মনে দ্বিধা হত । “অক্টোবর বিপ্লবের কামান-গর্জনের শক মার্কসবাদ- 
জেনিনবাদকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে 1” কথাগুলো মাও তসে-তুং-এর 1 
এভাবে আসাই ভালো হয়েছে । এক যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভের পরীক্ষায় পাশ 
কর! খাটি ইস্পাতের তরোয়ালটি আরেক যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিকদের হাতে 
এসে পড়ল! ভরোয়াপটি থেকে যে আলো! ঠিকরে পড়ছে তাতে বিপ্লবের 
আগ্গেকার তর্কের কুয়াশ! অনেকটা কেটে গেছে। 

৪ঠা মে'র আন্দোলনে সংখ্যায় কম হলেও চীনের মার্কসবার্দীরা গুরুত্বপূর্ণ 
কাজ করেছিল । অন্য আওয়াজের সঙ্গে তারাই সেই আন্দোলনে যোগ করে 
দিয়েছিল এই আওয়াজটি--“সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক!” এই আওয়াজটি 
“শান্তি চুক্তি ধ্বংস হোক 1” আওয়াজটির চেয়ে রাজনীতি সম্বন্ধে বেশী 
হ্চানের পরিচয় দেয়, চীনের জনগণের ভয়ঙ্কর শক্র হিসেবে সান্জাজ্যবাদকে 
লোকের সামনে স্প্ট করে তুলে ধরে। বিদেশী সা্রাজ্যবাদের আশ্রয় 
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পেলেই দেশের মধ্যে সামস্ত আর দালাল রুর্জোয়ারা শোষণ চালায় এ 
সত্য মনের মধ্যে দ্বকিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন ছিল । 
৪ঠ1 মে'র আন্দোলনের পর মার্কসবাদীদের সংখ্যা বেশ তাড়াতাড়ি বাড়তে 
লাগলণ শিকিং, শাংহাই, হ্যাংকাউ, চাঁংশ1, সিনান এবং হ্যাঁংচাউতে 
ছেটে] ছেশটে? কমিউনিস্ট গ্রূপ গড়ে ওঠে । উল্লেখ কর ভালো যে, হুনান 
প্রদেশের চাংশ! গ্রুপের নেতা ছিলেন মাঁও তসে-তবং, পিকিং গ্রুপের নেতা! 
ছিলেন লি তাঁঁচাঁও। চীনে ছাত্রর এ রকম কমিউনিস্ট গ্রুপ তৈরি করে 
ক্রান্সে, সোভিয়েৎ রাশিয়ায়, জাপানে । ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে কমিউনিস্ট 
গ্রুপের নেতা ছিলেন চো এন-লাই । শাংহাইতে প্রথম কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে 
ওঠার পর রাভিরের দ্ষুল, মিন্ত্রী ও ছাপাখানার মজুরদের সংঘ গড়ে 
ওঠে । পিকিং-এর গ্রুপটি শ্রমিকদের লেখাপড়া যাতে আরও এগিয়ে যায় 
তার জন্যে ক্ধল চালু করে এবং রেলের কর্মীদের মধ্যে কাঁজ করতে থাকে । 
হুপে প্রদেশের কমিউনিস্ট গ্রৃপ হ্যাংকাউ শহরের রিক্সাওয়ালাদের লড়াইতে 
নেতৃত্ব দেয়। এই ভাবে নানা অঞ্চলে কাজ চলতে থাকে । 
সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলো! নানা জায়গায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ 
প্রচারের জন্যে অনেক পত্র-পত্রিকা ছাপাঁতে শুরু করে । এর ফলে শ্রমিক" 
শ্রেণীর সংগ্রাম কোন্‌ পথে চলবে সে সম্পর্কে মার্কাবাদী ধ্যান-ধারণ! 
শ্রমিকদের মনকে নাঁড়। দেয়। এমনিভাবে দেশে একা কম্সিউনিস্ট পার্টি 
গড়ার মতো! আবহাওয়া সৃষ্টি হয় । 
১৯২১-এর ৯লা জুলাই শাহাংইতে কমিউনিস্ট গ্রুপগুলোর বারো জন 
প্রতিনিধি নিয়ে. চীনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংতগ্রস বসে। 
নানা জায়গার প্রতিনিধিদের মধ্যে হুনানের পার্টি সংগঠনগুলোর 
প্রতিনিধি হিসেবে মাও সে-তুংও এই কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন । রাশিয়ার 
বলশেভিক পার্টির ধাচে এই কংগ্রেস চীনের কমিউনিস্ট পাটি প্রতিষ্ঠা করে । 
চীনের শ্রমিক-কৃষক ও তাদের স্বার্থ হল এই পার্টির ভিত । মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদের সাহায্যে এই পার্টি দেশের এ বিদেশের অবস্থা বিবেচনা করে 
ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে। এহেন একট! পার্টির জন্ম হওয়াতে চীনের 
দবঃখী মানুষের আপনা থেকে গড়ে ওঠা অথবা খানিকটা সংগঠিত দীর্ঘদিনের 
ংগ্রাম এখন থেকে সতর্ক এবং সজাগ বিপ্লবী সংগ্রাম হিসেবে নতুন-রূপ 
নিল। এই সংগ্রার্থ এমন. এক শ্রেণীকে তার সেনাপতি হিসেবে পেল যে 
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শ্রেণীর কোনও পিছুটান নেই, শেকল ছাড়া কিছু খোয়া যাবার ভয় নেই 
অথচ যে শ্রেণীর লড়াই ফতে হলে বিশ্বসংসার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে 
পড়বে । এই খাটি বিপ্লবী শ্রেণী হল শ্রমিকত্রেণী। শ্রমিকশ্রেণীর বিশেষ 
গুণগুলোর কথ! আগে কিছু কিছু বল! হয়েছে, এবার আরেকটু গুছিয়ে বল। 
যাক। অন্ত শের শ্রমিকদের মতো! চীনের কলকরিখানার শ্রমিকরাও 
উৎপাদনের সব চাইতে উন্নতরূপের সঙ্গে যুক্ত । তাঁরাই সব চাইতে সংগঠিত 
এবং সুশৃঙ্খল ৷ তাছাড়া দেউলিয়া কৃষকদের মধ্যে থেকেই চীনের শ্রমিকশ্রেণীর 
জন্ম বলে সুবিশাল কৃষক জনতার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । চীনের 
জনগণের অন্ত কোনও অংশই শ্রনিকশ্রেণীর মতো এক জায়গায় জড়ো হয়ে 
থাকে না। তাদের অর্থনৈতিক দ্বরবস্থার কথা কল্পনার অতীত । উৎপাদনের 
সমস্ত উপকরণ অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, কারখানাবাঁড়ি ইত্যাদি থেকে তাঁর সম্পূর্ণ 
বঞ্চিত। মাও ওসে-তু" বলেছেন, “নিজেদের হাত ছাড়া তাদের আর কিছুই 
নেই, কখনো ধনী, হওয়ার আশ! নেই, তাছাড়া. সাআজ্যবাদীদের, যুদ্ধবাজ 
সর্দারদের ও বুর্জোয়াদের সবচেস্সে নিষ্ঠুর ব্যবহার তারা! পায় 1 এই জদ্যে 
তার! বিশেষ ভাল লডিয়ে 1” তিনি আরও বলেছেন, “বিপ্লবী রাজনীতিতে 
প্রবেশের মুহুতত থেকেই, চীনের শ্রমিকশ্রেণী তার নিজস্ব বিপ্লবী পার্টির 
নেতৃত্বের অধীনে আসে এবং চীনের সমাজের সব চাইতে রাজনীতি-সচেতন 
শ্রেণা হয়ে দাঁড়ায় 1” 

শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃখ্খেব অভাবেই অর্থাং একট মার্কসবাদী-লেনিনবদী 
নেতৃত্বের অভাবেই অতীতে চীনের মানুষের দব বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম বারবার 
ব্যর্থ হয়েছে । তাইপিং এবং বক্সার বিদ্রোহীরা নিছক কৃষক-বিদ্রোহের বেশি 
কিছু করে উঠতে পারেনি এবং সেই জন্যেই তাদের আন্দোলন কৃষকদের 
মুক্তি আনতে পারেনি । ১৯১১-১২র বুর্জোয়া বিপ্লবও এই রকমের নেতৃত্ব 
না পাওয়ার দরুণ থানিক দূর এগিয়ে অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেমে যেতে বাধ্য 
হয় ।' এতদিনে চীনের সামন্ত-বিরোধী এবং সাআাজাবাদ-বিরোধী বিপ্লবী 
আন্দোলন সঠিক পথে পা দিল--এ পথে জয় হবেই । তবে দীর্ঘ ত্রিশ বছরের 
মতো কঠিন সংগ্রামের পর চীনে বিপ্লবের জয় হবে। মাও ৎসে-তুং 
বার বার বলেছেন যে, বিশ্লবের পথ দীর্ঘ জাকাধাকা কঠোর সংগ্রামের পথ । 
কিন্ত লড়াইর তোড়জোড় তো শুধু একতরফা হবে 'ন14 সত্রাজ্যবাদীরাও 
নতুন অবস্থার জন্যে তৈরি হত লাগল 
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প্রথম মহাযুন্ধেব পর সাম্্রজ্যবাদীদের চেষ্টা হল চীনকে আগের চাইতে 
আরও ভালো করে শোষণ করে যুদ্ধের ক্ষতি পুরণ কর। এবং যুদ্ধের পর ষে 
আথিক সংকট দেখা দেবে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া । সুতরাং এবার 
চীনের মজুরদের খাটুনির ঘণ্টা খাডবে, মজ্ববীর টাক) কমবে এবং আরও 
নানা দিক থেকে তাদের ওপর অত্যাচার চলবে, কারণ বিদেশী মালিকদের 
বেশি মুনাফ| চাই, তাদের স্বদেশী সাকরেদদেরও সে মুনাফার বখরা চাই । 
মহাযুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোব মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে 
উঠেছে আমেরিকা । তাব এখন ইচ্ছা চীনখে সবচেয়ে বেশি ভোগ করে 
এবং জাপানকে কোণসাসা কবে । এই উদ্দেশ্যে শকুনদেব মধ্যে একটা 
টক্তি হওয়া! দরকার । সেই জন্যে আমেবিকাঁর বাঁজধানী ওয়াশিংটনে 
সম্মেলন বনল--১৯২১এব ৯২ইই নভেম্বর থেকে ১৯২২-এর ৬ই ফেব্রুয়ারী 
পর্যন্ত, প্রায় তিন মাস এই সম্মেলন চলে । 

ওয়াশিংটন সম্মেলনে যাবা আগে আমবা চীনের ভেতরকার অবস্থাটা 
একটু ঘুনে দেখব। চীনেব ভেঙবে স্আজ্যবাদী জ।পানের তখন পোয়া 
বাবো। পিকিং সরকাব জাপানের চাকর তুয়ান চি-যুইর হাতে । কিন্তু 
আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড বসে থাকতে পাবে না। তাঁবাও চীনের ভেতরে 
তাদের প্রভ।ব বাড।তে চেক্টা কবতে লাগল । জাপান আনহোয়েইর যুদ্ধবাজ 
দলের সর্দার হুধান চি-সুইকে হাত করে, সৃতবাং তা পাণ্টা দল চিহ্‌লির 
যুদ্ধবাজ সর্দারকে অ।মেরিক। ও ইংপাগু হাত করল । ইন হলেন উ পেইস্ফু 
তই দলে ১৯২০ গুঁনাই মনে লই ধল। “সানহেয়েই দল” অর্থাৎ 
তুয়ান চি-মুই ,.»রে গেল, মানে জাপান হে.ব গেল । 

তবে পুরো হার হলনা । কাবণ ৪ঠ1মে'র আঁন্দেলনেব পর ধুর্ত জাপান 
সাম্রাজ/ব।দীর1 বুঝতে পেরেছিল যে, ও।কমাহটে “অঃনহোয়েই দল” বেশি 
দিন ক্ষমতায় নাও টিকতে পাবে। সুতরাং তারা নতুন চাকরের খোঁজে 
লেগে গেল এবং অল্প সমযের মধে।ই “ফেংতিযেন দল”-এব সর চাঁং সে- 
লিনকে হুকুমবরদীর হিমেবে পেয়ে ছে 1 যুদ্ধের সময় যখন, “চিহ্‌লি” আর 
“অনেহে ছুই” দল লডঙছিল তখন “ফেংতিয়েন” দলের চাং মো-লিন 
চিহ্লিদের সুক্ষে যৌগ দিয়ে তান চি-মুইকে ঘায়েল করতে সাহীষ্য 
করেছিল॥ , স্খ্ে্ পর পিকিং সরকারের ওপর চিহ্‌লি এবং ফেংতিয়েন 
দুই দলই মুসতী্ট কো করতে থাকে । মনে রাখতে হবে চিহ্‌লির পেছনে 
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বাউ পেই-ফ্ুর পেছনে ছিল ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকা, আর ফেংতিয়েনের 
পেছনে অর্থাং চাং সো-লিনের পেছনে জাপান । পিকিং সরকারের ওপর 
তাহলে কর্তৃত্বের ব্যাপারে আমেরিকা ও ইংল্যাপ্ডের সঙ্কে জীপান সমাঁনে 
পাল্লা দিয়ে চলেছে । কিন্ত ওয়াশিংটন সম্মেলনের মুখে চিহ্‌লির সর্দার 
উ পেই-স্ু আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের সাহায্য নিয়ে ইয়াংসি উপত্যকাকে 
কবজ! করে ফেলল । এর ফলে জাপানী তাবেদার ফেংতিয়েন দলের হিংসা 
হল এবং পিকিং সরকারে দ্বই দল একই সঙ্গে থাকলেও তাঁদের বিরোধ 
ক্রমে বেড়ে উঠতে লাগল । 

এবারে ওয়াশিংটনে আসা যাক । এই সম্মেলনে যেসব বডে বড়ো শক্তি যোগ 
দিয়েছিল তারা হল আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স এবং ইতাঁলি । চীনকেও যোগ 
দিতে ডেকে পাঠানে! হল । হল্যাণ্ড, পর্তুগাল ও বেলজিয়ামকেও নেমত্তন্ন 
কর। হল, কারণ চীনের সঙ্গে তাদেরও সাত্রাজ্যবাদী স্বার্থ জড়িয়ে আছে। 
চীনের কোনও সমস্যার সমাধানের জন্যে তো ওয়াশিংটন সম্মেলন 
ডাঁকা হয়নি, তাই সাআ্াজ্যবাদীদের স্বার্থে সেখানে সব চেয়ে বড়ো কাঁজ 
হল “নয় শক্তির চুক্তি” । এই হুক্তির ব্যাপারে দেখা গেল আমেরিকাঁরই সব 
চেয়ে বেশি আগ্রহ। এর .কারণ বোঝা মোটেই কঠিন নয়-_আমেরিকা 
চীনে আমাদের অতি পরিচিত “খোলা দরোজ।” নীতি চালু করতে চায়। 
“খোল! দরোজা” নীতির সাদা কথায় মানে দীড়ায় এই যে, বিদেশী 
লৃঠেরাদের জন্ে চীনের দরোজ] সব সময় খোলা থাকবে । কিন্তু এই মানেই 
সবটুকু মানে নয়। আরও তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে এই “খোলা 
দরোজা1” নীতি একট] ধোঁয়ার পর্দা মাত্র । এই পর্দার আড়াল থেকে 
আমেরিকা চীনের ওপর পুরো শোষণ চালাতে পারবে, কারণ আধিক শক্তিতে 
সাআজ্যবাদীদের মধ্যে আমেরিকার জুড়ি কেউ নেই । সাম্রাজ্যবাদীদের চাকর 
পিকিং সরকারের প্রতিনিধির! নিজেরাই প্রথম ওয়াশিংটন সম্মেলনে “খোলা 


'দরোজা” নীতির প্রস্তাবস্উপস্থিত করে । আমেরিকা সে নীতির পক্ষে জোর 


ওকালতি করে এবং খুশি হয়ে .সাম্রাজ্যবাদীরা নীতিটি দলিলে লিখে সবার 
সই নিয়ে নেয়, বিশেষ করে চীনের । তাহলে দেখা যাচ্ছে ইচ্ছে করেই চীন 
সরকার গল। বাড়িযে ফাঁস পরে খুশি হয় । 


: এ সম্মেলনে চীনের সমস্যার কথা উঠলই না । যেমন চীনের শানতুং প্রদেশে 


“াঁপান যে “বিশেষ স্বার্থ” ভোগ করে চলৈছে সে সম্বন্ধে জাগাঁন সম্মেলনে 
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ফোনও কথাই তুলতে দিল না । “খোঁল] দরোজা” নীতি সবাই মেনে নেওয়ার 
ফলে জাপানের চীনে কোনও অসুবিধে হল না। দশ রিছর পর ৯৯৩১এ 
যখন জাপান চীন আক্রমণ করল তখন সে এই নয় শক্তির দলিলখানাকে 
ছি'ড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে হো! হে! করে বীভৎংসভাবে হেসে উঠেছিল । 
ওয়াশিংটনে চীনের লাঞ্চন। হল যথেষ্ট কিন্তু ভরসা! এই যে, কতারা যখন 
মাসের পর মাস সম্মেলন করছিলেন তখন চীনের মানুষের সাম্রাজ্যবাদ 
আ'র মুদ্ধবাজ সর্দারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এগিয়ে চলছিল । 

একই সময়ে চীনে টাকা লগ্মী করার জন্যে “চাঁর শক্তির ব্যবসায়ী জোট” 
ঞতিষ্ঠ1 হয়--আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রাস ও জাপান হচ্ছে এই চার শক্তি । 
এই খ্বগায়ী জেঁ.টর ওপর আমেরিকাই যে খবরদারি করবে তা বলাই 
বাছল্য, কারণ ইংল্যাণ্ডের আর সেদিন নেই, যুদ্ধের পর আমেরিকারই 
রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি সবচেয়ে বেশি । 

আমেরিকার সবচেয়ে আগে একট কাক্ষ করতে হবে--জাপানের কব্ধা করা 
এলাঁক। মাঞ্চুরিয়ার ভেতর তার লগ্মীর ব্যবসা নিয়ে দ্ুঁকতে হবে কারণ 
সেটা মুনাফার ভালো জায়গ!? শুধু তাই নয় সেখানে আমেরিকার 
ঢোকার আরও ছ্বটো কারণ ছিল । এক, মাঞ্চুরিয়াতে ভালো করে বসতে 
পারলে সেখান থেকে চীনের ওপর খধরদারি কনীন সুনিধে হবে। দুই 
মাঝুরিয়ায় সোভিয়েং রাশিয়ার ওপর মিলিটারি আঞ্মণের খাটি তৈরি 
করা যাবে । 

মোট কথা চীনকে সব শকুনে মিলে শুষবে, এই জন্যে নয় শকুনের চুক্তি হল, 
চার শকুনের জোট হল--সবই হল বটে কিন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্যে চুক্তি 
ক'দিন টেকে? কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে, সাঁঞাজ্যবাদীরা প্রত্োকে 
নিজের নিজের ঈ/নে সর্দারের পেছনে এসে দাড়িয়ে লড়াইর মহড়ায় নেবে 
গেছে। কারণ প্রত্যেকেরই ইচ্ছা! গোটা দেশটাকে একা ভোগ করে-- 
ভাগাভাগি করে ভোগ করে আশা নটছে না। প্রথম মহাযুদ্ধের বাড়তি 
অস্ত্রশস্ত্র আর হেরে যাওয়া জার্মান আর অস্ট্রিয়ানদের কাছ থেকে 
কেড়ে নেওয়! অস্ত্রশস্ত্র জোয়ারের ভ্রোতে চীনে আসতে লাগল । নিজ 
নিজ দলের যুদ্ধবাজ সর্দারকে প্রত্যেক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি জাহাজে 
করে অন্ত্রশস্ত্রের :ভট পাঠাতে লাগল । জাপান ফেংতিয্েন সর্দার চাং 
সো-লিনকে অন্ত্র যোগান দিল । আমেরিকা আর ইংল্যাগু চিহূলি সর্দার 
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উ পেই-ফুকে অস্ত্র পাঠাল । দুতরাং আগামী কয়েক বছর সর্দারে সর্দারে 
লড়াই চলল আর উলৃখভের প্রাণ গেল, মানে, গ্রাম অঞ্চল ধ্বংস হতে 
লাগল! চীনকে শোষণ করবার ব্যাপাবে কোন্‌ সাম্রাজ্যবাদী দেশ অন্য 
সাম্রাজ্যবাদী “দশের চেয়ে বেশি সৃবিধে আদাস্ম করবে এই জন্যেই এই 
শ্লারাজ্মক লড়াই চলল । 

এই সময় বাইরে থেকে দেখলে চীন লড়াইয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে দুর্বল হয়ে 
পড়েছে বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক 1 বুর্জোয়া খববেব কাগজে যুদ্ধের জোর 
খবর বার হচ্ছে-আজ এই সর্দারের পতন, কাল এ সর্দাবের পতন, গোলা - 
গুলির ধৌয়ায় আকাশ অন্ধকার, রক্তে ইয়ণংসি লাল, ইত্যাদি ইত্যাদি 
কিন্ত এসব খববেব চেঘে অনেক বডে1 একটি খবর কাগজে ছাপা হত না। 
খবরটি হচ্ছে বুর্জোয়াদের পক্ষে খাবাপ খবব-চীনেব কমিউনিস্ট পার্টি 
শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠন গডতে শুরু কবেছে । কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেসের 
সময় পার্টির সভ্য ছিল মাত্র পঞ্চাশ জন । কিন্তু তখনই শ্রমিকশ্রেণীৰ মধ্যে 
তার রাজনীতিকে পার্টি এমনভাবে দ্ুকিয়ে দিয়েছে যে অন্য কোনও দলের 
রাজনীতি এসে তাঁকে উৎখাত কববে এ সম্ভাবন1 একেবারেই আর নেই । 
এই শ্রমিকশ্রেণীই ৪ঠ1 মের আন্দোলনের পর সাম্রীজ্/বাদেব বিরুদ্ধে 
প্রথম বডো! বড়ে! লডাই চালায় । 

একেবারে গোডা থেকেই চীনের শ্রমিকশ্রেণী অর্থনৈতিক দাবীর সঙ্গে 
সঙ্গে রাজনৈতিক দাবী নিয়ে গণসংগ্রাম করছিল । গণতান্ত্রিক অধিকাব 
একেবারেই ছিল না বলে আইনী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন চীনে 
গড়ে ওঠেনি । পুঁজিবাদী দেশেব মতো বেশি মাইনে পাওয1 এক শ্রেপীব 
ওপরতলার “বাবু শ্রমিক”ও চীনে জন্মাতে পারেনি । ভালোই হয়েছে, 
কাবপ অন্যত্র দেখা গেছে যে, এই বারুবাই শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষতি 
করে, তাঁকে সঠিক রাজনীতির পথে চলতে দেয় না, বুর্জোয়াদের সঙ্গে 
আপোসের পথে তাকে চালায়, মার্সবাদকে খানিকটা! বদলে তাঁকে নতুন 
অবস্থার উপযুক্ত মতবাদ বলে চালায়--যাকে বলে সংশোধনবাদ অর্থাৎ 
ঈাত-নখ-ভাঙ্গা “মার্কদবাদ,” যা মালিকশ্রেণীর কোনও ক্ষতি করতে 
পারে না। 

চীনের কমিউসিস্ট পার্টি যখন জন্মায়নি তখন ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা কম 
হত। ১৯১৯৮-তে সারা চীনে ছণহাজার শ্রমিক ধর্মঘটে যোগ দেয়, ১৯১৯-এ 
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5ঠ1 মে'র আন্দোলনে এক লাখ শ্রমিশ ধর্মঘট বরে আর কমিউনিস্ট পাটি 
কাজ শুরু করার এ+ বছর পর ১৯২৯-এ ভিন লাখ শ্রমিক ভাত থেকে 
হাতিয়ার নামিয়ে রেখে বলে, "কাজ নরব নাশ । 

সরাসরি বৃটিশ সশআ্রাজ/বাদের অধীনে হ"কংএ চীনের ভাহ]জী শ্রমিকেরা 
চরম অত্যাচারের মধ্যে দিন কাটাত। প্রথম মহায়দ্ধের পর বিপ্লবের হাওয়া 
লেগে তাদের এতদিনের ঘুম ভাঙ্গে । কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব ক্রমশ 
জাঁহীজীদের ওপর বাডতে থাকে । ১৯২২-এর জানুয়ারীতে বেশি মাইনের 
জন্যে জাহখজীর] বুটিশ জাঁহাজ-মালিকের বিরুদ্ধে ধর্মঘট করে । চীনের 
শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে হংকং-এব এই জাহাঁজী ধর্সঘট একটি বিশেষ 
ভাপ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ত্রিশ হাজার ডক শ্রমিক ও নাবিক হংক"-্এব 
মতো৷ বিখ্যাত বন্দরেব সব জাহাজকে অচল করে দিল । এরপর হংকং-এ 
শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট হল এব” এই ধর্মঘটের ডাকে যাট হাজার শ্রমিক 
সাঁড়া দিল । ধর্মঘটারা এরপর ঠিক কবল হংক' বন্দরের কাজ ছেডে তার? 
ক্যান্টন বন্দরে যাবে । কিন্ত সীমান্তে বৃটিশ সৈন্যরা তাঁদের যেতে দেবে না বলে 
তাদের ওপর গুলি চালাল । কয়েক শ' মারা গেল এবং জখমও হল অনেক । 
সংগ্রাম আরও দূর অবধি ছভিযে পড়ল । জাহাজখদের এই সংগ্রামকে 
দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন থেকে উত্তর-পূর্ব চীনের মুকদেন (মাঞ্চুরিয়া ) পরন্ত 
রেল-লাইনের সমস্ত শ্রমিকরা সমর্থন করল, তারা “রেল- |হণজ শ্রমিক একতা! 
সমিতি” গড়ল এবং ধর্মঘট জাহাজীদের জন্যে টাঁদা তুলে পাঠাল । বিদেশ 
থেকে চীনের! টাদ1 তুলে প'ঠাল এবং বিদেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলে! থেকে 
বন্ধু হিসেবে সমর্থন জানিয়ে ব।কে বাঁকে চিঠি আসতে লাগল । 

আট সপ্তাহ মানে, দ্ব'মাস হংকং-এর এই জাহাজী ধর্মঘট চলেছিল। ইতিপূর্বে 
কৃষক সপ্গাম বা জাতীয় বুর্জোয়াদের সংগ্রাম সাআজ্যবাঁদীদের কাছ থেকে 
এক কাণা-কডিও আদায় করতে পারেনি 1 পিস্ত হংকং-এর জাহাজী ও অন্যান্য 
শ্রমিকদের লড়।ইয়ের ফলে শতকরা পনের থেকে ত্রিশ ভাগ ম'ইনে বাঁড়লএবং 
ট্রেড ইউনিয়নকে কর্তৃপক্ষ আইনী বলে স্বীকার করে নিল। এখানে উল্লেখ 
কর! দরকার যে ইতিপূর্বে হংকং-এর বৃটিশ ছোটে! লাঁট অভিন্যান্স বা জরুরী 
আইনের বলে জাহাঁজীদের ইউনিয়নকে বেআইনী বলে ঘোষণা করেছিল । 
১৯২২-এর বাকি মাঁসগুলোতে ধর্সঘট আর শ্রমিক সংগঠনের আন্দোলন 
প্রবলভাবে চলতে লাগল । শ্রমিকদের মূল দাবি ছিল £ মানুষের মতো 
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খেয়ে পরে থাকতে পারি এমন বেতন চাই, ৮ থেকে ১০ ঘণ্টার বেশি কাজ 
করব না ( কল-কারখানাঁয় ১৪ থেকে ১৭ ঘন্টা তখন খাটানো হচ্ছে) এবং 
ইউনিয়নকে মেনে নিতে হবে (পিকিং সরকারের আইনে তখন সব শ্রমিক 
সংগঠন এবং ধর্ঘট বেআইনী হয়ে আছে )। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রমিক 
আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল কমিউনিস্টরা। সাধারণ শ্রমিকদের দেখলে 
অবাক হয়ে যেতে হত কারণ তাঁরা লড়াই করে মরবার জন্যে সব সময় 
প্রস্তুত কারণ শ্রমিক-জীবনের নরকে বাস করা! অসম্ভব হয়ে পড়েছে । 
আান্নুষের অতি ছোটে! ছোটে৷ অধিকারগুলোও তাঁরা ভোগ করতে পারে ন|। 
যে ছোটে ব! হালকা শিল্পে জাতীয় বুর্জোয়াঁদের পুঁজি খাটছিল এবং ক্রমশ 
বেড়ে উঠছিল সেগুলো! শ্রমিক-মালিক বিরোধের প্রধান ক্ষেত্র ছিল না, প্রধান 
ক্ষেত্র ছিল রেল, জাহাজ আর মেরামতি কারখান। এবং খনিগুলো । কারণ 
এগুলোই ছিল সাআ্রাজ্যবাদী পুঁজির আসল খাটি, এদের সাহায্যে যে বেড়াজাল 
তৈরি হয়েছিল তাই দিয়ে সাঁআজ্যবাদীর! গোটা দেশটাকে ঘিরে রেখেছিল । 
আবার এগুলোতেই শ্রমিকর1! সংখ্যায় বেশি এবং কাজের এবং শোষণের 
একই ধরনের উ্ণচের মধ্যে পড়ে তাদের একত। গড়ে উঠেছে এগুলোতেই । 
তাই দেশ-জোড়া ফোগ্যোগের সুযোগ আর আন্দোলন করবার সুযোগ এই 
শ্রমিকদেরই বেশি । এই রেল, জাহাজ, মেরামতি কারখানা আর 
খনিগুলোতেই শ্রমিকরা, জনসাধারণের সমর্থন পায় বেশি--এমন কি জাতীয় 
রুর্জোয়াদের কাছ থেকেও পায় কারণ রেলশ-জাহাজ ইত্যাদি চলাচল বাবস্থা 
এবং খনির মতো মূল শিল্প যদি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতের মুঠোয় থাকে 
তাহলে জাতীয় বুর্জোয়াদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে খুব অসুবিধে হয় । 
এই সব কারণে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বিরোধট? হয় খুব প্রচণ্ড রকমের । 
জঙ্গী শ্রমিকশ্রেণীই যে দেশের মুক্তি-সংগ্রামের নেতা হয়ে উঠেছে এই বোধট! 
ষে বুদ্ধিজীবীদের এল তাদের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়তে লাগল । 

তারপর একদিন বড়ো রকমের লড়াই বাধল। বাধল বৃটিশের অধীন 
পিকিং-হ্যাংকাউ রেলপথে । চারদিকে শ্রমিকশ্রেণীর লড়াই চলছে, রাজ- 
নৈতিক চেতনাও ছড়িয়ে পড়ছে, এই অবস্থায় পিকিং-হ্যাংকাউ রেলপথের 
একটার পর একটা! স্টেশনে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে উঠতে লাগল ।- কিছুদিস 
আগে হংকং-এর জাহাজীদের ধর্মঘটের সময় এই রেলপথের একঞ্জিনগুলো 
কপালের ওপর “হংকং-এর জ্ছিজীদের ম্দৎ দাও” বলে বিশাল বিশাল 
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ঝাঁণ্ড এটে পিকিং থেকে হ্যাংকাউ অবধি ছুটে বেড়িয়েছিল । একই শ্রমিক 
স্বার্থে ১৯২৩-এর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারা অচল হল, শত শত রেল কামরা, 
মালগাড়ি, সৈন্যদের গাড়ি, অচল হল--চাকা বন্ধ! কারণ কি ? স্টেশনে 
স্টেশনে তে! ইউনিয়ন হয়েইছে, এবারে শ্রমিকরা চাঁইল সব ইউনিয়নের 
প্রতিনিধি নিয়ে একটি জেনারেল ইউনিয়ন বা সাধারণ সমিতি করা । 
উদ্দেশ্য--শ্রমিক এঁক্য । এ ইচ্ছাটা অন্যায় ইচ্ছা মোটেই নয় কিন্ত মালিকের 
চোখে ভয়ানক অন্যায় । মালিকের চাকর চিহ্‌লি দলের সর্দার উ পেই-্ক 
বলল ওরকম সাধারণ ইউনিয়ন করা নিষেধ । উ পেই-ফু-র এ রেলপথের 
ওপর জমিদারী স্থার্থ ছিল বলা যেতে পারে । কারণ এ রেলের মোট 
আল্য়র যে অংশটা বিদেশী অংশীদারের পাওনা সেটা দেওয়ার পর যা থাকত 
সবই ফ্'র, মানে, সর্দারের পেটে যেত। কারণ তার কতো! খরচ ! 
দেশের লোককে সময়ে-অসময়ে খুন করবার জন্যে হাজারে হাজারে সৈন্য 
পুষতে হয় ! 

সমিতি করা নিষেধ শুনেই শ্রমিকর1 চাকা বন্ধ করে দিল। যাত্রীদের 
কিন্ত বেশি অসুবিধে হতে দিল না৷ শ্রমিকর1) স্ট্রাইক কমিটি যাত্রীদের 
খাওয়া-দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করল আর যাদের বাড়ি বেশি দ্বরে 
নয় অন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করে তাদের বাড়ি পৌছে দিল। শ্রমিকরা 
আওয়াজ তুলল, “আজাদীর জন্যে লড়ে যাও, লড়ে শাঁও মানুষের মতো! 
বাচার জন্যে!” ভয় পেয়ে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশের প্রতি- 
নিধির পিকিং সরকারের ওপর চাপ দিল । অমনি উ পেই-ফু সৈন্য পাঠাল, 
বন্দুক আর সংগীনের ম্বখে বলে পাঠাল- শ্রমিকদের আলবৎ কাজে যোগ 
দিতে হবে । শ্রমিকরা! বলল--জান কবুল, যোগ দেব না। 

হাঁংকাউর কাছে কিয়শনগানে শ্রমিকরা তাঁদের ইউনিয়নের একটা অস্থায়ী 
আপিস খাঁড়া করেছিল । উ পেই-ফুর সৈশ্তরা সেটা দখল করতে চেষ্টা 
করাতে শ্রমিকদের সঙ্গে তুমুল লড়াই হল । দীর্ঘ সময় দাঁ,*ণ সাহসের সঙ্গে 
তারা লড়ল, নিজেদের তেমন কোনও হাতিয়ার নেই, তাই সৈম্যদের 
হাতের হাতিয়ার কেড়ে নিয়ে লড়ল কিন্ত শেষ অবধি হার হল ভাদের। 
যে শ্রমিক-নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল তাদের মধ্যে ছিলেন ইউনিয়নের সৌঁই 
শাখার সভাপতি লিন সিয়াং-চিয়েন এবং ইউনিয়নের আইন সম্পর্কে 
পরামর্শদীতা ' একজন বুদ্ধিজীবী শিহ্‌ ইয়াং। তাদের হুকুম কর! হল 
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শ্রমিকদের কাঁজে যোগ দিতে বলতে । লিন সিয়াং-চিয়েন ধীর ভাবে 
বললেন, “আমার মাথা কাঁটা যেতে পারে তবু আমি কক্ষণও ধর্মঘট উঠিয়ে 
নেব না।” লিন এবং শিহ্‌ দুজনেই শহীদ হলেন মুদ্ধবাজ সর্দারের 
ঘাতকের হাতে । 
৭ই ফেব্রুয়'রী পিকিং-এর কাছে যেখানে রেল-শ্রমিকদের সংগঠন শুরু 
হয়েছিল সেই চাংসিনতিয়েন-এ সৈশ্যরা শ্রমিকদের জমায়েং-এর ওপর 
গুলি চালাল, অসংখ্য শ্রমিক জখম হল, চার জনের প্রাণ গেল। এই 
হত্যাকাণ্ডে সারা দেশের মানুষ আগুন হয়ে উঠল । পিকিং-এ শহীদদের 
শবযাত্রায় সমাজের নানা শ্রেণ্র লোক দলে দলে যোগ দিল। 
আরও চারটি রেলপথের শ্রমিক শ্রমিক-হত্যার গ্রতিবার্দে ধর্মঘট 
করল । জাপানী শ্রালিকের হাঁনিয়েপিং ইস্পখত ও লোভা কারখানা 
এবং আরও কিছু কলকারখানাঁয়ও ধর্মঘট হল। কমিউনিস্ট ইন্টার- 
ন্সাশনাল বা কমিউনিস্টদের আত্তর্জীতিক সমিতি ধর্মঘটীদের পক্ষে এবং 
শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে এক ঘোষণা প্রকাশ করল । জাপান এবং 
কোরিয়ার শ্রমিকর চীনের শ্রমিক ভাইদের সংগ্রামে সমর্থন জানিয়ে 
তার পাঠাল । 
ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্যে শ্রমিকদের এঁকা ও সংঘশক্তি অটুট রাখবার জন্যে 
পিকিং-হ্াঁংকাউ রেলপথের জেনারেল ইউনিয়ন শ্রমিকদের কাজে ফিরবে 
যেতে বলল । 
“নই ফেব্রুয়ারী” আন্দোলনের শিক্ষণ সম্পর্কে “চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিশ 
বছর” বইখানিতে লেখক হু চিয়'ও-মু বলেছেন যে, এই আন্দোলন চীনের পার্টি 
এবং শ্রমিক শ্রেণীকে বুঝিয়ে দিল যে, শক্তিশালী মিত্র এবং নিজস্ব সশস্ত্র সৈন্য- 
বাহিনী ছাডা শ্রমিকশ্রেণী তার সশস্ত্র শক্রদের সঙ্গে লড়াইতে জিততে পারবে 
না, বিপ্লবকে সফল করতে পারবে না। তাঁর মানে জিততে হলে ছুটে জিনিস 
দরকার--এক, মিরদের সঙ্গে জোট বাঁধা ; ছুই, সশস্ত্র সৈশ্যবাহিনী গডে 
তোঁল!। ঘিত্রদের সঙ্গে জোট বাধা মানে হচ্ছে এই যে, কৃষকর। দেশের 
জনদ্ংখার ৮০ ভাঁগ--তাদের সঙ্গে নিতে হবে, আর সঙ্গে নিতে হবে 
ক্ঈীহরবাসী কোটি কোটি ক্ষুদে বুর্জোয়াকে যারা সাম্রাজাবাদ ও সামস্তবাদের 
বিরোধী এবং আরও সঙ্গে নিতে হবে জাতীয় বুর্জোয়ার সাম্রাজ্যবাদ- 
সামন্তবাদ-ধিরোধী অংশকে । মোটকথা, কৃষক, ক্ষুদে বুর্জোয়া এবং জাতীয় 
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রুর্জোয়ার এক অংশকে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ আর সামন্তবাদের বিরুদ্ধে 
লড়াইর যুক্তফ্রন্ট বা যুস্ত মোর্চা গড়তে হবে শ্রমিক-শ্রেণীর নেতৃত্বে এবং 
সশস্ত্র লড়াইর জন্মে তৈরি হতে হবে । অন্য পথ নেই। 


॥ যুক্তফ্রণ্ট ॥ 


উত্তর চীনে যখন মুদ্ধবাঁজ সর্দারদের লড়াই চলছিল তখন সাংহাই থেকে সুন 
ইয়!ং-সেন ক্যান্টনে এলেন। ইতিপুর্বে ৯৯৯৮তে তিনি ক্যাপ্টন থেকে 
সংহাতড চলে এসেছিলেন, কারণ ক্যান্টনে “সংবিধান রক্ষার দাবিতে 
যুদ্ধবজ সর্দারদের যে সরকারের তিনি সর্বাধিনায়ক বা সবার বড়ো কর্তা 
হয়েছিলেন সে সরকার তর হাত-পা বেঁধে রেখেছিল । & লোভীদের 
আড্ডাক্ম গং লোকের সং উদ্দেশ্বের কোনও স্থান ছিল ন!। এখন কোয়াংতুং 
প্রদেশের যুদ্ধবাজ সর্দার চেন চিউং-মিং কোয়াংসি প্রদেশের সর্দীরদের সেখান 
থেকে তাঁড়িয়ে দিয়েছে । তাঁই ভরস| করে সুন ক্যান্টনে এলেন । চেন চিউং- 
মিংকে বিশ্বাস করে এবং তারই শক্তির ওপর নির্ভর করে সুন ১৯২৯এ এক 
“জরুরী সরকার”-এর “জরুরী” সভাপতি হলেন । ভাবলন এবার উত্তরমুখী 
অভিযাঁন বা উত্তর চীনে মুদ্ধযাত্রার জন্যে তৈরি হওয় যাক? কিন্ত চেন 
চিউং-মিং সাআাজ্যবাঁদীদের 'এবং চিহূলি সর্দারদের টাকা খেয়ে বিদ্রোহ 
করে বসল এবং সুন ইয়াং-সেনকে কোয়ীংতুং ছেড়ে যেতে বাধ্য করল । তার 
প্রাণ যেতে বসেছিল, অল্পের জন্যে রক্ষা! পেলেন । 

অনেকবার হিসেবে ভ্বঁল করে আর ঠকে এই অত্যন্ত খাঁটি স্বদেশপ্রেমিকটি 
এবারে একটা গথ পেলেন। চীনের নতুন গড়ে ওঠা কমিউনিস্ট পার্টি 
এবং সোভিয়েং সরকার সুন ইয়াং-মেনকে সাহাধ্য করতে এগিয়ে এলেন । 
কারণ সুন যে সংগ্রামী মানুষ সে সন্দন্ধে কোনও সন্দেত নেই কারুর। 
তিনি অনেক দিন আগেই সঠিকভাবে বুঝেছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম 
ছাড়া সশস্ত্র মুদ্ধবাজ সর্দারদের হারানো যাবে না এবং জাতির জীবনে এঁক্য 
প্রতিষ্ঠা, করা যাবে না । এক মনে তিনি তাই খুঁজছিলেন একটা “রেডিমেড 
বা আগে থাকতে তৈরি সৈন্যবাহিনী। সেরকম একটা তৈরি সৈন্যবাহিনী 
পেতে গেলে একজন “স্থদেশপ্রেমিক” সর্দীরের সঙ্গে ভাব কর দরকার 
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কিন্ত ভাব করে সূনের কাজ হল না, ঠকতে হল। এই একপেশে দৃষ্টির জন্যে 
তিনি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ৪টা মে'র আন্দোলনের যে বিপ্লবের দিক 
থেকে অনেকখানি সম্ভাবনা ছিল তা বুঝলেন না। তাছাড়া, দীর্ঘদিন 
তিনি সাম্রাজ্যবাদের আসল চরিত্র যে কি তা বুঝতে পারেননি । 
“আন্তর্জাতিক চেষ্টায় চীনের উন্নতি” নামে যে বইখানি সুন লিখেছিলেন 
সেটাই আমাদের এ কথার প্রমাঁণ। সেই বইখানিতে তিনি বিদেশী 
'পুঁজিপতিদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পবেকাঁর আধিক 
সঙ্কট তারা এড়াতে পারে । কি করলে এড়াতে পারে £ সুনের কথা শুনে 
চললে এড়াতে পারে । সুনের পরামর্শ হচ্ছে এই যে, পুঁজিপতিরা চীনকে 
এক্যবদ্ধ ও স্বাধীন হতে দিক, দেশকে নতুন করে গড়ার কাজে চীনেদের 
লাগতে দিক । চীনের. ওপর রাজনৈতিক খবরদাঁরি করার চেষ্টা করে চীনকে 
খণ্ড খণ্ড করে সেখানে বিদেশীদের বাজার ন্ট করার মতো বোকামি তার! 
কেন করছে ঃ কিন্তু চীনের তখনকার দুর্বল আধা-উপনিবেশিক অবস্থায় 
সাম্াজাবাদীরা! তাঁকে এক্যবদ্ধ আর স্বাধীন হতে সাহায্য করবে এ কথা 
ভাবাই যায় না। উপনিবেশই তো সাম্রাজ্যবাদের ভালো বাজার । 

বলা বাহুল্য, সনের পর*মর্শকে সাত্রাঙ্যবাদীর! আমলই দেয়নি। আর যে 
“স্বদেশপ্রেমিক” সর্দারের ওপর তিনি সম্প্রতি নির্ভর করেছিলেন সে কেট। 
তাকে আরেকট্র হলেই মেরে ফেঙগত। এবং সে ব্যাপারটা ঘটতে যাচ্ছিল 
ক্যান্টনে অর্থাৎ তারই খাস রাজধানীতে ! 

জনতার বিপ্লবী জঙ্গীভাবকে সুন ইয়াং-সেন জাগাতে চেষ্ট। করেননি 
এটাই ছিল কার আসল দুর্বলতা । এবারে রুশ বিপ্নবের প্রভাব তার 
কাছে মৃত্ি ধরে এল-_চীনে রাশিয়ার যিনি প্রতিনিধি তিনি স্বয়ং তার 
দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন। রাশিয়। বিপ্লবের পর থেকেই চীনের সঙ্গে 
বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে, তোলবার চেষ্টা করছিল কিন্ত পিকিং-এর চাঁকর 
সরকার সাম্রাজ্যবার্দীদের ইঙ্গিতে এবং স্বার্থের তাড়ায় সে বন্ধুত্ব ঘটতে 
দেয়নি এতদিন । ভুলের, পথ ছেড়ে এবার সুন রাশিয়ার রাঁড়ীনো হাত 
আনন্দে জাপটে ধরলেন। চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও তাদের জাতীয় 
্গাশতান্ত্রিক মুক্তক্রষ্টের নীতি অনুযায়ী সুনের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে 
দিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবে গুড়ে সুন তার আগেকার ধ্যানধারণা 
অনেকখানি বদলাঁজেন এবং অন্য. ধরনের কার্যসূচীর কথা ভাবলেন। তীর 
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সারা জীবনের লক্ষ্য চীনের বিপ্লব এবারে সার্থক হবে মনে করে তিনি এই 
নতুন ধ্যানধারণার প্রচারে পরম উৎসাহে লেগে গেলেন । 

১৯২২-এর সেন্টেম্বরে সাংহাইতে সুনের পুরোনো দল কুয়োমিনতাংকে নতুন 
অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন করে গড়ার জন্যে সভা হয়। চীনের 
কমিউনিস্ট পাটির সভ্যেরাও এই সভায় যোগ দেন। ১৯২৩-এ সন তার 
“কুয়োমিনতাং ইন্তাহার” প্রকাশ করেন। তাতে তিনি দাবি করেন যে, 
জোঁর করে চাপানে! অন্যায় চুক্তিগুলে। বদলাতে হবে। সোভিয়েতের 
' প্রতিনিধির সঙ্গে যুক্তভাবে এক ইন্তাহাঁর প্রকাশ করে ঘোষণা কর হয় যে, 
সমান সমান রাষ্ট্র হিসেবে চীন ও রাশিয়ার মধ্যে সরকারীভাবে সম্পর্ক 
স্থাপন করা! হল । 

অল্প কিছুদিন পরেই সুন ইয়াৎসেন ক্যান্টনে ফিরে গেলেন। সেখানে 
ভার “বিপ্রবী সরকার” ভার সদর দপ্তর বসাল। সুন হলেন সর্বাধিনায়ক | 
কুয়ৌোমিনতাং-এব অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কমিটি এই সরকা'র প্রতিষ্তী করল । এতে 
কয়েকজন কমিউনিস্টকেও নেওয়া হল। এর পর সুন ইয়াং-সেন তার দলের 
“তিনটি মূল কর্মনীতি” ঘোষণা করলেন । এক, সোভিয়েৎ রাশিয়ার সঙ্গে 
সহযোগিতা । ছুই, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা । তিন, 
শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনকে সাহায্য কর] । 

পরপর কতকগুলে। বক্তৃতায় সুন আরও তিনটি নীতির ব্যাখ্যা রেন। প্রায় 
বিশ বছর আগে এই নীতি তিনটিকে তিনি তুলে ধরেছিলেন । এই “তিনটি 
গণ-আদর্শ” বস্ততার মধ্যে দিয়ে এবারে ভালো করে প্রচার হওয়ার ফলে 
কুয়োমিনতাং দল আবার তাঁর সংগ্রামী চরিত্র ফিরে পেল । ১৯৯১১.র পরের 
যুগে পার্লামেন্টারি কায়দার পাকে পড়ে সে চরিত্র কুয়োমিনতাং হারিয়েছিল । 
এই “তিনটি গণ-আদর্শ” কিঃ এক, জাতীয় স্বাধীনতা । অর্থাং চীনকে সব 
রকম সাআীজ্যবাদী শাসন বা নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে! তাছাড়া 
চীনের ভেতরে যেসব জাতি-উপজাতি বাঁস করে তাদেরও স্রীধীন জীবনের 
সমান অধিকার দিতে হবে । দুই, গণতন্ত্র । এই আদর্শটিকে ব্যাখ্যা করে 
বল! হল যে আধুনিক দেশগুলোর নামকে ওয়াস্তে গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া বা' 
ধনিকশ্রেণী নিজেরা ভোগ করে এবং সেই গ্রণতস্ত্রের সাহায্যে সাধারণ 
মানুষের ওপর অত্যাচার করে। কিন্তু কুয়োমিনতাং যে গণতন্ত্র গড়তে 
পায় তার ভাশগীদার হবে জনসাধারণ এবং একদল বড়লোক সেটীকে 
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একচেটিয়া! সম্পত্তির মতো কজ্জা করতে পারবে না। তিন, জনগণের 
জীবিকা বা রুজি-রোজগার। এ নীতির মূল কথাই হল “কৃষকের হাতে 
জমি চাই।” তাছাড়াও শ্রমিকের সংগঠন গড়ার অধিকার এবং ধীাঁচার 
মতো রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা চাই। ব্যক্তিগত পুঁজিকেও খানিকটা! 
অধিকার দেওয়া হবে, তবে একচেটিয়। ব্যবসা করতে দেওয়া চলবে না। 
আর অর্থনীতির মূল শাখাগুলো গণতান্ত্রিক সরকারের সম্পতি হিসেবে 
থাকবে অর্থাৎ তাদের “জাতীয়করণ” করা হবে | 

এই কর্মসূচী দালাল বুর্জোয়া আর সামন্তরা ছাড়া অন্য সব শ্রেণীর লোকেরা 
মেনে নিতে প্রস্তত, যেমন, কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদে বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়া । 
কারণ এই কর্মসূচী হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ এবং সামস্তবাদ বিরোধী । মাও সেতু 
বলেছেন £ শুধু ১৯১১-র মহাবিপ্রবে (যদিও সেট! ছিল পুরোনো আমলের 
নিছক গণতান্ত্রিক বিপ্লব ) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলেই ডক্টর সুন ইয়াং-সেন 
'অহান্‌ নন, বিশ্বের ভাবধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে এবং 
জনগণের প্রয়োজন মেটাতে গিয়ে তিনি রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা, কমিউনিস্ট 
পার্টির সঙ্গে সহযোগিতা এবং কৃষক ও শ্রমিকদের সাহাধ্য করা এই তিনটি 
বিপ্লবী মহানীতি তুলে ধরতে পেরেছিলেন, জনগণের তিনটি আদর্শকে 
নতুন ভাৎপর্য দিতে পেরেছিলেন এবং এইভাবে জনগণের তিনটি আদর্শ 
এবং মহান্‌ নীতিকে গড়ে তুলেছিলেন ।-"জনগণের পুরোনো তিনটি 
আদর্শকে লোকে মনে করত ক্ষমতা দখল করতে অর্থাং গদি দখল করতে 
আগ্রহী একদল লোকের সুবিধাবাদের ঝ1ণ্ডা মাত্র, যে ঝাগ্ডাকে ব্যবহার করা 
হুয় শুধু রাজনৈতিক চালবাঁজীর কীজে ।..*কারণ সাম্রাজ্যবাদ বা সামস্ত 
'সমাজব্যবস্থার এবং সামন্ত সংস্কাতি ও আদর্শের বিরোধিতার প্রশ্ন এ তিন 
আদর্শ তোলেনি ।...এর পর এল জনগণের নতুন তিনটি আদর্শ তাঁদের 
'তিনটি মহান্‌ নীতিকে সঙ্গে নিয়ে ।-""জনগণের সাবেকী তিনটি আদর্শ 
সাম্রাজ্যবাদ কিরন, সামন্তবাদ বিরোধী এবং নয়া-গণতান্ত্রিক তিনটি 
ক্জনগণের আদর্শে বং তাঁদের তিনটি মহান্‌ নীতিতে পরিণত হল। 

৯৯২৫-এ ক্যান্টনে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি তার তৃতীয় জাতীয় কংগ্রেসে 
গণতান্ত্রিক বিপ্নবী আন্দোলনে সুন ইয়াং-সেনের দান স্বীকার করে এবং 
নতুনভাবে গঠিত কুয়োমিনতাংএর সঙ্গে সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেয়। 
,এই কংগ্রেস কঙ্সিউনিস্ট পার্টির ভেতরে দ্বই.ধরনের ভুল চিন্তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
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চাঁলায়। মাও তসে-তুং নিজে এই কংগগ্রসে উপস্থিত ছিলেন এবং কেক্জ্রীয় 
কমিটিতে নির্বাচিত হন। এর আগের বছর দ্বিতীয় পার্টি-কংগ্রেসে যে 
কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাতে দেখানে। হয়নি যে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত 
করবে শ্রমিকশ্রেণী-এটা ছিল একটা বড় গলদ । চেন তু-সিউ আর লিউ 
শাও-চি এই ভুলগুলোকে বাড়িয়ে তুলে কমিউনিস্ট আন্দোলনে গুরুতর 
ক্ষতি করছিল । তারা নানা অছিলা য় শ্রমি কশ্রেণীর নেতৃঙ্চের প্রশ্নটাকে আড়াল 
করতে চাইল । আগেই বলেছি যে, চেন তু-সিউ সব কাজ কুয্মেমিনতাং 
এর মধ্যে দিয়ে করার পক্ষপ।তী চিশ। আর লিউ শীও-চি বলল ষে, 
চীনের শ্রমিকশ্রেণার ধয়স বড়ো অল্প তই এখন তাঁর নেতৃত্বের কথাই ওঠে 
না। অন্যদিকে চ্যাং কুও-ত1ও ও তাঁর মতের লোকেরা “দরোজা বন্ধ” নীতি 
প্রচার করতে লাগল । তার। বলল, বুয়োগমিনত।ংএর মঙ্গে কোনও মতেই 
কমিউনিস্ট পার্ট এক সঙ্গে কাজ করতে পারে না। তৃতীয় কংগ্রেস এই 
দক্ষিণ ও বাম দুই ভুল নীভিরই সমালোচনা করল । ঠিক হল কুয়োমিনতাং- 
এর সঙ্গে এহযোগিতা করা হবে, আবার সংগঠন ও রাজনীতির দিক থেকে 
কমিউনিস্ট পার্টির স্বাতন্ত্য বা আলাদা অস্তিত রক্ষী করা হবে। দক্ষিণ ও 
বাম ভুলগুলেশর বিরুদ্ধে চীনের কমিউনিস্টদের দীর্ঘ সংগ্রাম চলল । চীনের 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের আতরেকটা বড়ো দুর্বলতা ছিল এই যে, তখন 
পধন্ত কিষাণ সমস্যা আর 1বপ্লবী সশন্ত্র বাহিনীর প্রশ্ন" ক তেমন গুরুত্ব 
দিযে চিন্তা করা হয়নি । 

১৯২৪-এর জানুয়ারীতে সুন ক্যান্টনে কুয়োমিন তাং-এর প্রথম জাতীয় 
কংগ্রেস ডাকেন । মাও ংসে-তুং, লি তা-চাও ও অন্য কয়েকজন কমিউনিস্ট 
নেতাও সেই কংগ্রেসে যোগ দেন। কমিউনিস্ট পার্টি যে, সাম্রাজ্যবাদ 
বিরোধী সামন্তবাদ বিরোধী নীতি প্রচার করে কুয়োমিনতাং এই কংগ্রেসে 
সেই নীতি মেনে নিল, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাঁজতস্ত্রী যুব সংঘের সভ্যদের 
কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে তাদের নিজ নিজ দলের লোকাট্টহিসে:ব নয়, ব্যক্তি 
হিসেবে নিতে রাজি হল এবং কুয়ো” ₹তাংকে নতুন করে ঢেলে সেজে 
কৃষক, শ্রমিক, ক্ষুদে বুর্জোয়া ও জাতীয় বুর্জোয়াদের এক বিপ্লবী জোট 
হিসেবে গড়ে তুলবে বলে সিদ্ধান্ত করল । তার মনে, চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টি যেন কুয়োমিনতাং-এর শিরায় শিরায় নতুন রক্ত প্রবেশ করিয়ে 
দিল, বিপ্লব সন্বগ্ধে সুন ইয়াং-সেনের ধারণ ও বিশ্বাসকে আগের চাইতে 
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পরিষ্কার ও প্রবল করে তুলল আর এই ভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে 
জোরদার করল । ওপরে যে তিন মুল নীতি এবং তিন গণ-আদর্শের 
কথা বলেছি সেগুলো কুয়োমিনতাং-এর প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের ইস্তাহারে 
সুন ইয়াং-সেন ব্যাখ্যা করে বলেন এবং কংগ্রেস ইস্তাহারটি পাশ করে। 
এই ইন্তাহারে কুয়োমিনতাং নিঙ্জের অতীত কাজের সমালোচনাও করল, 
বিশেষ করে ১৯১৯২-তে ইউয়ান শিহ-কাইর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার 
সমালোচনা করল । সংগ্রামের পথে এগোবার আগে এর প্রয়োজন ছিল । 
সুনের কুয়োমিতাং এই ভাবে কমিউনিস্টদের সঙ্গে একটি বিপ্লবী ভোটের মধ্যে 
এসে পড়ল । মাও ংসে-তুং বলেছেন, “জনগণের তিনটি বিপ্লবী আদর্শ 
কুয়োমিনতাং, কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীর যুক্তফ্রন্টের 
রাজনৈতিক ভিত্তি হল এবং যেহেতু “কমিউনিজম হচ্ছে জনগণের তিনটি 
আদর্শের খাটি বন্ধু, তাদের দুয়ের মধ্যে এক যুক্তক্রণ্ট গড়ে উঠল । সামাজিক 
শ্রেণীগুলোর দিক থেকে সেটা! হল শ্রমিক, কৃষক ও শহুরে মধ্যবিত্ত বা 
পেতিবর্জোয়া এবং বুর্জোয়াশ্রেণীর যুক্তক্রন্ট ।” ফুক্তস্রণ্ট গড়লেও কমিউনিস্ট 
পার্টি কিন্ত তার আলাদ। অস্তিত্ব বজায় রাখল । 

ক্যান্টনে একটি নতৃন বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠা হল। সোভিয়েৎ সরকার ও 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে এই নতুন মরকার ক্যান্টনের কাছে 
হোয়ামপোয়া মিলিটারি বিদ্যালয় স্থাপন করল। কুয়োমিনতাং-এর চিয়াং 
কাই-শেক হলেন এই বিদ্যলিয়ের অধ্যক্ষ, কমিউনিস্ট পার্টির চৌ এন-লাই 
হলেন রাজনৈতিক পরিচালক । এই সৈনিক স্কুলের উদ্দেশ্য হল যুদ্ধবাজ 
সর্দারদের বিরুদ্ধে এক নতুন ধরনের জাতীয় সৈন্যবাহিনীর জন্যে উপযুক্ত 
তালিম দিয়ে সৈনিক ও সেনাপতি তৈরি করা । এই সৈনিক দ্কৃলে যেসব 
সোভিয়ে পরামর্শদাতারা ছিলেন তারা তাদের দেশের “রেড আমি' বু! 
লাল ফৌজ যে নিয়ম ও আশদর্শ অনুযায়ী শিক্ষা পায় সেই নিয়ম ও আদর্শ 
এখানে চালু করো। ফলে হোয়ামপোয়াতে নয়া চীনের বিপ্লবী 
সৈন্যবাহিনীর জন্ম হয় । আজকের লিন্‌ পিয়াও এখানকণর ছাত্র ছিলেন-_ 
অসাধারণ মেধাবী ছাত্র'॥ 

কমিউনিন্ট পার্টির যুক্ত-শান্দোলনের নীতির ফলে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন 
জোরদার হল। “বই ফেব্রুয়ারী” রাজনৈতিক ধর্মঘট আন্দোলনের সময় 
যেসব ট্রেড ইউনিয়ন ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল সেগুলো আবার নতুন প্রাণ পেল । 
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কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিকর1 শিরফীড়। খাড়া করে আবার দাঁড়ি 
উঠল এবং বিপ্লবের পথে পা বাড়াল। ক্যান্টন হয়ে উঠল নতুন চীনের 
বিপ্লবী স্বপ্ন ও কর্মের আশ্চর্য শহর । চীনের কল্যাণ, চীনের ভবিষ্যৎ যেন 
ক্যান্টনের মুখ চেয়ে অপেক্ষায় রইল । 

ক্যাণ্টন তাই সাম্রাজ্যবাদীদের দ্ব'চক্ষের বিষ হয়ে দাড়াল । তার! নানা 
ভাবে ক্যান্টনকে বিপদে ফেলতে চেষ্টা করল । এদিকে এই সাত্রাজ্যবাদীদের 
সাহাঁধ্যে পিকিং সরকার নিজের চেহারার খানিকট! চুণকাম শুরু করল । 
গণতন্ত্রের রুকৃনি ছড়িয়ে সভাপতি নিবাচনের ভড়ং করল। ভাঙ্গা 
পার্লামেন্টের জনকয়েককে নিয়ে নির্বাচন । সভ্যদের আমেরিকার টাকায় 
মো1 ঘুষ দিয়ে যুদ্ধবাঁজ সর্দার সাও কুন সভাপতি “নির্বাচিত” হল । তারপর 
পাকং সরঞ্চাাণ আদেক কায়দা করল । এতদিনে সোভিযষেৎ সরকারের সঙ্গে 
* সম্পর্ক স্বপন করে জনসাধারণকে খুশি করল । 

কিন্ত এত করেও লোককে ভোলানে! গেল না। দক্ষিণ চীনের ক্যাণ্টনের 
বিপ্লবী কাধ লাপের ঢেউ মুদ্ধবাঁজ সর্দারদেন ঘটি উত্তর চীনের মনকে নাড়া! 
দিতে লাগল । 

এসব ভাঁলে! লক্ষণ নয় । সাআ্রাজ্যবাদীরা তাই ক্যাণ্টন সরকারকে যেমন 
করে হোক ঘায়েল করবার ফিকির খুঁজতে লাগল । ১৯২৩-এর ডিসেম্বরে 
গুরুতর বিরোধ ঘটল । ক্াণ্টন সরকারে ওপর বিদেশ শক্তির! ভয়ানক 
রেগে গেল কারণ ক্যাণ্টন সরকার “শুন্কের বাড়তি” নিজের হাতে রেখে দিল । 
চলতি প্রথা ছিল যে, বিদেশীর।ই সরাসরি শুক্ষ সংগ্রহ করবে এবং বক্সার 
বিদ্রোহের দরুণ ক্ষতিপূরণের পাওনা! টাকা এবং অন্যান্য খাণ ইত্যাদির 
টাকা কেটে রেখে বাকী টাকা (যার নাম দেওয়া হয়েছিল “কাস্টমস্‌ 
সারুপ্রাস্‌্” বা “শুক্ষের বাড়তি ৮”) পিকিং সরকারকে দিয়ে দেবে । ৯৯১৯৭তে 
যখন ক্যান্টন সরকার গঠিত হয় তখন থেকে বিদেশীরা এই শুক্ষের বাড়তির 
খানিকটা ক্যান্টন সরকারকে দিতে থাকে । উদ্দেশ্য টাঁকা দিয়ে ক্যান্টন 
সরকারকে হাত করা । ১৯২৩-এ পৌছে বিদেশীদের আর ক্যান্টন সরকার 
সম্বন্ধে কোনও মোহ থাকল না। তারা বুঝল যে, টাকা দিয়ে এ সরকারকে 
সাআাজ্যবাদের পক্ষে আন] যাবে না । যদিও সব টাকাই চীনের তবু দক্ষিণ 
চীনের এই বেয়াড়া সরকারকে টাকার থলের বিদেশী মালিকরা এক 
পয়সাও দিতে রানি হল না। ক্যান্টন সরকার তখন শুল্ক নিজে ক! 


লাল চীন--৯ 
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করল । পিকিং থেকে বিদেশী রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষ বলল যে শুন্ধ ব্যবস্থার 
ওপর এট। ক্যান্টন সরকারের অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং এ হস্তক্ষেপ বন্ধন৷ 
করলে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ কর] হবে । কিস্পদ্ধা ! 

ক্যাপ্টন সরকার উত্তর দিল, “শুল্ক-ব্যবস্থা চীনের সরকারের । চীনের 
বন্দরে বন্দপ্রে শুন্ধক সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের এই 
সরকারের আদেশ পুরোপুরি মেনে চলতে হবে। পিকিং-এ শুন্কের টাকা 
পাঠানে! মানে যুদ্ধ করবার জন্যে পিকিং সরকারের হাতে টাকার তোড়া 
তুলে দেওয়া ।” এই কড়া উত্তর পেয়ে ক্ষ্যাপা বিদেশীরা তাদের জোর 
দেখাবার জন্যে ক্যান্টনের কাছে পাইওতান নামের একটা জায়গায় মুদ্ধ জাহাজ 
পাঠিয়ে দিল--আমেরিকা পাঠাল, ইংরেজও আলাঁদ| ভাবে পাঠাল । এতে 
কাণ্টনের জনতা! উত্তেজিত হল এবং সেখানে বিশাল বিশাল সভায় ক্যাণ্টন 
সরকারের কাজকে সমর্থন জানানো হল । আমেরিক। ও ইংল্যাঁণ্ডের জিনিস 
বয়কট করার আওয়াজ উঠল । সাআজ্যবাদীর! টাকার এবং মিলিটাঁরির 
চাঁপ--দুই অস্ত্ই ব্যবহীর করল তারপর ৯৯২৪-এর আগস্টে তারা আরেক 
ধাপ এগোল। বিপ্রবী চীনের বিরুদ্ধে নতুন এক মড়যন্ত্রকরল । 

“ক্যান্টন বণিক সেনা” “সংক্রান্ত ঘটনা বলে এই ষড়যন্ত্র চীনের ইতিহাসে 
বিখ্যাত হয়ে আছে। এই “ক্যান্টন বণিক সেনা” মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের 
সংগঠন 1 এর নেতা হচ্ছে চেন লিয়েন-পে! নামে ইংরেজ মালিকের হংকং 
সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশনের একজন মুতুদ্ধি । প্রথমে বণিক সেন 
ভয় দেখাল যে, ক্যাণ্টন সরকারের সঙ্গে সমস্ত ব্যবসাঁবাঁণিজ্য বন্ধ করে দেবে। 
তারপর এই সেন! সশস্ত্র দাঙ্গা! করে ক্যাণ্টনের বিপ্লবী সরকারকে উৎখাত 
করতে চেষ্টা করল । সুন ইয়াং-সেন লিখে গেছেন যে, বিদেশীরা কয়েক মাঁস 
আগে থেকেই বণিক সেনার সেনাপতি চেন লিয়েন-পোকে “চীনের 
ওয়াশিংটন” বলে তলে ধরে এবং প্রচার করে যে শীগ্‌গিরই ক্যাপ্টনে একটা 
ফ্যাসিস্ট সরকার 'গঠিত হবে। বিদেশীদের কাগজে বলা হতে থাকে যে, 
বণিক সেনা যদি ক্যান্টন সরকারকে সময় থাকতে ধ্বংস না! করে তবে এই 
সরকার দেশে কমিউনিজম নিয়ে আসবে । ডেনক্লার্কের একটি মাগ-জাহাজে 
এই বণিক সেনার জন্যে প্রথম কিন্তি অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ থেকে এসে পৌছয় । 
ক্যাপ্টন সরকার শক্ত হাতে বিদ্রোহ দমন করে । এবার বিদেশীদের মুখোশ 
হঠাং খসে পড়ে । তারা বলে ক্যাণ্টনে যদি সরকার গুলিগোলা! চালাম্ 
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তবে হৃটিশ নৌবহর সরকারের সঙ্গে লড়াইতে নামবে । বশিক সেনার 
বিদ্রোহ ১১২৪-এর আগস্ট থেকে অক্টোবর অবধি চলে । ক্যাণ্টন সরধ্ণর 
শক্ত নীতি গ্রহণ করায় শেষ অবধি বিদ্রোহ চুপসে যাঁয়। উল্লেখ করা ভাল 
যে, হোঁয়ামপোঁয়া সৈনিক স্কুলে ট্রেনিং পেয়েছে এমন সেনাপতির! এবং 
বিপ্লবী সেনাবাহিনীর একাংশ শ্রমিক ও কৃষক জনতার সাহায্যে এই 
বিদ্রোহকে গুঁড়িয়ে দেয় । 

একই সময়ে উত্তর চীনে ফেংতিয়েন-আনহোয়েই আর চিহ্‌লি এই দ্বই 
যুদ্ধবাজ সর্দারদের দলের মধ্যে লড়াই লেগে যাঁয়। এ লড়াই আসলে 
আমেরিকান সাআীজ্যবাদ ও জাপানী সাআজ্যবাদের লড়াই । ফেংতিষেন 
আর আনহোয়েই দলের পেছনে জাপান আর চিহ্‌লির পেছনে আমেরিকা ॥ 
জাপাঁন জিতল, আনহোয়েইর যুদ্ধবাজ সর্দার তুযীন চি-যুই পিকিং দখল করল 
এবং একটি “পকেট সরকার” চানু করল । 

চীনের জনসাধারণ তখন দাবি তুলেছে একট “জাতীয় আইনসভা” চাই-- 
সেই অআইনসভাতে একটি সংবিধান ঠৈরি করতে হবে এবং দেশে গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র চালু করতে হবে। কমিউনিস্ট পাটির ডাঁকে এই দাবিগুলো নিয়ে 
আন্দোলন করবার জন্যে নানা জায়গায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে উঠল-_ 
সাংহাই, চেকিয়াং, কোয়াংতুং, হুনান এবং ভুপেতে । আন্দোলনের চাপে 
পিকিং সরকার বাধ্য হল একটি ঠন্মলন ডাকা ! সুন ইয়াংসেনকে 
সম্মেলনে যেগ দিতে অনুরোধ করা হল এবং তিনি যেতে রাজি হলেন । 
উত্তর চীনে যাবার পথে সুন আওয়াজ তুললেন “সাত্রাজাবাদকে রুখতে 
হবে।” সঙ্গে সঙ্গে স্পট ভাষায় প্রস্তাব করলেন অন্যায় চুক্তিগুলোকে 
বাতিল করতে হবে এবং একটি জাতীয় কনভেনশন বা সম্মেলন ডাকতে 
হবে। সুনের আওয়াজ দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত প্রবণ সাড়া জাগাল। এই 
অবস্থায় সাত্রাজ্যবাদীর1! পিকিং সরকারকে অর্থাৎ জাপানের তাবেদার তুয়ান 
চি-সুইকে মেনে নিল এবং তার কাছে দাঁবি করল যে আগেকার সমস্ত চুক্তি 
€ যেগুলোকে “অন্ত।য় ছ্ক্তি” বলা হত") মেনে নিতে হবে এবং মেনে নিচ্ছি 
বলে সরকারীভ।বে ফ্রোষণা করে দিতে হবে । “তু” বললেই তুয়ান ছুটে আসে । 
তাই তুয়ান সরকার তক্ষুণি এক ঘোঁষণ! প্রচার করে বলল যে বিদেশীদের 
আমরা যে কথা দিয়েছি তা যেন রক্ষা! করে চলি। উত্তর চীনের যাত্রী সুন 
ইয়ীৎ-সেনের "ৎসাহের আগুনে এ ঘোষণা যেন জল ঢেলে দিল । 
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খোলাখুলি সুন-বিরোধী প্রচারের ভার নিল সাত্রাজ্যবাদীরা নিজের! । 
স্ুন যখন সাংহাইর ভেতর দিয়ে যাচ্ছেন তখন সাংহাইর বিদেশী পত্রিকাগুলো 
তাঁকে গালাগাল দিয়ে অভ্যর্থনা করল। আমেরিকানদের পরিচালিত 
সাংহাইর “চায়না প্রেস” নামে কাগজ এই “দাবি”-গুলে। ছাপাল। এক, 
সুন ইয়াং-সেনকে সাংহাই থেকে বার করে দাও। সে যেন এখানে 
শীত কালটা কাটাতে না পারে । দুই, সূন ইয়াং-সেন কতকগুলো পুরোনো 
টুক্তিকে “অন্যায় চুক্তি” বলে বাতিল করার প্রস্তাব করেছে, সে প্রস্তাবে কাণ 
দিয়ো না । তিন, পুরোনো সেই সব চুক্তি বহাল থাকবে, কারণ চীন দেশে 
এখন “শান্তি ও শুঙ্বল1” বলতে কিছু নেই। 

এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে সাআজ্যবাদীরা কি রকম ক্ষেপে 
গিয়েছিল । এমন বে-আক্র কথাবাতা কেউ বলেঃ বলে, বেকায়দায় 
পড়লে বলে। ভদ্রতার বাইরেকার পর্দ1! আর কদিন টেকে? সাম্রাজ্য চলে 
যাবে, চীনের বিপ্লবী আন্দোলন সীআীজ্যের শেকড ধরে টান মারতে শুরু 
করেছে । এখন তাই গাম্রাজ্যবাদীরা সোজাসুজি আক্রমণ করতে তৈরি । 
পিকিং-এর পথে সুন সর্বত্র জনসাধারণের কাছে বিপুল অভিনন্দন পেলেন। 
যখন প্রিকিং-এ গিয়ে গপৌছলেন দেখলেন যে পিকিং সরকার গণতান্ত্রিক 
নির্ধাচনের সাহায্যে তৈরি জাতীয় আইন-সভার মাঁরফং সার দেশের জন্যে 
একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চাঁয় না। পিকিং সরকার সুনকে বলল 
সোভিয়েং রাশিয়ার সঙ্গে মিতালির নীতি ছেড়ে দিতে এবং মুদ্ধবাজ 
সর্দীরদের সর্দীরি মেনে নিতে । কিন্তু পিকিং সরকারের আশ! ভঙ্গ হল, 
সুন তার নীতি থেকে এক চুলও নড়তে রাঁজি হলেন ন! 

পিকিং-এ পৌছবার পর সুন ইয়াং-সেন অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেখানে 
লিভারের ক্যান্সার রোগে তিনি ১৯২৫-এর ১২ই মার্চ মারা যান। তার 
পার্টির জন্মে যে “উইল” তিনি রেখে গেছেন তাতে তিনি বলেছেন যে 
গত চল্লিশ বছর ধরে তিনি গণ-বিপ্রবের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন 
একমাত্র এই উদ্দেশ্যে .যে চীন স্বাধীন হোক এরং অন্য সব জাতির 
পশশে সমান আসন পাক । তিনি আরও বলেছেন, দেশের জন্যে এই 
সংগ্রামে ভিনি পৃথিবীর সেই সব জাতির সাহায্য চান যার! চীনকে 
তাদের পাশে সমান আসন দিতে বীর্জি। ভবিষ্যতের সংগ্রাম সম্বন্ধে এই 
উইলে সুন বলেন যে বিপ্লব এখনও শেষ হয়নি । জাতীয় আইন-সভার দাবি 
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আর অন্যায় চুক্তি বাতিলের দাবি নিয়ে, তিন মুল নীতি এবং তিন 
গণ-আদর্শকে রূপ দেবার আগ্রহ নিয়ে জনসাধারণ যেন এগিয়ে যায়। 

একই সময় তিনি সৌভিয়েং সরকারকে একটি চিঠি দেন । সেই চিঠিতে 
বলেন যে বিদায় নেবার সময় তিনি এই আশ করছেন যে এমন দিন আসবে 
যেদিন শক্তিশালী স্বাধীন চীনকে রাশিয়া বন্ধু এবং সাথী হিসেবে অভ্যর্থনা 
জানাবে এবং সেদিন এই দই সাথী ভাতে হাত মিলিয়ে পৃথিবীর অন্যান্য 
জাতির মুক্তি-আন্দোলনকে জয়ের পথে এগিয়ে দেবে । 

স্তালিনের রাশিয়া শক্তিশালী স্বাধীন চীনকে বন্ধু এবং সাথী হিসেবে আপন 
করে নিয়েছিল আর এই দুই দেশ কীঁধে কীধ মিলিয়ে দেশে দেশে মুক্তি- 
ল্দোলনকে স্াহাধা করেছিল । আজকের অধঃপতিত রুশ নেতৃত্ের প্রতি 
আমাদের ক্ষোভ ও ঘৃণ! ত।ই ভয়ঙ্কর হতে বাধা । 

সুন ইয়াং-সেনের আদর্শের ধিপ্নবী সারবস্তকে মাও তসে-তুং-এর নেতৃতে 
চীল্রে কমিউনিস্ট পার্টি বরাবর শ্রদ্ধা করেছেন এবং তার স্বপ্নকে সফল 
করেছেন। তার “আসল উত্তরাধিকারী” বলে যে কুয়োমিনতাং নিজেকে 
জাহির করে সে আজ চিয়াং কাই-শেককে কীধে নিযে আমেরিকাঁন কামানের 
আড়ালে তাইওয়ান দ্বীপে গিয়ে লুকিয়েছে। 


॥ প্রথম খপ্লবী গৃহযুদ্ধ শুরু ॥ 


এক যুদ্ধবাজ সামন্ত সর্দারের দল আরেক মুদ্ধবাজ সামন্ত সর্দারের দলের সঙ্গে 
লড়ছে! এ রকমের যুদ্ধ আমরা চীনের ইতিহ্ধসে বারবার দেখেছি । এও 
এক রকমের গৃহযুদ্ধ । এখন আরেক রকমের গৃহযুদ্ধ দেখব, বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ 
_-০য মুদ্ধ বিঞ্ুবকে এাঁগয়ে নিয়ে চলে । দেশের ভেতরকার শোষকের বিরুদ্ধে 
শোষিত মানুষের মুক্তির জন্যে যে লড়াই তাই হচ্ছে বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ । 

চীনের প্রথম বিগ্নবী গৃহযুদ্ধের সমৃষ বাঁকী পৃথিবীর চেহা7 শী কি রকম এক 
নজরে দেখে নেওয়া যাক। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা চারদিক থেকে সৈন্য 
পাঠিয়ে শিশুরাস্ট্র সৌভিয়েংকে ধ্বংস করতে চেফ্ট করে ব্যর্থ হয়েছে । কিস্ত 
অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদ বেশ কিছুটা সফলও হয়েছে । যেমন ইউরোপের 
অন্যত্র তাঁর শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী আন্দোলনকে দাবিয়ে দিতে পেরেছে, 
আমেরিক! নড়বড়ে সাম্রাজ্যবাদকে অনেক জায়গায় সাহায্যের ঠেকনে। দিয়ে 
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ঈাড় করাঁতে পেরেছে, জাঞমীনি এবং হাঁংগেরিতে বিপ্লবকে হারিয়ে দেওয়া 
হয়েছে এবং ইতালিতে ফ্যাসিবাদকে প্রতিষ্ঠ। কর! গেছে । 

পুঁজিবাদ ১৯২৯-২২এ যে আধিক সংকটে পড়েছিল তা খানিকট! সামলে 
নিয়েছে এবং আরেকবার সমাজতন্ত্রী রাশিয়ার ওপর ঝাপিয়ে পড়তে চায়। 
কিন্ত তার আগে পুব আকাশে রক্ত মেঘে যে ঝড়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে 
তাঁর সঙ্গে একট বোঁঝাঁপড়া কর দরকার । চীনের ব্যাপারট! সামলে নেওয়! 
খুবই জরুরী 1 | 

চীনের দিকে তাঁকাঁলে দেখি সাআজ্যবাদীর! সেখানে তাদের কলকারখানা 
বাড়িষেই চলেছে । জাপানী মালিকদের কাপড়ের কল তে! দারুণ ভাবে 
বাড়ছে। সাম্রাজ্যবাঁদীর! খরচ কমাঁবার জন্মে বয়স্ক শ্রমিক ছাটাই করে শিশু 
শ্বমিক আমদানি করছে । শ্রমিকরা যেসব দাবি করে তার মধ্যে মাইনে 
বাড়ানো, ইউনিয়নকে মেনে নেওয়া, ছাটাই চলবে না ইতভাখদি দাবির 
পাশাপাশি আরেকটি করুণ দাবি থাকে-“চারুক মারা বন্ধ করতে হবে।” 
এ থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোণের জতাঁকলে শ্রমিকদের কি হাল হয়েছে তা 
আমরা সহজেই বুঝতে পারি। সাম্রাজ্যবাদীদের কলকারখাঁনার জোর আর 
টাকার জোর আছে তাই তারা চীনের বাজার নিজেদের হাতের মুঠোয় 
প্ররেছে এবং জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের সামান্য কট কলকারখানা আর কম 
আধিক শক্তি নিয়ে সে বাজারে তাদের সঙ্গে পাল্ল! দিতে পারছে না। 
তাদের খুবই কোণঠাস1 অবস্থা ৷ 

বল! বাহুল্য, শ্রমিকরা চুপ করে থাকছে নাঁ। স্ট্রাইকের পর স্ট্রাইকের ঢেউতে 
দেশ দুলে দুলে উঠছে । সাম্রাজ্যবাদ আর যুদ্ধবাজ সর্দারদের সশস্ত্র শক্তির সঙ্গে 
মৌকাবেলা চলছে । ১৯২৫-এর ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল পর্যন্ত শাংহাই এবং 
সিংতাওতে জাপানীদের কাঁপড়ের কলে যে স্ট্রাইক হয়েছে তাতে এক 
লাখেরও বেশি শ্রমিক যোগ দিয়েছে । কিছু কিছু দাবি যে আদায় হয়নি 
তাঁও নয়। 

ক্যান্টনে মে মাসে দ্বির্তীয় সার! চীন শ্রমিক কংগ্রেস হল ৷ সেখানে পচ 
লক্ষ চোদ্দ হাঁজার সংগঠিত শ্রমিকদের প্রতিনিধির] চীনের সব অঞ্চল থেকে 
এসে যোগ দিয়েছিল । এর পরে পরেই জ্বাপান সরকার দাবি করল যে 
চীনের কর্তৃপক্ষ যেন শাহাংইর কাপড়কল শ্রমিক ইউনিয়নটা বাতিল করে 
দেন। সেই মাসেই চীনে শ্রমিকদের বরখাম্ত করার প্রতিবাদে শাংহাইর 
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একটি কাঁপড়ের কলে স্ট্রাইক হয় । স্ট্রাইকের দ্বিতীয় দিনে কারখানা-মাপিকের 
লোকের! গুলি চালিয়ে প্রায় বারো জনকে খুন করল, আরও প্রায় বারে! 
জনকে জখম করল । শ্রমিক, ছাত্র ও জনসাধারণ উত্তেজিত হয়ে বিরাট 
প্রতিবাদ-আন্দোলনে শহর কীপিয়ে তুলল । শাঁংহাই চীনের সবচেয়ে বড়ো 
শহর, সাআাজ্যবাদীদেরও সবচেয়ে বড়ে। খাটি এট, শ্রমিকদেরও সবচেয়ে বড়ো 
জমায়েং এখানে--কারণ সাশ্রাজ্যবাদীরা নিজেদের মুনাফার স্বার্থে বড়ো 
বড়ো কারখানায় হাজার হাজার শ্রমিককে জড়ো করতে বাধ্য হয়-যেমন 
রাক্ষস রাজ! রাবণের ম্ৃত্্যবাণ তার নিজের আরামের প্রাসাদকে খাঁড়] 
এরখেছে এমন একটি থামের মধ্যেই লুকোনো ছিল । 

শ্রাঁন»হত্যার প্রতিবাদে মেহনতী মানুষ, ছাত্রসমাজ ও জনসাধারণ গর্জে 
উঠল একথা ইতিপুর্বে বলেছি। সাম্রাজ্যবাদীদের সবচেয়ে বড়ো খাটি 
শাংহাই শহরে এবারে সাম্রাজযবাদীদের সবচেয়ে বড়ো শক্র শ্রমিকশ্রেণীর 
সবচেক্জে বড়ো দল মোকাবেলার জন্যে রুখে দাঁড়িয়েছে । অন্যেরা তাদের 
সমর্থনে এগিয়ে এসেছে । কমিউনিস্ট পাটি সভা করে সিদ্ধান্ত করেছে ষে 
সাআাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে আরে উচ্বু স্তরে তুলতে হবে--শ্রমিকরাই 
হবে এই আন্দোলনের মেরুদণ্ড । 

এই ঝোড়ো আবহাওয়ার মধ্যে এল *:এ মে । স।, 'ইর ছাত্ররা লেখাপড়া 
বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল ইস্তাঁহার বিলি হ্রতে। স'আাজ্যবাদী 
জল্লাদর! চীনের মানুষকে হত্যা করছে। এই ইন্তাহারে তারই জ্বলত্ত 
প্রতিবাদ ৷ ইংরেজ পলিশ অনেক ছাত্রকে গ্রেপ্তার করল ৷ মিছিলের ছাত্রদের 
গ্রেপ্তার করা যেন আগুনে ঘি ঢালার মতো হল। হাজারে হাঁজারে লোক 
ছুটে এসে মিছিলে সামিল হল। প্রায় দশ হাঁজাব লোকের বিক্ষোভ 
মিছিল ! 

“সাআভাবাদ ধ্বংস হোঁক !” “চীনের মানুষ এক হও 1”-আওয়াজে আওয়াজে 
আকাশ কেঁপে উঠছে । ইংরেজ * খুন চেপে গেল, প্ুলিশবাহিনীর 
ইনাম্পক্টুর এভারসন হুকুম করল জনতার ওপর গুলি চালাতে । শীং- 
হাঁইর বড়ো রাস্তা নানকিং রোড রক্তে ভিজে গেল। সাম্রাজ্যবাদীদের 
এই বীভৎস অত্যাচারকেই চীনের ইতিহাসে “৩০এ মে'র হতা কাণ্ড” বলা 
হয়েছে । ৯ গণহত্যার প্রতিবাদে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি শাংহাইর 
শ্রমিক, ব্যবসায়ী এবং ছাত্রদের ধর্মঘটের ডাক দিল। 
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৯১১১-এর ৪ঠ1 মে, ৯৯২৩-এর ৭ই ফেব্রুয়ারী এবং এই ৯৯২৫-এর ৩০শে মে 
রক্তে লাল এই তিনটি তারিখ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় চীনে দেশ- 
জোড়া গণ-আন্দৌলন ধাপে ধাপে কি ভাবে প্রবল হয়ে উঠেছে! ৩০এ মে 
ছাত্র, শ্রমিক ও গণতন্ত্রী সাধারণ মানুষকে রক্তের রাখী পরিয়ে এঁক্যবদ্ধ 
করল-_বিপ্লখের দিক থেকে এটাই হল মস্ত লাভ। 

১ল1 জুন থেকে ধর্মঘটের ডাঁকে এক প্রচণ্ড লড়াই শুরু হল । শ্রমিকরা কাজে 
গেল না, ছাত্র-ছাত্রীর স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে যোগ দিল না, 
ব্যবসায়ীরা দোঁকাঁনপাট বন্ধ করল। শ্রমিক, ব্যবসায়ী ও ছাত্রদের মুক্ত 
কমিটি এই বিরাট ধর্সঘটের ব্যবস্থা করল । ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও জাপান 
হোয়্াংপু নদী দিয়ে তাদের যুদ্ধজাহাভ পাঠিয়ে সৈন্য নাবাল এবং বিক্ষোভ- 
কারীদের ভয় দেখাতে চেষ্টা করল। িস্তু উন্টো ফল হল--বিক্ষোভ 
আরও বেড়ে গেল। সবার মুখে একই জঙ্গী আওয়াজ “সাআীজ্যবাদকে 
রুখতে হবে !” 

গায়ের জোর দেখিয়ে জনতাকে দাঁবানো যাঁবে না। একথা বুঝতে পেরে 
সাঁআজ্যবাদীর অন্য কৌশল'চালাল। শাংহাইর মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের সাহাষ্য 
নিয়ে তার! জাতীয় বুর্জোয়াদের যুক্তফ্রন্ট থেকে সরিয়ে আনতে চেষ্টা করতে 
লাগল। এই মুংসুর্দি দালালেরা ভয় দেখিয়ে আর লোভ দেখিয়ে জাতীয় 
রূর্জোয়াদের হাঁত করার কাজে লেগে গেল। কারণ প্রতুদের আদেশ মুড" 
হ্রণ্ট ভাঙতে হবে । দালালর! যুদ্ধবাঁজ সর্দীরদের সংগে ষড়যন্ত্র করল 
কতক্রন্টের আন্দোলনকে কোথাও কোথাও হাঁমলা করে ঘায়েল করবার 
জন্যে। শ্রমিকশ্রেণীর স্কোর যাঁতে অটুট থাঁকে সেই উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট 
পার্টি শেষ অবধি ধর্মঘট বন্ধ করবার সিদ্ধান্ত নিল। অবশ্য তারা শর্ত করল 
যে শ্রমিকদের আগ্িক দাঁবি পুরণ করলেই কেবল ধর্মঘট তুলে নেওয়া যেতে 
পারে । আগস্ট মাসে সর্বত্র শ্রমিকরা কাজে ফিরে আসতে লাগল । 

আবার নতুন ঢেউয়ের পর ঢেউ-_বিপ্লবী-গৃহযুদ্ধ তো থামতে পারে না। 
গোটা দেশের ওপর দিয়ে নাআজ্যবাদ-বিরোধী ঘুণিঝড় বইতে লাগল। 
শাংহাইর জনতার সংগ্রামকে সমর্থন করবার জন্যে ১৯২৫-এর ১৯এ জুন 
কমিউনিস্ট পার্টি হংকং-এ প্রায় এক লাখের বেশি চীনে শ্রমিকদের 'দিয়ে এক 
ধর্মঘট করাল। এই গুরুতর মবস্থার মোকাবেলা করবার জন্যে হংকং-এর 
বূটশ কর্তৃপক্ষ “সামরিক আইন" মানে “ধরো আর মারো আইন" জারী 
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করল । দলে দলে চীনে শ্রমিকরা হংকং ছেড়ে ক্যাণ্টনে চলে গেল । ২৩এ 
জ্বন সেখানে হংকং-এর ধর্মঘটাদের নিয়ে এক লক্ষ লোকের এক বিরাট 
বিক্ষোভ মিছিল হল-_ভাঁতে শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং সৈনিকরাঁও যোগ 
দিল। শাকী বলে একটা জায়গায় মিছিলের ওপর ফরাসী এবং বৃটিশ 
যুদ্ধজাহাজ থেকে কামান দগা হল । “শাকী হত্যাকাণ্ড” নামে পরিচিত এই 
ঘটনায় পঞ্চাশ জনের প্রাণ গেল । বিপ্লবের রাজধানী ক্যান্টনে বিদেশী 
দের খাঁটি থেকে কামাঁন চালিয়ে মানুষকে খুন করা হল--নাটকের ঘটনার 
মতো চমক-লাগানো এই ঘটন1 যেন চীনের মানুষকে চেচিয়ে ডেকে বলল-_ 
“চীনের বুকে বিদেশী খাটি খতম কর !” 

ঢেউয়ের শেষ নেই ! এক লাখের পর দ্ব'লাখ । শাকী হত্যাকাণ্ডের প্রতি- 
বাদে ক্যাপ্টন আর হংকং-এর মানুস রাগে ফেটে পড়ল । কমিউনিস্ট নেতৃতে 
হংকং-এ ছ্ু'লাখ লোকের ধর্মঘট হল। ধর্সঘটার। দলে দলে ক্যান্টনে চলে 
আসতে লাগল-_-মর। বন্দর হংকং খা খা করতে লাগল । 

জ্বলাই মাসের গোড়ার দিকে ধর্ঘটারা সশস্ত্র ভলাটিয়ার বাহিনী গঠন 
করে সমুভ্রতীরে কয়েকট1 জায়গায় পাহারা বসাঁল। বৃটিশ জাহাজকে তীরে 
ভিড়তে না দেওয়াই তাদের উদ্দেশ্য । সাম্রাজ্যবাদী বাণিয়ার! ভয়ানক 
বিপদে পড়ল। ক্যান্টন আর হংকং-এর এই জঙ্গী ধর্মঘট আন্দোলন ষোল 
মাস ধরে চলেছিল । পৃথিবীর শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোচ।ান বড়ো বড়ো যত 
ধর্মঘট হয়েছে এটা তাঁদের মধ্যে একটা । ষোল মাস বৃটিশ উপনিবেশ 
হংকং দ্বীপ মড়ার মতো পড়ে রইল। খোদ চীনের সমুদ্রতীরে সাম্রাজাঞ্, 
বাদীর! সৈন্য নাবিয়ে দিল। তাইপিং বিদ্রোহের সময় যেমন হয়েছিল 
এবারেও তেমনি খুনে, ডাকাতি, গুপ্ডা-বদমায়েশদের নিয়ে বাহিনী তৈরি 
করল “সভ্য” বিদেশীরা । এতে নান! দেশের বিদেশী শয়তানরা যোগ দিল । 
সমাজতন্ত্রী রাশিয়! থেকে পালিয়ে আসা! বড়লোকদের দালাল রুশ সৈম্যরাঁও 
এতে যোগ দিল। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রকে ঠেকাতে না পেরে এরা চীনে 
সমাজতন্ত্রকে বোধ হয় জন্মের আগেই মায়ের পেটে হত্যা করতে চায়। লক্ষ 
করবার জিনিস যে, এই গুণ্াঁবাহিনী নিজের নাম দিল “শাংহাই ফ্যাঁসিন্টি” 
মানে “সাংহাইর ফ্যাসিস্ট বাহিনী” । মনে রাখতে হবে বছর তিনেক 
আগে ইতালিতে ফ্যাসিস্ট .সরকার গদিতে বসেছে । ফ্যামিবাদ হচ্ছে 
সাআজ্যবাদের' একেবারে ন্যাংটা চেহারা--গণতন্ত্রের রংচং পোশাক নেই, 
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উগ্র জাতীয়তার নেশায় মাতাল জল্লাদের কুডুল হাতে গুণ্ডা সরকার । নর্থ 
চায়না! হেরাল্ড” বা “উত্তর চীনের সংবাদবাহক” নামের এক বুটিশ পত্রিকা 
এই “ফ্যাসিস্ট” অনাসৃষ্টির সবচেয়ে বড়ো! সমর্থক হয়ে উঠল । কাগজের 
মালিক বৃটিশ আর সম্পাদক হচ্ছে আমেরিকান- একেবারে সোনা 
সোহাগ! । জেন “সভ্য” সম্পাদক গিলবার্ট প্রচার করতে লাগল যে চীনে আর 
অন্য কোনও নীতি চলবে না, তার নিজের দেশ আমেরিকাতে তারা 
নিগ্রোদের যেভাবে যেখানে সেখানে ফাীসিতে লটকেছে এখানেও সেই 
ভাবেই কাঁজ করতে হবে । সভ্য দেশের সম্পাদক বটে ! 

হংকং-ক্যান্টনের এই অসাধারণ ধর্মপট আন্দোলনের ফলে ন্যাণ্টনের বিপ্নকী 
সরকার অনেকখানি জোর পেল ৷ সুন ইয়াং-সেনকে ক্যাণ্টন থেকে তাড়িয়ে 
ছিল যে চেন চিউং মিং সে কিন্তু সৈন্য সংগ্রহ করে ক্যান্টন আক্রমণের 
ফন্দি আটতে লাঁগল। নিজের খাটি শক্ত করবার জন্যে ক্যানন সরকার 
কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্য নিয়ে তার পূর্বমখী অভিযান বা! ফুদ্ধযাত্রা শুরু 
করল । এই যুদ্ধযাত্রা শুরু হল ১৯২৫-এর ১লা ফেব্রুয়ারী ৷ সৈহ্যবাহিনীর 
মধ্যে হোয়ামপোঁয়ার সৈনিকই বেশি । যদিও তাঁরা সংখ্যায় অল্প তবু সাহসী 
আর কর্মপটু বলে কোগ্নীংতুং-এর পুর্ব অঞ্চলে চেন চিউং-মিং-এর সৈ্ব- 
বাহিনীকে তার! মাত্র ছ'মাসের মধ্যে সাবাড় করে দিল । 

জুলাই মাসের আরম কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে ক্যাণ্টনের বিপ্লবী 
সরকারকে নতুন করে সংগঠিত করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা হল। এই 
জাতীয় সরকার হোয়ামপোয়ায় শিক্ষিত সৈনিকদের ভিত হিসেবে নিয়ে 
জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ গড়ে তুলল। সোভিয়েৎ রাশিয়ার মিলিটারি 
কায়দাকানুন অনুযায়ী এই চীনে ফৌজ গড়া হল। কুয়োমিনতাং-এর এবং 
' সরকারের রাজ্নীতি-দপ্তরের প্রতিনিধিদের এতে নেওয়া হল । কুয়োমিন- 
তাংকে বিপ্লবের পথে চালাবার জন্তে অনেক কমিউনিস্ট কুয়োমিনতাং দলে 
যৌগ দিয়েছিল। তাদের কুয়োমিনতাং-এর প্রতিনিধি হিসেবে জাতীয় 
ফৌজে নেওয়া হল অথবা রাঁজনীতি-্দপ্তরের নানা স্তরের কাজের জন্যে 
নেওয়া হল। এই কারণেই জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ নতুন ধরনের এক জঙ্গী 
ফৌজ হয়ে উঠতে পেরেছিল । | 

এদিকে বৃটিশ সাআ্ীজ্যবাদীরা! কোয়াংতৃং"এর সর্শীর চেন চিউং-মিংকে নানা 
ভাবে সাহায্য করে আবার দ্লাড় করাল । সেতার ছত্রভক্ষ সেনাবাহিনীকে 
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আবার গুছিয়ে নিয়ে ক্যান্টন আক্রমণে উৎসাহী হল। জাতীয় বিপ্লবী 
ফৌজের দ্বিতীয় পূর্বমুখী অভিযাঁনের ফলে চেন চিউ'-মিং-এর চরম হাঁর হল। 
এ পর্যন্ত আমরা শহরে ছাত্র, শ্রমিক ও জনসাধারণের সংগ্রামী বিক্ষোভের 
কথাই বলেছি । এবারে গ্রামের কৃষকদের কথায় আসা যাকৃ। শ্রমিক- 
শ্রেণীর আন্দোলনের পাশাপাশি কৃষক আন্দোলনও দান! বেঁধে উঠছিল, 
সামন্ত জমিদার আর সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াইতে হাত পাকাচ্ছিল । 
বারবার কোয়ীংতুং-এর কথা! বলছি। দক্ষিণ চীনে সমুদ্রের ধারের এই 
প্রদেশে রয়েছে বিপ্লবী জাতীয় সরকারের রাজধানী ক্যান্টন। এই কোয়াংতুং 
প্রদেশে ১৯২৫এ কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে । কারণ গ্রামে গ্রামে 
কৃখক সামভিগুলোর শ্রভাব বাড়তে থাকে । ১৯২৬এ কৃষক সমিতিগুলোর 
মোট সভ্য সংখ্যা দাঁড়ায় ছয় লক্ষ । যখন কাণ্টন-হংকং ধর্মঘট আন্দোলন 
চলছিল তখন চাষীরা আত্মরক্ষা বাহিনী তৈরি করে এ আন্দোলনকে মদং 
দিয়েছিল । এই প্রদেশের হাইফেং ও লুফেং-এর সংগঠিত চাষীরা জাতীয় 
বিপ্লবী ফৌজকে সাহাঁধয করেছিল চেন চিউং-মিং-এর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় 
পুর্বমুখী অভিযানের সময় । সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা কৃষক সমিতির নেতৃতে স্থানীয় 
জমিদারদের খাজনা এবং অন্যান জবরদস্তি আদায় কমাবার আন্দোলন 
এবং তাদের সশস্ত্র হামলার বিরুদ্ধে আন্দোলন কচ্ছিল। কোয়াংতুং 
প্রদেশের এই প্রবল কৃষক আন্দোলন ক্যণ্টনের জাতীয় সরকারকে শক্তি 
জুগিয়েছিল। এই কৃষক আন্দোলনকে এ প্রদেশের নানা জায়গার বিপ্লবী 
খাঁটিগুলোর শক্ত খুঁটি বলা যেতে গাঁরে । 

কুয়োমিনতাং-কমিউনিস্ট সমঝোতা হয়ে যুক্ত সরকার আর যুক্ত সৈম্যবাহিনী 
গড়ে উঠেছে । কোয়াততুং প্রদেশে বিপ্লবী খাটি তৈরি হয়েছে । কৃষক 
আন্দোলন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সান তালে এগিয়ে চলেছে । চেন 
চিউং-মিংটা কিছু করতে পারল না-_হেরে গেল! এসব দেখে শুনে সামস্ত- 
কর্তাদের আর সাম্রীজযবাদীদের মনে ধন্ড়া হ্ঃখ । ভয়ও বেশ। এতদিনের 
রাজতু বুঝি টে'কানো যায় না। তবু হাল না ছেড়ে তারা ষড়যন্ত্র চালাতে 
থাকল। মুক্তক্রন্টে ভাঙ্গন ধরানো দরকার আর কোয্নাংতুং-এর বিপ্লবী 
খাটিগুলো ধুলিসাৎ করা দরকার । কুয়োমিনতাং দলই ভরসা কারণ দলের 
মধ্যে মুৎসুদ্ধি বুর্জোয়ার প্রতিনিধি কিছু আছে। এই ম্নেকী বিপ্লবী বা বিপ্লব- 
বিরোধীদের নেতা হচ্ছে চিয়াং কাই-শেক ৷ চিয়াং অনেক আগে থেকেই 
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সুৎসুদ্দিদের খুব ঘনিষ্ঠ লোক ছিল কারণ সে ছিল সাহাংইতে শেয়ারের 
দালাল। ১৯১১-র বুর্জোয়া বিপ্ররের সময় সে দালালি করত কিন্ত তার 
ব্যবসা! ফেল পড়ে । চতুর লোক, তাই ছলাকলার সাহায্যে ভালোমানুষ সুন 
ইয়াং-সেনের সঙ্গে জুটে পড়ে এবং তীর প্রিক্পপাত্র হয়ে ওঠে । ক্রমে ওপরের 
দিকে ওঠার মতলব তার বরাবরই প্রবল ছিল। তাই শেয়ারের দালা'ল 
থেকে হোঁয়ামপোয়া সৈনিক দ্ধুলের অধ্যক্ষের পদ পর্যত্ত সে উঠে গেল। 
অল্পদিনের মধ্যেই সাঁআজ্যবাদীর।, সামন্ত জমিদাররা এবং বড়ো পুঁজিপতিরা 
চিয়াংকে “আপন জন” বলে চিনতে পারে । তখন থেকে এই চিয়াং বিদ্রোহী 
দলে স্বদেশী ও বিদেশী শোষকদের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করতে থাকে ! 
বেশ খানিকটা আড়াল রেখে চিয়াঁং এখন বিপ্বী আন্দোলনকে আঘাত হানতে 
আরন্ত করে। “ছু শান” নামে যুদ্ধজীহাজটির ঘটন। তাঁর একটি উদাহরণ । 
হোয়ামপোয়া! সৈনিক স্কুলের ক্যান্টন আপিসের নাম করে চিয়াং কাই-শেক 
লি চিহ-লুং-কে একটি আদেশ পাঠায় । এই লি চিহ-লুং হচ্ছেন একজন 
কমিউনিস্ট এবং ইনি তখন নৌবাহিনীর আপিসের অস্থায়ী ডিরেক্টার বা 
পরিচালক । চিয়!'ং তীকে আদেশ করে যে, “চুং শান” মুদ্ধজ1হাজটিকে 
হোয়ামপোয়াতে পাঠাতে হবে কারণ জাহাঁজটিকে বিশেষ কাজে শিযুক্ত করা 
হবে। মুদ্ধজাহাজটি যখন হোয়ামপোয়াঁতে পৌছল তখন চিয়াং কাই-শেক 
হোয়ামপোয়া সৈনিক দ্ধল এবং জাতীয় বিপ্লবী ফৌজের সঙ্গে যুক্ত বহু 
কমিউনিস্টকে গ্রেপ্তার করতে আরম্ভ করল। তাঁদের বিরুদ্ধে চিয়াং এই 
মিথ্যা অভিযোগ আনল যে, তার! “ছুং শান” মুদ্ধজাহাজটির সাহাঁধ্য নিয়ে 
হোয়ামপোয়াতে দাঙ্গ৷ বাধাবার যড়যন্ত্র করছিল। অথচ চিয়াং নিজেই এ 
জাহাজটিকে এখানে আনিয়েছে। তাহলে ফড়যন্ত্রটা কার ? 

“যুদ্ধজাহাজ চুং শানের ঘটন1” চীনের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী দালাল চিয়াঁং 
কাই-শেকের &কটি কীন্তি। এই ঘটনাকে নিজের কাজে লাগিয়ে চিয়াং এর 
পর দালালির কাজে আরও এগোল । কুয়োমিনতাং-এর কেন্দ্রীয় কার্ধকরী 
সমিতির এক সভায়-“পার্টির কাজের উন্নতির প্রস্তাব” বলে একটা প্রস্তাব পাশ 
করাল। প্রস্তাবটির আসল উদ্দেশ্য হল কুয়োমিনতাং দলের মধ্যে কমিউনিস্ট 
পার্ট যে প্রভাব-প্রতিপতি গড়ে তুলেছে তা কমিয়ে আনতে হবে এবং ধ্বংস 
করতে হবে। প্রস্তাবে বলা হল যে, চলতি সময়ে যেসব কমিউনিস্টরা 
কুয়োমিনতাং দলের সভ্য আছে তাদের একটি তালিকা কৃয়োমিনতাং-এর 
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কেন্দ্রীয় কার্করী সমিতির সভাপতির হাতে দিতে হবে । আরও বলা হল 
যে, কুয়োমিনতাং-এর উচ্চতর সংগঠনগুলোতে পরিচালকদের পদগুলোর তিন 
ভাগের এক ভাগ শুধু কমিউনিস্টরা পেতে পারে, তার বেশি নয়। 
তাছাড়া কুয়োমিনতাং-এর কোনও কেন্দ্রীয় দপ্তরের পরিচালকের পদে 
কোঁনও কমিউনিস্টকে নিযুক্ত করা হবে না। আর কুয়োমিনতাং-এর কোনও 
সভ্যকে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে দেওয়! হবে না । চিয়াংকে এই সক 
কায়দাকানুন করতে হল এই জন্যে যে, অত্যন্ত শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টির 
সঙ্গে খোলাখুলিভাবে ঝগড়া করা! তখন বোকামি হত। বিপ্লবীদের মধ্যে 
যতদিন থাঁকা যায় যাক, কারণ তাহলে বিপ্লবের বিরুদ্ধে চোরা-গোপ্তা কীজ- 
কর্ম আরও ভালো ভাবে চালানো যাবে । 

চিশ্প তন্পিত্র আপাতত এই পর্যন্তভ। এবারে আমরা বিপ্লবী ফৌজের 
উত্তরমুরখখা অভিযানে যোগ দেব। তখন আবার চিয়াং-এর সঙ্গে 
দেখা হবে । 


॥ গৃহযুদ্ধ চলল : উত্তরমুখী অভিযান । 


ক্যান্টনের জাতীয় সরকাঁর এবারে উত্তরমুখী অভিযানে: জন্যে তৈরি হল। 
কোয়াংতবং অঞ্চলে জাতীয় বিপ্লবী ফৌজ তার নিজের শক্তি পরীক্ষা করে 
খুশী হয়েছে, সাধারণ মান্বুধের জংগী ভাবকেও ধাড়িয়ে দিয়েছে ৷ সবর 
এখন আওয়াজ উঠেছে যে ফৌজী আক্রমণে সাআজ্যবাদ আর উত্তর চীনের 
মুদ্ধবাজ সর্দারদের শীসন-শোষণকে ধ্বংস করতে হবে । কমিউনিস্ট পার্টির 
উৎসাহে ক্যাপ্টনের জাতীয় সরকার ১৯২৭এর জুলাই মাসে উত্তরমুখী অভিযান 
ঘোষণা! করে। এই অভিযাঁনের প্রধান লক্ষ্য হবে লড়াই করে যুদ্ধবাজ সামস্ত 
সর্দারদের একেবারে দেশ থেকে মুছে ফেল! কারণ এই ব্যাটারাই হচ্ছে 
সাআজ্যবাদীদের হাতিয়ার, দেশ-শোধঠে* কলকাঁঠি। এক ব্যাটাকে ইতি- 
মধ্যেই তাড়ানো! হয়েছে--কোয়াংতুং-এর চেন চিউং-মিংকে। ১৯২৫-এর 
শেষের দিকে বিপ্রবী ফৌজ তার জারিজুরি খতম করে দেয়__সে কান্টন 
সরকারকে আক্রমণ করবার জন্যে পাঁয়তারা করছিল । সেটা ছিল বিপ্লবী 
ফৌজের দ্বিতীয় পূর্বমুখী অভিযান । এবারে শুরু হচ্ছে, উত্তরমুখী অভিযান 
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১৯২৬-এর ২৬এ জ্বলাই। পিকিং-কে কেন্দ্র করে যেসামস্ত সরকার গড়ে 
উঠেছে তাকে ধ্বংস করতে হবে । 

কোয়াংত্বং প্রদেশের উত্তরে হচ্ছে হুনান প্রদেশ ৷ অভিযান প্রথমেই হুনানে 
প্রবেশ করল । সেখানে চিহলি দলের সর্দারদের খাটি অল্প সময়েই ধ্বংস 
করা গেল । এই হুনান মাও সে-তুং-এর ছুনান । তিনি সেখানে ১৯২৪ সাল 
থেকে কৃষকদের মধ্যে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছেন। তার কাজের 
ফলে ১৯২৭-এর শুরুতে কৃষক সমিতির সভ্যসংখ্যা দাড়ায় বিশ লক্ষ এবং 
এপ্রিল মাস আসতে আসতেই সেই সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষে পৌছয় ! মাঁওর 
কৃষকরা বিপ্লবী সৈনিকদের সঙ্গে কাধে কাধ মিলিয়ে লড়াই করল-_তাদের 
হাতিয়ার হচ্ছে চাষের যন্ত্রপাতি_ খস্তা, পাখিমারা হালকা বন্দ্বক এবং ভার 
বওয়ার ধাকের ডাণ্ডা। ক্যান্টন থেকে উত্তরে ইয়াংসি নদীর ধারে হ্যাংকাউ 
শহরে পৌঁছতে বিপ্লবী ফৌজের মাত্র তিন মাস সময় লাগে । ফৌজ যে 
'এত তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পেরেছিল তাঁর কারণ পথে প্রত্যেক জায়গায় 
ভারা জনসাধারণের সাহাষ্য পেয়েছে, বিশেষ করে সংগঠিত কৃষকরা তাঁদের 
দারুণভাবে সাহায্য করেছে! একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। চিহ্‌লির 
সর্দারেরা তাদের সব ফৌজ একত্র করে তিংজেচিয়াও খাটি রক্ষা! করছে। 
তিংজেচিয়াও ক্যাণ্টন-হ্যাংকাউ রেলপথের ওপর যুদ্ধের দিক থেকে খুব 
গুরুত্বপূর্ণ জাযগ্না। তিন দিকে জল আর একদিকে পাহাঁড়--যেন এক দারুণ 
দুর্গ । প্রায় দশ-বারে! বার প্রচণ্ড আক্রমণ করেও বিপ্লবী ফৌজ খাটিটির কিছুই 
করন্তে পারল না । কিস্ত ফৌজ যেই স্থানীয় চাষীদের সাহাঁধয পেল অমনি 
তার? শক্রকে ঘেরাও করে ফেলল এবং শহর দখল করতে পারল । এ ঘটন! 
আগস্ট মাসের। সেপ্টেম্বরে ইয়াংসির ওপারে হ্যাংকাঁউ দখল হল। 
অক্ট্রোবরে হযাংকাউর উল্টো পারে উচাং দখল হল। বিপ্লবী-ফৌজ শহরের 
"চিল বেয়ে উচাঁং শহরে দ্ুকে বিপ্লবী ঝাণু। পুঁতল। পরের বছর অর্থাং 
১৯২৭-এর মার্চে নানকিং শহর দখল করে ইয়াংমি নদীর উপত্যকায় বিপ্লবী 
ফৌজ তাদের ক্ষমত। প্রতিষ্ঠা করল। উত্তরমুখী অভিযান এভাবে সফল 
হওয়ায় গোট। দেশে সাড়া পড়ে গেল । 

অভিযাঁনে চাষীর] সাঁহীষ্য করেছিল প্রচ্র--এ কথা উল্লেখ করেছি। শুধু 
বিপ্লবী ফৌজের পাশাপাশি সর্দারদের বাহিনীর বিরুদ্ধে তারা লড়েছিল 
তাই নয়, ফোঁজকে অন্নজল জুগিয়েছিল কৃষক ও শ্রমিকরা, ত। ছাড়াও 
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বোঝা বওয্বার ব্যাপারটাঁও তারাই করেছিল--তা সে কাধে করেই হোক আর 
যানবাহনের সাহাযোেই হোক । ত।নইলে রসদ ও গোলাবারুদ সৈনিকদের 
সরবরাহ করা কঠিন হত, অভিযান ঘা খেত। এই বিপুল সাহাধ্য পেয়ে 
ফৌজের লোকদের মনের জোরও অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল । এখানে 
একটু বলে রাখা ভালো যে, যেসব শ্রমিকর1 হংকং-ক্যাণ্টন ধর্মঘটে যোগ 
দিয়েছিল তার! বিপ্লবী ফৌঁজের মাল-বওয়ার ব্যাপারটা সংগঠিত করতে 
সাহায্য করেছিল । প্রচারের কাজও এই শ্রমিকরা নিয়েছিল আর নিয়ে" 
ছিল প্রাথমিক চিকিংসার কাজ । মাল বওয়া, প্রচার এবং প্রাথমিক 
চিকিংস।র জন্যে কাজ ভাগ করে নিয়ে দলে দলে এই শ্রমিকরা! ফৌজের 
সঙ্গে উত্তর চীনের দিকে মার্চ করে গিয়েছিল । 

এই সময় শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলনও বেড়ে গিয়েছিল । ১৯২৬-এরু 
অক্টোবর থেকে ১৯২৭-এর; এপ্রিল--এই সাত মাসে উহানের শ্রমিকর। 
তাদের আথির্ক ও রাজনৈতিক দাঁবিদাওয়ার জন্যে তিন শ'র বেশি ধর্মঘট 
করেছিল । ডাক ও তার বিভাগে স্ট্রাইক, ছণপাখাঁনায়, কাপড়ের কলে, 
আর সিগারেট ফ্যাক্টরীতে স্ট্রাইক, ব্যাঙ্কে স্্ইক, হাতের কাজের কারিগরদের 
কারখানা আর ব্যবসায়ী-প্রতিষ্ঠানে স্ট্রাইক স্ট্রাইকের মরশুম। শ্রমিকরা 
ভলাট্টিয়ার বাহিনী তৈরি করে উত্তরমুখী অভিযানের বিরোধীদের দাবিয়ে 
রাখার কাজও করেছিল ॥ বিপ্লব-বিরোধীরা তাদের হাতে যথেষ্ট মারও 
খেয়েছে। 

বিপ্রবী ফৌজ যেমন কৃষকদের সাহায্য পেল, ফুঁষক আন্দৌলনও তেমনি এই 
অভিযানের সময় ঝড়ের বেগে হু হু করে বেড়ে গেল। মাও ৎসে-তুং-এর 
ছুনীনের কথ। আগে বলা হয়েছে । আরও অনেক জায়গায় এভাবে 
কৃষক আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে এবং জমিদারর]1 বাধ্য হয় খাজনা আর 
মহাজনী সুদের হার কমাতে, কারণ ঠেলার নাম বাবাজী । সঙ্গে সঙ্গে আরও 
হরেক রকম জবরদস্তি আদায় আর খাজনার চড়া হার সব বাতিল হয়ে 
যায়। প্রতিটি অঞ্চলে অত্যাচারী জমি-মালিকদের মুখ চৃণ__মুগ মুগ ধরে 
যে আরামের জমিদারী ছিল তার ভিৎ ধ্বসতে আরম্ভ করেছে যে! 

শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক--তিন শক্তির প্রোত মিশে যে বন্যার সৃষ্টি হল তাতে 
অনেক বাধার দেয়াল ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে এ বিশ্বাস জনসাধারণের 
মনে দেখ! দিল । 
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সামন্তদের সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরাও বিপদ গণল ৷ উত্তর চীনের মুদ্ধ- 
বাজ সর্ণারদের তার! সাহায্য তো করছিলই, এবারে আর থাকতে না 
পেরে নিজেরাই সরাসরি মাঠে নেবে পড়ল । উত্তরমুখখী অভিযান উহাানে 
এসে পৌছেছে । জনসাধারণ আন্তরিকভাবে তাদের অভ্যর্থন! করল । 
বিজয়-উৎসবের দিন স্থির হল--৩র! জানুয়ারী, ১৯২৭। সেদিন বিরাট 
জমায়েং হবে উহানে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা জনসাধারণকে ভয় 
দেখাবার জন্যে সৈন্দল পাঠাল । কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে উহানের 
মানুষ সভা করে বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদীদের এই কাজের নিন্দা ও প্রতিবাদ 
করল । হ্যাংকাউর শ্রমিকরা প্রচণ্ড প্রতিবাদ-আন্দোলন করল । &ই 
. জানুয়ারী ক্যাপ্টনের জাতীয় সরকার জনতার বিক্ষোভকে শাস্ত করবার জন্মে 
এবং দীর্ঘ দিনের অন্যায়-অত্যচারের একটি খ্াটিকে খতম করবার জন্যে হ্যাং- 
কাঁউর বৃটিশ “কনসেশন” "বা বৃটিশের এক্ডিয়ারতৃক্ত এলাক। দখল করে নিল। 
এ এক দাঁরুণ ঘটন1। প্রথম আফিং যুদ্ধের পর চীনের জনসাধারণ এই প্রথম 
বিদেশীর গ্রাস থেকে দেশের মাটির একট। ট্ুকরে। উদ্ধার করতে পারল ৷ এর 
পর দক্ষিণ চীনের কিয়াংসি প্রদেশের কিউকিয়াং নামে জায়গায় যে বূটিশ 
“কনমেশন” ব1 দখল ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হয় । বৃটিশ সাআজ্যবাদের 
হাত থেকে প্রথমে হ্যাংকাউ এবং তার পরে কিউকিয়াং কেড়ে নেওয়া চীনে 
সাআাজ্যবাদ-বিরৌধী সংগ্রামে উল্লেখ করবার মতো জয়লাভ । 

১৯২৭-এর জানুয়ারীতে জাতীয় সরকার ক্যান্টন থেকে উহানে তার দপ্তর 
সরিয়ে আনল । ইতিমধ্যে একটা ঘোরালো ব্যাপার ঘটতে লাঁগল। কিছু 
কিছু স্থানীয় সর্দার বিপ্লবের পক্ষে চলে এল । এদের মধ্যে দ্ুটো ধারা ছিল । 
একট! সুস্থ, আরেকট1 অসুস্থ ৷ “শ্রীষ্টান সেনানায়ক” ফেং ইউ-সিয়াং-এর দল 
উত্তর-পশ্চিম চীনের একটা অংশে খবরদারি চালাত । জাতীয় বুর্জোয়াদের 
সঙ্গে এদের ঘনিঠতা ছিল এবং ক্যান্টনের সঙ্গে এরা কিছুদিন সম্পর্ক 
রেখে চলেছিল । এই ফেং-এর সৈন্তদলে কুয়ো মিনতাং-এর সভ্য ছিল আবার 
কমিউনিস্টও ছিল ৷ এই রকমের সর্দীর তখনকার অবস্থায় সৃস্থ ধারার লোক। 
পরে অবশ্য সে বিগড়ে গিঞ্লেছিল । আরেক ধারার সর্দার হল তার, যার! 
বুদ্ধিমানের মতো! ঠিক করল যে, জোয়ারের ঢেউ বুক পেতে নিয়ে মরণ ডেকে 
আনা তো ভালো নয়, বরং এখন স্রোত যেদিকে সেদিকেই সাতার কাটা 
ভালো অর্থাৎ ঘোষণা করা ভালে! যে, আমরা বিপ্লবের পক্ষে । পরে মওকা! 
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এলে আবার প্লুরোনো অবস্থাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা যাবে, এখন 

“চাচা আপন বাঁচা” নীতিটাই ঠিক। 

এর ফলে তখনকার মতো বিপ্লবী ফৌজের সুবিধে হল সন্দেহ নেই কিন্ত 

ফৌজের মধ্যে ভবিষ্তং বিপদের বীজও বোনা হয়ে গেল। কারণ সামস্ত- 

জমিদারদের বেশ কিছু লোকজন ফৌজের মধ্যে দ্ুকে পড়ল । ১৯২৬-এর 

ডিসেম্বর এবং ১৯২৭-এর জানুয়ারীতে যারা বিপ্লবের পক্ষে যোগ দিল সেই 

সর্দারদের সৈন্যদলের ৫৬ জন সেনানাঁয়কের মধ্যে ৫১ জনই ছিল জমিদার ! 

সাধারণ কৃষক পরিবারের দখলে যে চাঁষের জমি ছিল তাঁর আড়াই শ' 

গুণ কি তারও বেশি জমি ছিল এই জমিদার-সেনানায়কদের হাতে । এই 

জমিদার সেনানায়কর! নিজ নিজ জমিদারীর এলাকাগুলোতে তাদের 

সৈন্তসামন্ত নিয়ে শাস্তি-শৃঙ্ঘল। রক্ষার জন্যে বসে রইল । এলাকাগুলে। হল 

মধ্য চীনের আনহোৌয়েই, হোঁনান, হুপে এবং দক্ষিণ চীনের কিয়াংসি এবং 

ফুকিয়েন। 

১৯২৭-এর শুরুতে কুয়োমিনতাং প্রঞ্চাশ লক্ষ সভ্যের পার্টি হয়ে ঈীঁড়াল। এটা 

সম্ভব হল কমিউনিস্টঈদের আন্তরিক সমর্থনে বং কৃষক-শ্রমিকের মধ্যে সভ্য- 

সংগ্রহের ফলে । ১৯৯২৫-এর ৩০এ মে"র শাংহাই হত্যাকাণ্ডের সময় যে 

কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যসংখ্যা ছিল ন' শ' এখন তাদের সেই সংখ্যা সাতান্ন 

হাজারেরও ওপরে উঠল । ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সা” ঠিত হয়েছে এমন 

শ্রমিকের সংখ্য। দাড়াল ত্রিশ লক্ষ । কৃষক সমিতিগুলোর সভ্যসংখ্য! প্রায় 

এক কোটির কোঠায় পৌছল । 

গণ-আন্দৌলনের জোর দেখে মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াশ্রেণী এবং সামন্তশ্রেণী তাদের 
কর্তব্য নির্ভুল ভাবে স্থির করে ফেলল । ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে 
যে এই শ্রেণীগুলো বেগতিক বুঝলে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, 

কিন্ত সব সময় তাদের মতলব থাকে জনতার ঘাড়ে চড়ে ক্ষমতার 

সিংহাসনে পৌছবার। বিপ্রবী আন্দোলন হবে তাদের ঘোড়া আর 
তারা হবে বাহাছ্বর সওয়ার । চীনে, শোষকশ্রেণী যে এই পথ নেবে 
ত1 ইতিপুর্বেই “চুং শান” জাহাজের ঘটনায় দেখা গেছে। সেখানে দেখা 
গেছে যারা কমিউনিস্ট অর্থাৎ খাটি বিপ্লবী তাদের কুয়োমিনতাং থেকে 
কায়দা করে হটিয়ে দেবার লাইন ধরেছে সাম্রীজ্যবাদের দালাল চিয়্াং কাই- 
শেক। সৈন্যবাহ্নী ও নৌবাহিনী থেকে কিছু কমিউনিস্ট অফিসারকে 
লাল চীন--.১০ | 
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চিল্লাং মিথ্যা অজ্ভুহীতে সরিয়েছে--উদ্দেস্ত যাতে বিপ্লবী ফৌঁজের ওপর তার 
অথণ্ড কর্তৃত্ব বজায় থাকে । এসব ঘটন1! ঘটেছে ১৯২৬-এর গোড়ার দিকে-_ 
বিপ্লবী ফৌজের উত্তরমু্ী অভিযান শুরু হবার আগে। সৃতরাং এখন 
৯৯২৭-এ পৌছে, বিপ্লবী ফৌজের শক্তি এবং শ্রমিক, কৃষক আর গণ- 
আন্দোলনের জঙ্গী চেহারা দেখে আর বিপ্লবের জয়যাত্রা দেখে চিয়াং যে খুশি 
নয় তা বলাই বাছ্ল্য। বিপ্লবী ফৌজের সর্বাধিনায়ক চিয়াং ভাবতে লাগল 
যে এখন কায়দা! করে গণ-আন্দোলনকে “অহিংস* করতে হবে । 
র্টীল নেতৃত্বের দরুণ কমিউনিস্ট পাটি কিন্ত এই সংকটমুহূর্তে তার কর্তব্য 
সঠিকভাবে স্থির করতে পারল না। চেন তু-সিউ কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতা । তখন তুটো পথ £ এক, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষকের লড়াইকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও এইভাবে চীনের অধিকাংশ মানুষকে সক্রিয় করে 
তোলা এবং যুক্তক্রন্টে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম করা । দ্বই, বড়ো বুর্জোয় 
শ্রেণীর নেতাদের সরকারের মধ্যে এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো 
দখল করতে দেওয়া অর্থাং সময় বুঝে কৃষক-শ্রমিক জনতার কাজ ফুরিয়েছে 
বলে তাদের হটয়ে দিয়ে সাআাজ্যবাদীদের সঙ্গে বুর্জোয়া নেতাদের নতুন 
ঘন্দেবন্তে আসতে দেওয়া । প্রথম পথটি হচ্ছে বুর্জোয়। গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে 
করার পথ আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে গে বিপ্লবকে ধ্বংস করার পথ । প্রথম 
পৃথট কমিউনিস্ট পার্টির অবশ্তই ধরা উচিত ছিল কিন্তু যে কার্যসূচী তার তখন 
নেওয়া উচিত ছিল, দ্ববল নেতৃত্ব তা ঠিক করতে পারল না। দ্বিতীয় পথের 
বিপদ সম্বন্ধেও এতটুকু সতর্ক হপ না। কিন্ত সফল বিপ্রবের পথ নেবার 
চমৎকার সুযোগ তখন ছিল । কারণ ১৯২৪-২৭-এর বিপ্লবী গৃহমদ্ধের সময় 
চীনের বুর্জোয়ান্রেশী ্ব্বল ছিল এবং গণ-আন্দোলনের ঢেউ বেশ উচু অবধি 
উঠেছিল । কমিউনিস্ট পার্টি নত্বন, অভিজ্ঞতাও বেশ কম, আর হাটুর জোর 
নেই এমন সুবিধাবাদী ্বক্ষিণপন্থী চেন তু-সিউ সেই পার্টির নেতা--এ অবস্থায় 
ব্যথা ঠেকানো শ্রীল না। আর চেন তু-পিউ-র সবল কাছে উৎসাহ স্ৃগিয়ে 
চলল শয়তান লিউ শাও-চি ৫ কৃরয়োমিনতাং-এর সঙ্গে যে হৃক্তত্রপ্ট তাছে 
কমিউনিষ্ট পাটির নেতৃত্ব নেওয়া উচিত ছিল, কিন্ত নেতৃত্ব নিয়ে নিল চিয়াং- 
এর মতে! মুংসুদ্দি মুর্দোরার দ্বালান জবা কুয়োমিনতাংস্ধর ভেতর 
ঘার সাকরেদর। ॥ এদিকে গ্ষণসংগ্রা। বিশেষ করে বিিম্ন এলাকান্ 
প্বীঘকের লড়াই, তরু ছয়ে খিয়েছিল । কিন্ত চে তু সিউ গণজান্দোলনকে 
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সমর্থন জানাল না এবং তাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনঙ চেষ্টা করল ন1। 
১৯২৪-২৭এ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির আরেকট। দারুণ দুর্বলতা ছিল যে তার 
নিজের কোনও সশস্ত্র ফৌজ ছিল না। 

কৃষ়োমিনতাং-এর সঙ্ষে যুক্তফ্রন্ট করা ঠিকই হয়েছিল কারণ অন্ত কোনও 
উপায়ে সাম্রাজ্যধাদ ও সামন্তবাদের বিরুদ্ধে দেশের সব রকমের সংগ্রামী 
শক্তিগ্তলোকে একত্র করা যেত না। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির মতে কুয়োমিন- 
তাং-এর পেছনে কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনের জোর ছিল না। ুক্তক্রন্টের 
কাঠামোর মধ্যে থেকে সেই জোরকে কাজে লাগিয়ে বিপ্লবী সরকারের 
নানা বিভাগে কমিউনিস্টদের গুরুত্বপুর্ণ পদ দখল করা উচিত ছি 
এৰ* বিপ্লবী ফৌজ গণতান্ত্রিক ঢ্ে নতুন করে সংগঠিত করে তার মধো 

কম্সিতটেস্টদের ভালে করে খাটি গাড়া উচিত ছিল। বিপ্লবের ভবিস্তংকে 

কমিউনিস্ট পার্টির আয়ত্তে আনবার অন্য কোনও পথ ছিল না। কিন্ত 

চেন তু-সিউ কি করল ? যুক্তফ্রন্টের যুক্ত থাকাটাকেই সে বড়ো করে 

দেখল, বিপ্পবকে নয় । 

সেই জন্যে কুয়োমিনতাং-এর মধে) যেসব বিপ্লব-বিরোধী মুংসুদ্গি বুর্জোয়া 

এবং সামস্তপস্থী লোকের! ছিল ভাদের মন থেকে ভয় দূর করতে গিয়ে চেন 

তু-সিউ বিপ্লবী নেতার কর্তব্য মোটেই করঙ্গ না। সে কমিউনিস্ট পার্টির 

স্বাধীন অস্তিত্বকে আমল দিল না, তাকে উদ্যোগ নিতে দিল না, মানে 

এগিয়ে গিয়ে কিছু করতে দিল না, উত্তরমুখী অভিযানে কমিউনিস্ট পার্টির 

নেতৃত্ব গ্রড়ে তুলল না এবং বিপ্রবী ফৌঞ্জকে পার্টির কর্তৃত্বের মধ্যে আনল 

না।। সেই ফৌজের আসল কর্তৃত্ব চলে গেল যে বিপ্লব-বিরোধীরা সুকতক্রন্টের 

মধ্যে ন্বৃকিয়ে ছিল তাদের হাতে । ভাদ্দেরই নেতা হচ্ছে সাম্লাজ্যবাদ ও 

মুংসুদ্ধি পুঁজিবাদের গুণী দালাল চিয়াং কাই-শেক । চেন তু-সিউ এত ভ্বর্বলত! 

দেখাল যে বিপ্লবী ফৌজ্বের চেষ্টায় যেসব এলাকা ম্বক্ত হল সেই 

সঘ এলাকাতে কৃষক ৬ আমিকরা যখন বিপ্লবের লোখানগচলোকে 

কাছ্ছে পরিণত করতে ম্মেল ডখন ০: পার্টির নাম করে তাদের ৰাধ! 

দিল। 'অঞ্চ মাও ংসে-ত্বং এবং অন্যান্য : নেতারা এই বলে পীড়াপীড়ি 

করছিলেন যে শ্রমিক ও কৃষকদের বৈপ্লবিক কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের মধ্যে 

জঙ্গী কা গড়ে তুঙ্গতে হবে কারণ সেই এঁক্যই হবে হুক্তজন্টের শিরীন । 

সব কথ্ঠকে তোয়াক্কাই করল লা চেন দু-সিউ। অবস্ত গ্োোছা। থেকে 
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চেনের দুর্বলত। ছিল, মে জনসাধারণকে বিপ্লবী সংগ্রামে সামিল করতে 
অনিচ্ছুক ছিল, স্বপ্ন দেখত শ্রেণী-সংগ্রাম ছাঁড়াই চীন দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা 
হবে। 

সুতরাং উত্তরমুখখী অভিযানের উত্তর দেবার জন্যে জনশক্রুর| বিপ্লবী ফৌজের 
জয়ষাত্রার আড়ালে আড়ালে তৈরি হচ্ছিল। তাদের আয়োজন বেশ 
খানিকটা দান! বেঁধে উঠল যখন বিপ্লবী ফৌজ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের প্রধান 
দুর্গ সমুদ্রতীরের কাছাকাছি এসে পৌছল। সাম্রাজ্যবাদীরা আগের 
স্াভিজ্ঞত। থেকে বুঝেছে যে, এই বন্যার আক্রমণকে ঠেকাবার ছুটি মাত্র পথ 
আছে। এক, সশস্ত্র আক্রমণ; দ্বই, মাঁঞ্চ আমলে যেমন দালাল নেতা 
ইউয়ান শিহ-কাইকে পাওয়া গিয়েছিল এবারেও তেমনি এক দেশদ্রোহী 
বেইমান নেতাকে যোগাড় কর।। দুটি পথের মধ্যে সশস্ত্র আক্রমণের পথটি 
নিরাপদ নয়, সে পথের ভবিষ্যং অজানা । এ পথে গেলে চীনেই যে শুধু 
বড়ো রকমের যুদ্ধ বেধে যেতে পারে তা নয়, উপনিবেশগুলোর এখানে 
ওখানেও মুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠতে পারে কারণ সেখানকার মানুষ শোষণের 
টানে শুকনে। জ্বালানি হয়েই আছে, কোনও রকমে একটা ফ্কুলকি উড়ে 
এলেই আর রক্ষে নেই। তা ছাড়া সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের দেশেও 
গণতান্ত্রিক মানুষ আর শ্রমিকশ্রেপী পরের রাজ্য লৃঠ করার নীতিকে সমর্থন 
করবে না। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডে তখন 
সবে সাধারণ ধর্মঘট হয়ে গেছে এবং অনেক সাত্রাজ্যবাঁদী দেশে “সাআজ্যবাদ 
চীন ছাড়ো” আওয়াজ তুলে আন্দোলন জমে উঠছে । সুতরাং দ্বিতীয় 
পথই ভালো, চোরা পথে বিপ্লবের বিরুদ্ধে সে দেশেরই এক দলের সঙ্গে 
. ধোশগাযোগ করে কাজ হাসিল করা যাঁক। 

তাই হ্াংকাউর বৃটিশ এলাকা বিপ্লবী ফৌজের হাতে যখন ছেড়ে দিতে হল 
তখন ইংল্যাণ্ড হাসি-হাসি মুখ করে তার এত দিনের অধিকার ছেড়ে দিল-_ 
ভাবটা এই যেন খ্শি হয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে 
যারা বিপ্লব চাঁয় না তাদের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করা যে, সাম্রাজ্যবাদীর। 
শৃক্তিপূর্ণ আপোসে রাজি আছে। চীনের জাতীয় বুর্জোয়ারা বিদেশীদের 
কক্জা! থেকে মুক্তি চায় ঠিকই কিন্তু বিপ্লবী সরকার আর বিপ্লবী ফৌজের 
কাজকর্ম দেখে তাঁদের অনেকে এখন বিদেশীদের চেয়ে স্বদেশীদের বেশি 
| ভয় করতে আরম্ভ করেছে। শ্রমিকদের প্রবল সংগঠন দেখে তারা ভাবতে 
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শুরু করেছে যে এই সংগঠন একদিন তাদের সঙ্গে লড়বে । এই ধরনের 
জাতীয় বুর্জোয়া! এবং বুর্জোয়। ও সামন্ত পরিবারের অফিসারর! কুয়োমিনতাং- 
এর ভেতরে থেকে বিদেশীদের সাহায্য করবে_ ইংরেজ এটা বুঝতে 
পেরেছিল । সৈনিকরা এসেছে কৃষক আর শ্রমিক শ্রেণী থেকে আর 
অফিসারর! সৈম্যদলে আসবার আগে ছিল জমিদার আর কলকারখানাঁর 
মালিক এবং এর! জামিদারীর আয় থেকেই নিজেদের উচ্চশিক্ষার 
জন্যে আর কলকারাখানার জন্যে টাক! খরচ করেছে । প্রথমে বিপ্লবের 
কার্যসূচী মন্দ লাগছিল না। এখন মনে হচ্ছে এ পথে আর তত্র 
এগোলেই ভালো! হয় । সুতরাং কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে এরাই বিপ্লববিরোধী 
হয়ে উঠল । ইংরেজের মুচকি হাসি এদের মনে এই স্বপ্র জাগাল যে ইংরেজের 
অর্থ ও কারিগরি সাহায্য পেলে ভবিষ্ং কি সুন্দরই না হবে! 

মনে রাখতে হবে এসব কথা যখন তারা ভাবছে তখন বিপ্লবী ফৌজ শাংহাইতে 
এসে পৌঁছল বলে । শাংহাই বরাবরই লড়িয়ে । ইতিপূর্বে এখানে বার কয়েক 
বিদ্রোহ হয়ে গেছে । যেমন, বিপ্লবী ফোঁজ উহ্ান দখল করার ঠিক পরে 
পরেই কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃতে শাংহাইর শ্রমিকর! তিন বার সশন্ত্র বিদ্রোহ 
করে বিপ্লবী ফৌজের জয়যাত্রায় নিজেদের সামিল করতে চেষ্টা করেছে । 
ভালো ভাবে প্রস্তত হতে পারেনি বলে তাদের ১৯২৬-এর অক্টোবরের সশস্ত্র 
বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। ১৯২৭-এর ফেব্রুয়ারীতে তিন লক্ষ 'ট হাজার শ্রমিকের 
এক সাধারণ ধর্সঘটে শাঁংহাই কেঁপে ওঠে । সাম্রাজ্যবাদীরা এবং স্বদেশী 
শয়তানরা এক জোট হয়ে শ্রমিক হত্যার প্ল্যান করে । শ্রমিকদের নিজস্ব 
অস্ত্র নেই বলে তাঁর! শক্রসৈন্যের ওপর আচমক1 আক্রমণ চালিয়ে তাদের 
হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু এবারেও তাদের বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় কারণ 
বিপ্লবী ফৌজের সঙ্গে ঠিকমত যোগীযোগ তারা গড়ে তুলতে পারেনি । 
প্রতিশোধ নেবার জন্যে আর ভয় দেখাবার উদ্দেশ্যে যুদ্ধবাজ সর্দারর! 
কমিউনিস্ট বন্দীদের মাথা! কেটে শাংহাইর প্রধান প্রধান রাস্তার টেলিগ্রাফের 
থামের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিয়েছিল । তবু জনতার আন্দোলনে ভাটা পড়েনি । 
এরপর কমিউনিস্ট পার্টি তৃতীয় বার বিদ্রোহের জন্মে ভাল করে প্রস্তুত হল-_ 
শ্রমিক ও জনসাধারণকে প্রচার ও সংগঠনের মধ্যে দিয়ে লড়াইয়ের জন্ে 
তৈরী করে নিল! 

১৯২৭-এর ২৯-এ মার্চ । বিপ্লবী ফৌজ তখন শাংহাইর শহরতলীতে এসে 
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পৌছেছে । উত্তরমুখী অভিযানের শহর দখলের পরিকল্পনার সঙ্গে সাজ 
রেখে শাংহাইর শ্রন্ষিকরা আরেকটি সাধারণ ধর্মঘট করল-_আট লক্ষ শ্রশ্মিক 
এতে সামিল হল। তৃতীয় সশস্ত্র বিদ্রোহের এই হল ইংশিত। শ্রমিকরা 
রেল বন্ধ করঙগ, টেলিফোন আপিস দখল করল, বিরোধী সৈম্যবাহিনীর আর 
পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নিল আর শাংহাইর রেল স্টেশনগুলো কক্জা করল। 
কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক নেতৃত্বে এবং শ্রমিকদের প্রচণ্ড প্রাণপাত লড়াইর 
ফলে শাংহাই শহর জনতার হাতে এসে গেল--সেখানে জনতার সরকার 
প্রতিষ্ঠা হল । এখানে বল! দরকার যে শাংহাইর মুজি-মুদ্ধে চৌ এন-লাই 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন । 

প্রায় একই সময়ে নানকিং-এ কি ঘটছিল দেখা যাঁক। বিপ্লবী ফৌজ যখন 
সেখানে দুকছিল তখন বেশ কয়েক জন বিদেশী জখম হল এবং মারাঁও গেল । 
এই ছুভো পেয়ে ইয়াংসি নদীতে যে আমেরিকাঁন ও বৃটিশ মুদ্ধজাহাজ ছিল 
তা থেকে ৯৯২৭-এর ২৪এ মার্চ কামান দাগ! শুরু হল। সঙ্গে সেই আমে- 
রিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্গ এবং ইতালী এক চরমপত্র পাঠাঁল, মানে, বলল 
বিপ্লবী ফৌজকে থামাও তা না হলে আমাদের যা করবার করব । কামান 
দাগ! আর পত্রাঘাত দ্বটোরই উদ্দেশ্য হচ্ছে চিয়াং কাই-শেক এবং কুষ্পো- 
মিনতাং-এর মধ্যেকার নরমপন্থীদের ইংগিতে বল! যে কোন্‌ দিকে যোগ 
দেবে এই মুহূর্তে ঠিক করে ফেল- বিপ্লবী ফৌজের পক্ষে যাবে, না সারাজ্য- 
বারদীদের কথা শুনে চলবে ? 

শংহাই শহরের ব্যাক্ক-মালিকরা এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা সাআজ্যবার্দীদের 
সঙ্গে যোগ-সাজস করে জাতীয় বুর্জোয়া অর্থাং শিল্পপতিদের মনে ভয় 
ঢুকিয়ে দিল। এই জাতীয় বুর্জোয়ারা ভয়ে শীংহাইর জনতা-সরকারে 
যোগ দিল না। জয়ের আনন্দে শ্রমিকরা বিপ্রবী ফৌজকে অভ্যর্থনা কর- 
বার,জন্তে প্রস্তর্ত হতে লাগল । এদিকে ব্যান্ক-মালিকরা চিয়াং কাই-শেকের 
কাছে গোপনে চর পাঠাল । চর মারফং ব্যাঙ্ক-মলিকরা চিয্লাংকে বলল 
সে যেন গণ-আন্দৌলনকে ধ্বংস করে এবং আরও বলল যে যদি সে তা করে 
তবে তাঁরা প্রতিজ্ঞা করছে যে প্রচুর টাকা দিয়ে সাহায্য করবে এবং ইংল্যাণড, 
আমেরিকা ও জালের স্থানীয় সৈ্ববাহিনী অনুগ্রহ করে “নিরপেক্ষ” হয়ে 
থ্থাকবে। " ৃ 

একই সঙ্গে আরেক জন গুণী লোকের সঙ্গেও গোপন যোগাযোগ হল 
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ব্যাঙ্ব-মালিকদের 1 এই গুরীটি হচ্ছে খুনি তু ইউএহ্‌-সেন, গ্বানীয় গগাদলের 
সর্দার- আফিং-এর কারবারে বেশ কিছু কামিয়েছে। শু বললে পীচ 
হাজার রাইফেল আর অন্যান্য সাজসরঞ্জাম পেলে সে তার সব চেলাদের 
€লিয়ে দেবে_ দারুণ তাঙ্গের হাতের টিপ। সমাজের নীচের তলার এই 
গুণ্ডাবদমায়েসদের পীচ হাজার বিদেশী রাইফেল এবং দরকারী সাজ- 
সরঞ্জাম লেওয়া হল। ওদিকে অপর গুপী চিয়াং কাঁই-শেকও এই বিরাট 
ষড়যন্ত্রে যোগ দিল। 

ইংরেজ আর আমেরিকানরা! শাংহাইর যে এলাকাট1 দখল করেছিল তার 
ভেতর দিয়ে কোনও সশন্ত্র চীনে নাগরিক যেতে পারত না-_“অন্যায় চুক্তি” 
নেব ওপর চাপিয়ে দেবার সময় বিদেশীরা এই ব্যবস্থাটা করে নিয়েন 
ছিল। কিন্ত তু ইউএহ্‌-সেনকে তার গুগাবাহিনী নিয়ে বিদেশীদের এই 
দখলী এলাকার মধ্যে দিয়ে অবাধ যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হল। শুধু 
কি তাই, তাদের যাতে যেতে কষ্ট না হয় তাই এই নাতজামাইদের জদ্গ্ে 
মোটর ট্রার্ষ পাঠানো হল । ফল হুল এই যে, এই শয়তানের দল বিদেশী 
এলাকার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ গিয়ে পেছন থেকে শ্রমিকবাহিনীর ওপর আচমকা 
আঘাত হানল। শ্রমিকর! হকচকিয়ে গেল কারণ পেছনের বিদেশী এলাকা 
সম্বন্ধে তারা নিশ্চিন্ত কারণ তার মধ্যে দিয়ে কোনও সশস্ত্র চীনে ফৌজ 
আইনত আসতে পারে না এই তাঁদের ধারণা :-ন। সাম্রাজাবাদীদের- 
চরিত্রের সঙ্গে তখনও তাদের পরিচয় ভাল করে হয়নি । হঠাৎ আক্রমণে 
হাজার হাজার শ্রমিক সেদিন মার! গেল । ১৯২৭-এর ১২ই এপ্রিল চিয়াং 
কাই-শেক তার নিজের সৈন্য পাঠিয়ে কয়েক হাজার শ্রমিককে হত্যা করল । 
তার .গোৌপন হুকুম অনুযায়ী বিপ্লববিরোধী কুয়োমিনতাং অফিসাররা 
নানকিং ও ক্যান্টন শহরেও একই রকম শ্রমিক হত্যার উৎসবে মেতে উঠল । 
বিপ্লবের সমর্থক বুদ্ধিজীবী এবং বিপ্লবের সংগঠক কমিউনিস্টদের হাজারে 
হাজারে ধ্বংস করা হল। গ্রামাঞ্চলে আগুণতি কৃষকের প্রাণ গেল । দেশের 
অসংখ্য মানুষকে হত্যা করার পর চিয়াং সারা পৃথিবীর বুর্জোয়া পত্র- 
পত্রিকায় দারুণ প্রশংসা! পেতে লাগল । আগে যেসব খবরের কাগজ চিয়ীং- 
এর মাথায় পচ] নর্দমার কাদার মতো গালাগলি ছুড়ে তাকে “লাল ডাকাত” 
বলত তার! এখন সুর পাণ্টে ফেলল । “সভ্য” কিন তাই ! 

৯৮ই এপ্রিল শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবীর রক্তঝরানে। হাতে চিয়্াং এক 
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ফতোয়া সই করে জানিয়ে দিল “জাতীয় সরকার” বাতিল হল এবং 
“জাতীয়তাবাদী সরকার” নামটা চালু হল। “জাতীয়তাবাদী” নাঁমটা 
লক্ষ করবার মতো] ৷ এটা খাঁটি “স্বদেশী” সরকার । আগেরটা “স্বদেশী” ছিল 
না কারণ সোভিয়েং রাশিয়ার সঙ্গে তার যোগ ছিল! বিপ্লবী অর্থাং 
সমাজতন্ত্রী দেশের সঙ্গে যোগ থাকাটা ভালো নয়--তাতে দেশের 
“ম্থদেশীয়ানা” উবে যায়! কিন্ত সাম্রাজ্যবাদীদের চাকররা যদি সরকার 
গঠন করে তাহলে সেট দিবিব “স্বদেশী” ! 

এই সরকারের রাজধানী হল নানকিং এবং এতে যোগ দিল কুয়োমিনতাং 
দলের দক্ষিণপন্থী বা বিঞ্লীব-বিরোধীরা এবং মুদ্ধবাজরা, উহানের বিপ্লবী 
সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে চিয়াং নতুন সরকার গঠন করল অথচ সে 
তে৷ ছিল সেই সরকারের একজন অফিসার । সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতক, 
দেশের মানুষের হত্যাকারী, তু ইউএহ্‌-সেনের গুগাদলের সাঙ্গাং এই 
চিয়াং আমেরিকার সমর্থনের জোরে আজ রাস্ট্রসংঘে সারা চীনের হয়ে 
প্রতিনিধি পাঠাচ্ছে । “সভ্য” সমাজের “সভ্যতাঁর” ঝলিহারি ! 

চিয়াং কাই-শেকের বিশ্বাসঘাতকতার পর উহানের বিপ্লবী সরকারের মধ্যে 
মুকতফ্রণ্ট তিন মাস টিকেছিল। এই যুক্তফ্রন্টে এখন ছিল কুয়োমিনতাং-এর 
“বামপন্থীরা” এবং কমিউনিস্টর1 ৷ কুয়ৌমিনতাঁং “বামেরা” হচ্ছে মধ্য বুর্জোয়া! 
ও ক্ষুদে বুর্জোয়ার প্রতিনিধি এবং কমিউনিস্টরা হচ্ছে শ্রমিক-কৃষকের 
প্রতিনিধি । উহ্ানের বিপ্লবী সরকার চিয়াং কীই-শেককে বরখাস্ত করল । 
চিয়াং তার প্রতিশোধ নিল । উহাঁন সরকরকে এক হিসেবে “ঘেরাও” করল, 
তার অর্থনৈতিক ব্যাপারে অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজনে লেনদেন, রসদ সংগ্রহ 
ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ব্যাপারে অচল অবস্থা সৃষ্টি করতে চেষ্টা করল । 
প্রধান কৌশলটা হল এই, উহ্থান থেকে পুবে সমুদ্র পর্যন্ত ইয়াংসি নদীপথটি 
চিষ্বাং উহান সরকারকে ব্যবহার করতে দিল না। এই সময় উহান এবং 
তার অধীন এলাকা গণ-আন্দোলন খুবই প্রচণ্ড হয়ে উঠেছিল । শ্রমিকেরা 
দলে দলে ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে যোগ দিচ্ছে, চাষীর! নতুন নতুন সমিতি করেই 
চলেছে । শ্রমিক এবং কৃষক ই দলই “অস্ত্র চাই” বলে উহান সরকারের 
মাথা খেয়ে ফেলছে । তাদের উৎসাহ এখন চরমে উঠেছে । 

আমরা ১৯২৪ থেকে ১৯২৭-_-এই সময়ের বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের ইতিহাস আলোচনা 
করছি। ১৯২৪-২৫-এর বড়ো বড়ো ধর্মঘট, ৩০এ মে"র শাংহাই হত্যাকাণ্ড, 


১৬১ 


ষোল মাসের হংকং-ক্যাপ্টন ধর্মঘট, তারই মধ্যে শাঁকী হত্যাকাণ্ড, তারপর 
জাতীয় সরকারের পুর্বমখী অভিযান--এই সব নিয়ে গৃহযুদ্ধের প্রথম পর্ব । 
“ছুং শান” মুদ্ধজাহাজের ঘটনা! থেকে শুরু করে বিপ্লবী ফৌঁজের শাংহাই 
দখল পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্ব ৷ চিয়াং-এর বিশ্বাসঘা তকতা ও নানকিং-এ জাতীস্বতা- 
বাদী সরকার প্রতিষ্ঠী থেকে গৃহযুদ্ধের তৃতীয় পর্ব শুরু । আমরা এখন 
এই তৃতীয় পর্বে আছি। এই তৃতীয় পর্বে ১৯২৪-২৭-এর বিধ্রবের চরম 
সংকটের লক্ষণগুলে প্রকাশ পেতে শুরু করেছে । উহ্ানে কুয়োমিনতাং 
বামপন্থীদের নেতা! ওয়াং চিং-ওয়েই এবং তীর গ্রুপের মনটা স্থির নয়, এদিক- 
ওদিক করছে, যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার পথ খুঁজছে । তাদের চেষ্টা 
হচ্ছে এই যে, চিম্াং কাই-শেকের হাত থেকে বাচতে হবে আর বিপ্লবী জনতার 
হাঁত খেকেও কাচতে হবে । সুতরাং তার! তাঁদের কুয়োমিনতাং দলের" 
মিলিটারি অফিসারদের ওপর ক্রমশ বেশি নির্ভর করতে লাগল কারণ এরাই 
তাদের দ্রদিককাঁর আক্রমণ থেকে ধাঁচতে পারবে । জনসাধারণ বিপ্লবের 
শক্রদের বিরুদ্ধে লড়বাঁর জন্বে উত্তেজিত. তার! ব্যাকুলভাবে অস্ত্র চাইছে। 
বিপ্লবকে বাঁচাবার এ হচ্ছে একমাত্র উপায় । কিন্তু এই কুয়োমিনতাং বামরা 
জনতার হাঁতে অস্ত্র দেবার কথা কল্পনাই করতে পারে না! 

কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থা কি? পার্টির মধ্যে সেই চেন তুঁ-সিউ এবং অন্যান্য 
দক্ষিণপন্থীরাই প্রবল, তারাই পার্ট কোন্‌ নীতি নিয়ে লবে তা চিক করে 
দিচ্ছে--তাদের একচেটিয়া ক্ষমতা । 

স্তালিন কিন্ত সময়মতো! চীনের কমিউনিস্টদের সতর্দ করে দিয়েছিলেন । 
১৯২৬ সালের ৩০-এ নভেম্বর এক বক্তৃতায় তিনি বললেন, চীনে জাতীয় 
বুর্ভোয়ার চরিত্র বড়ো ছুর্বল। তাই “চীন বিপ্লবের উদ্যোক্তা এবং পথ- 
প্রদর্শকের তৃমিকা, চীনের কৃষকশ্রেণীর নেতার ভূমিকা, অনিবার্ভাবে 
চীনের শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টির ওপর বর্তীবেই 1” গ্রামাঞ্চলে, বিপ্লবের 
দিকে চীনের কমিউনিস্টদের চোখ ফেরাতে হবে। তিনি বললেন 
যত তাড়াতাড়ি ও যত বেশি কৃষ্*ল্ক বিপ্রবে টেনে আনা যাবে 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মৌ] তত মজবুত হবে। তিনি এ কথাও বললেন 
যে, “চীনে সশস্ত্র বিপ্লব সশক্্র প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়ছে ।” ভাই 
বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনীর প্রশ্নটীকে ছোটে করে দেখা উচিত নয়। সৈন্- 
বাহিনীর ভেতরে কাজের ব্যাপারে চীনের কমিউনিস্টদের তিনি বিশেষ 


৮৬২ 
নজর দিতে বললেন । বললেন, এক নম্বর কর্ব্য হচ্ছে চাঁনের কমিউনিস্টদেয় 
$সন্যবাহিনীর ভেতর রাজনৈতিক কাজ সব রকম উপায়ে বাড়িয়ে সোল! 
দ্বই, তাদের মুদ্ধবিদ্যা শেখার জন্তে যত নিতে হবে । এ প্রশ্নকে খাটে! করে 
দেখলে চলবে না । চীনের কমিউনিস্টদের মুদ্ধবিদ্য৷ রপ্ত করে ভ্রমে বিপ্লবী 
সশস্ত্র বাহিনীর আসল আসল পদগুলে। কঞ্জা করতে হবে । পরেও বার বার 
স্তালিন এবং কমিউনিস্ট আত্তর্জাতিক চীনের কমিউনিস্টদের অনেক জরুরী 
পরামর্শ দিয়েছিলেন । কিন্তু চেন তু-সিউ ও তার সমর্থকর] সে সব পরামর্শকে 
পাতাই দেয়নি । চেন কৃষিবিপ্রবের বিরোধিতা করার জন্যে একটা ছুতো। হিসেবে 
“সান্রাজ্যবাদকে রুখতে হবে” এই গরম আওয়াজ তুললে! । কিন্তু ১৯২৭-এর 
২৪-এ মে স্তালিন জানালেন, “কমিউনিস্ট আন্তর্জীতিকের মতে সামন্তপ্রথার 
অবশিষ্ট অংশগুলোই এই মুগ্র্তে চীন দেশে উৎপীড়নের ব্যাপারে একটা 
প্রধান শক্তি হিসেবে কাঁজ করছে-_যে শক্তি কৃষিবিপ্রবকে উদ্ষে দিচ্ছে 1” 
মাও ৎসে-তুং এভ্‌গাঁর স্বোকে বলেছেন, “সে (চেন তু-সিউ ) কমিউনিস্ট 
আন্তর্জাতিকের নির্দেশগুলে! পার্টির অন্যান্ত নেতাদের দেখাতো না, এমন 
ফি আমাদের সঙ্গে সেগুলে৷ নিয়ে আলোচনাও করত না।” 

চীন 'ন্িপ্লবের এই সঙ্কটের যুগে একমাত্র মাও ধসে-তুংই সঠিক পথ খুঁজে 
পেয়েছিলেন । চীনে তিনিই প্রথম আবোল তাবোল হাতড়ে ন! বেড়িয়ে 
মার্কসবাদী কায়দায় দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্ক খুঁটিয়ে 
বিচার করলেন । ১৯২৬-এর মার্চে লেখা তার “চীন সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ” 
রচনাটি অমর হয়ে রয়েছে । এখানে তিনি প্রথমেই বললেন বিপ্লবের 
সবচাইতে দরকারি প্রন্মই হুল কেবিপ্লবের মিত্র আর কে বিপ্লবের শক্ত 
তাঁঠিক করা। আসল শক্রদের আক্রমণ করার জন্যে আসল বন্ধুদের সঙ্ষে 
এঁক্য গড়তে হবে। এটা করতে পার! যায়নি বলেই আগের কোনও বিপ্লবী 
সংগ্রাম বড় একটা. সফল হয়নি। তারপর মাও €সে-তুং প্রমাণ করলেন 
যে, বিপ্লবের শক্ত হচ্ছে তারা সবাই “যারা সাআজ্যবাদের সাঙ্গাৎ__মুদ্ধবাজ 
সর্দার, আমলা মুি:শ্রেদী, বড়ো জমিদার জ্রেণী, আঁর তাদের সঙ্গে 
গীটছড়া বাধা প্ুতিক্রিয়াশীল অংশ ।” 

বিশ্লবের নেতা এবং মিদের সম্বঙ্ধে। মাও €সে-তুং বললেন, “আমাদের, “আমাদের বিপ্রষে 
নেভা হচ্ছে শিল্পে নাস আমাদের তি ভিজ 


শষ্ঞ্কাপানপঠ১ ডালি 


উনি, 


বোঝাচ্ছেন এই পাচ ধরনের মানুষকে £ আধা-মালিক কৃষকের বেশির ভাগ, 


শী পপ আসল 
শপ কর ও এগ লি কপ 


গরীব কৃষক, হাতের কাজের ছোটো কারিগর, দোকানের করচার্নী জার 


সারাটি সাহা পরও 
পপ, পন পরার. সপ পপর পারের 


ফেরিওয়ালা । ক্ষুদে বুর্জোয়া শ্রেণী বলতে মাও ংসে-তৃং বোঝাচ্ছেন চ্ছেন মালিক- 


শপ শিপ আপনি উজ ওরস 
গিশানরওজনাভারনি 


কৃষক, অর্থাৎ মধ্যকৃষক, হাতের কাজের দক্ষ ক' দক্ষ কারিগর, বুদ্ধিজীবীদের নীচের 
স্তর--ছাত্র, প্রাইদারি ও মাথমিক লরি শিক্ষক, ছোটো সরকারী কর্মচারী, 
আপিসের কেরানী, ছোটো উকিল আর ছোটো ব্যবসাদার । আধা-সর্বহারা 


শপ এ আহঃ তিরাস৮৬.-০৮ শপ ওপরে এ হি উজ আট | জর 


হিদাবে যে গরীব, কৃষকদের কথা৷ বলা হল তাদের কোনও জমি নেই। 


এ পা জ৬এ৫৮ পা 
বাস ৬৪ ওলা রন 


তাদের একটা অংশের অবশ্য কিছুচা চাষের উপকরণ আর টাকাকড়ি থাকে কিন্ত 


স্প১০৪ পর কলি 


আন অংশের চাষের যন্ত্রপাতি, , টাকাপয়সা, সার র ইতণদি কিছুই নেই। খপের 
বোঝ" তাদের ৫ বেড়েই চলে । মাও ধু তসে-তুং বলেছেন কৃষকদের মধ্যে এই 
গরীব কৃষকদের অবস্থা সবচাইতে ত খারাপ আর বিপ্লবী প্রচারে তারা খুব 
ভাল সাড়া দেয়।_ তিনি আরও বলেছেন যে, দোমনা মধ্যশ্রেণীর অর্থাৎ 
জাতীয় ুর্জোয়াশ্রেণীর দক্ষিণপন্থী অংশ বিপ্লবের শক্র হয়ে যেতে পারে 
আর বামপন্থী অংশ বিপ্লবের মিত্র হতে পারে, তবে তাদের সম্বন্ধে 
বিপ্রবীদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে যাতে তারা বিপ্লবীদের নিজেদের 
মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করতে পারে । 

এইভাবে মাও ওসেবত্বং পার্টির মধ্যে চালু হ্ুটো তুল লাইনের বিরোধিতা 
করলেন । এক দিকে চ্যাং কুয়ো-তাও একপেশে ভাবে গ্ধধু শ্রমিকের ওপর 
নির্ভর করে ছিল। বিপ্রবেব শক্তি হিসেবে কৃষক তার চোখে পড়েনি । 
এট! ছিল তার এবং তার সমর্থকদের “বামপন্থী” ভূল। অন্য দিছে চেন তু- 
সিউ করল দক্ষিণপন্থী ভুল। তার চোখে চীনের বুর্জোয়! আর কুয়োমিন- 
তাংই একমাত্র ভরসা, শ্রমিক শ্রেণী নেতা হওয়ার যোগ্য নয় আর কৃষকর। 
তার দৃষ্টি এড়িয়েই গেল । “আমর! কিসের জন্যে এখন লড়াই করছি” নামের 
একটি লেখায় চেন তু-সিউ বলেই বসল, “চীনের বুর্জোয়া শ্রেণী যদি গুরুত্ব- 
পূর্ণ ভূমিকা না নেয় তাহলে চীনের জাতীয় বিপ্লব দারুণ অসুবিধায়, এমন 
কি বিপদের মধ্যে পড়বে ।” সে বলতো বুর্জোয়া-গণত্বান্ত্রিক বিপ্লবে 
বুর্জোয়া শ্রেণী একটা বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে । শ্রমিকদের ভাগ্যে 
জবটবে “খানিকটা! স্বাধীনতা ও অধিকার ।” এই বিপ্লবে শ্রমিক শ্রেশী ও তার 
পার্টির রূর্জোয়াজেণীর বিরুদ্ধে ক্ষমত1 দখলের লড়াই চালানো উচিত নয় । 
শ্রমিক শ্রেণীকে অপেক্ষা করতে হবে । পরে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্রকে উচ্ছেদ 
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করার জন্যে যে বিপ্লব হবে তাতে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করবে । তখন 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে । এখন এতে। অস্থির হলে চলে ? এই ছিল 
চেন তু-সিউ ও তার সমর্থকদের “ছুই বিপ্লব”-এর সম্পূর্ণ ভুল তত্ব । 

এদিকে উত্তরযুখী অভিযানের সময় থেকে কৃষক আন্দোলন বেড়েই চলল । 
কৃষক সংগ্রা্কে জোরদার করে তোলার প্রয়োজন আরও বেশি কবে 
দেখা দিল! তাই বত্রিশ দিন ছনানে অনুসন্ধান চালানোর পব ১৯২৭-এর 
মার্চে মাও তসে-তুং তার বিখ্যাত “হুনান কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট” 
পেশ করলেন । এই রিপোর্টে তিনি চীন বিপ্লবে কৃষকেব গুরুত্ব সবার চোখে 
আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন । মাও ওসে-তুং দেখালেন যে, কৃষকর1 সেই 
সামস্ততম্ত্রকে খতম করছে, যে সামস্ত ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদ 
চীনের ওপর খবরদারি চালাচ্ছে । তিনি দেখালেন গ্রামাঞ্চলে কৃষকের বাজ- 
নৈতিক শক্তি ও সশস্ত্র বাহিনী গডে তোলার প্রয়োজন কত জরুরী । জনগণেব 
ওপর ভরসা রেখে তাদের সক্রিয় করে তুলতে হবে। তিনি দেখিয়ে দিলেন 
চীনের জনগণেব সব চাইতে বডে৷ অংশ যে গরীব কৃষক তাবাই হচ্ছে 
কৃষকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শক্তি। মাও ওসে-তুং এ রিপোর্টে লিখলেন 
“গ্রাঁাঞচলে যে প্রধান, শক্তি বরাবব তীব্রতম সংগ্রাম কবে আসছে তা 
হল গবীব কৃষকবা । গোঁপন সংগঠন ও খোলাখুলি সংগঠনেব দুই মুগ জুডেই 
গরীব কৃষকরা আগাগোড1 জঙ্গী মনোভাব নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে । 
তারা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে কমিউনিস্ট»পার্টি নেতৃত্ব মেনে নেয়। গ্রামের 
জনসংখ্যার শতকর। ৭০ ভাগ এই বিপুল গবীব কৃষক-জনতা৷ হচ্ছে কৃষক 
সমিতির মেরুদণ্ড, সামস্ত শক্তিকে উতখাত করবার অগ্রগামী ফৌজ এবং সেই 
সবার সের বীরের দল যার! বহু বছবেব অসমাপ্ত মহৎ বিপ্লবী কর্তব্য সম্পূর্ণ 
করেছে । এই গবীব কৃষকদের ছাড়া (যাদের বাবুরা বলে “গুছা' লোক” ) 
গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের বর্তমান অবস্থা সৃষ্টি কবা', স্থানীয় গুণ্ডা ও বদবাবুদের 
উৎখাত করা অথব! গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করা কখনও সম্ভব হত না। 
সবচাইতে বেশি বিপ্লবী বুলে গরীব কৃষকর। কৃষক সমিতির নেতৃত্ব দখল করতে 
পেরেছে ।.. গরীব কৃষকদের এই নেতৃত্ব একান্তই প্রয়োজন । গরীব কৃষকদের 
বাদ দিয়ে কোনও বিপ্লব হবে না । তাদের তৃমিকা অস্বীকার করার মানে হচ্ছে 
বিপ্লবকে অস্বীকার করা । ত্বাদের আক্রমণ করার মানে বিপ্লবকে আজ্ঞমণ 
কর1। বিপ্লবের সাধারণ গতিপথ সম্পর্কে তারা কোনও দিন ভুল করেনি” 


১৫৫ 


মাও তসে-তুং হুনানের কৃষক আন্দোলনের দ্বটো স্তরের কথ! বলেছেন।, 


চা ক৮৫৫৭১ দর কি্প স যোগার 


পাশ রজার এ সিজ্রিস্পসযাজ রে 


তখন কৃষক সমিতির সদস্যসং সংখ্যা ও এবং জনসমর্থন খুব বেশি থাকে না। 
দ্বিতীয যস্তব হল; বিপ্লবী আযাকশনেব স্তর--কৃষক সমিতির সদস্যসংখ্যা আর 
জনসমর্থন এক লাফে অনেক গুণ বেডে যায়। মা 
হুনানেব সশস্ত্র কষকবা৷ জমিদাব শ্রেণীব বাজনৈতিক ক্ষমতা এবং সামাজিক 
গোৌবব সম্পূর্ণ গুঁডিযে দিল। তাবা প্রতিষ্ঠা করল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
কৃষক সমিতির কর্তৃত্ব? কিছু অতি বদমাঁষেস উৎপীডক আর বদবাবুকে তারা 
হত্যা করল । অন্যদেব অপবাধ অনুযায়ী জরিমানা, গাধার টুপি পবিয়ে গ্রাম 
ঘোবধানো, জেল অথবা নির্বাসন ইত্যাদি শান্তি দেওয়া হল। গ্রামের 
উৎ*? 3411১. বররার্রা. সবচাইতে ভয় পেত গাধাব ট্‌পি পারে গার 
ঘোবাব আদেশ পেলে । অনেক শয়তানকেই এ শান্তি -দেওয়ু; হত 
টুপিব মাথা লেখা ঘাঁকত “অমুক উৎপীড়ক”] অথবা শতক বদবাবু”) 
দৃডিবীধা অবস্থায় তাঁকে রাস্তা দিয়ে নিষে সীর্বয়া হ্ত। সামনে পেছনে 
বিবাট জনতা । কখনও কখনও কৃষকবা৷ কীসব ঘণ্টা বাজাতো আর পতাক্] 
গড়াতো যাতে লোকের চোখ সেদিকে পডে। তাই এই শান্তির 
বদবাবুবা কাপতো । একবাব যে এই শান্তি পেত সে আর কোনও দিন মুখ 
তুলে ভাতে পাবতো না। অনেক ধনী এই শাস্তি এড়া নার্‌ জন্মে জরিমান! 
দিতে চাইতো!.। কিন্ত কৃষকবা এই শান্তি দিতে চাইলে_.এও 'আ্ার কোন উপাক 
ছিল না নাঁ। একবার তো এক বদবারু, ॥ এই শাস্তিব কথা শুনে ফ্যাকাসে. হয়ে 
গ্েল। তখনকার মতো কৃষকবা তাকে বাড়ি ফিরে যেতে.দিল যাঁতে সে. 
অনুতাপ কবাব্‌ সুযোগ পায়। কিন্তু-তাবা বলল যে, ভবিষ্যতে কোনও এক. . 
দিনের জন্যে এই শান্তি মুলতুবী রাখা হল। কবেষে আবার ডাক আসে. 
এই ভয়ে লোকটা ঘব্‌ থেকে বেরোত না,_দুমোতো. না.আ'র সুর সময় ছটফট _ 
করত কোনএ_অওয়াজ শুনলেই চমকে উঠতো ।_ রী 

এব চেয়ে বড়ো কথা কৃষকব। জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনী? উচ্ছেণ কবে কৃষকেব 
সশস্ত্র ফৌজ গডে তুললো! । এক কথায় সামন্তশক্তি ধ্বংস হল । মাও ংসে-তুং 
তাই বলেছেন, সনু ইয়াং-সেনচষ্পিশ_ বছর চেষ্টা করেও যে কাঁজ_ কবতে_ 
পারেননি তা কয়েক য়ক মাঁসেব মধ্যেই. কৃষ্কর! কুরে, ফেলল. ৷. কৃষকরা এলাকার 
বাইরে 'শম্য পাঠাতে দিল না আব তাব দাম বাড়ানো বন্ধ রাখল । টীজনা 


শষ 


বাড়াতে তো৷ দিলই না, বরং কমানোর পক্ষে প্রচার চালালো । সুদ কমলো! ' 
'জমির লীজ বাতিল করা বন্ধ হল। ভাছাড়া রাষ্ট্রের কর্তৃত, গোর্টর জাধিপতা 
ধর্মীয় জুলুম এবং নারী সমাজের ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব বরবাদ হল । 

মাও তসে-তুং এই আশা প্রকাশ করজেন, “কৃষক আন্দোলনের বর্তমান 
জোয়ার একটা বিরাট ঘটনা ॥ খুব অল্পদিনের মধ্যেই চীনের মধ্য, দক্ষিণ ও 
উত্তর অঞ্চলের প্রদেশগুলোতে কোটি কাটি কৃষক বিদ্রোহে ফেটে পঞ্জবে একটা 
প্রবঙ্গ ঝড়ের মতো, একটা দিবার মতো-_সে শক্তির এত বেগ এবং তা! 
খর প্রচণ্ড যে অন্য কোনও শক্তি, তা সে যত বিরাটই হোক, তাঁকে আটকে 
রাখতে পারবে না। তাদের বেঁধে রাখে যে বেড়াজাল এই কৃষকরা 
সেগুলোকে ছিন্নভিন্ন করবে এবং মুক্জির পথে ছুটে এগিয়ে যাবে। সমস্ত 
সাজাজ্যবাদীদের, মুদ্ধবাজ সর্দারদের, দ্বর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের, 
স্থানীয় উৎপীড়কদের এবং বদবাবুদের ধেটিয়ে নিয়ে কবরে ছুকিয়ে দেবে 1” 
এ অবস্থায় কে বিপ্লবী তার একটা মন্ত পরীক্ষা হয়ে যাবে । পরীক্ষক হল এই 
জেগে ওঠা কৃষক সমাজ । মাও তসে-তুং বললেন, “প্রত্যেক বিপ্লবী পার্টি 
এবং প্রত্যেক বিপ্লবী কমরেডের পরীক্ষা হবে-_গ্রহণ করা হবে না বাতিল 
করা'হবে তা তারাই সিদ্ধাস্ত করবে । তিনটি পথ আছে । কৃষক জনতার 
সান থেকে তাদের নেতৃত্ব দেবে? ভেংচি কেটে আর সমালোচন। 
করতে করতে তাদের পেছনে পেছনে লেজুড় হিসেবে চলবে ? অথব! 
খতাদের পথের বাধা হয়ে তাদের বিরোধিতা করবে? চীনের প্রতিটি 
লোকের বেছে নেবার স্বাধীনতা আছে, কিন্তু ছটনাস্রোত আপনাকে 
বখড়াঘাড়ি বেছে নিতে বাধ্য করবে ।* 

চেন তু-সিউ আর তার ঘলবলের পথ ঠিক করতে দেরি হল না। তাঁরা 
'মীও তসে-তবংএর কোনও কথাই কানে তুললো না। আসল কথা হচ্ছে 
কৃম্মোমিনতাংলএর ভেতরকার বিপ্লব-বিরোধী ফোক দেখে তার! ভয়ে 
চুপসে শ্বে্স। কুম্ধক আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে সাহসই পেন 
নাঁ। কুয়োদিনতাঁংএর মন যোগানোর জন্তে বিপ্লবের প্রধান মিত্র বিপুল 
কৃষক-আনতাকে ছেড়ে পালাতে ভার! দ্বিধা করল না। তার ফলে শ্রমিকঞ্রেণী 
এবং ভার পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তাকে সাহায্য করার কেউ রইল ন1। 
খই জন্যেই চিম্লাং কাইস্শৈক বিশ্বাসঘাতকতা করে কমিউনিজম এবং জনগণের 
সববিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা! করতে সাহস পেন । চিম়াং-এর বিশ্বাসঘাতকতার 
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পর এপ্রিলেই পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস বসল । সেখানে এই আত্মসমণালোচন! হল 
যে, বিপ্রধকে সমাজের আরও গ্রভীরে নিয়ে যাওয়া! উচিত ছিল, কৃষিক্ষেত্রের 
সংগ্রামকে আরও বিপ্রবী করে তোল! উচিত ছিল । দক্ষিণপন্থীর! চালাক । 
তারা হ্যা হ্যা করে এই সমালোচনা মেনে নিল কিন্ত পার্টি নেতৃত্বের 
কোনও পরিবর্তন হল না॥ এই কংগ্রেসে মাও তসে-তৃং উপস্থিত ছিলেন । 
তিনি সন্ট, ছনানে সফল আন্দোলন করে এসেছেন । তিনি খুব জোরের 
সঙ্ষে বললেন যে, জমিদার-বিরোধী আন্দোলনে পাটিকে এগিয়ে গিয়ে জঙ্গী 
কৃষকদের প্রথম সারিতে ঈ্াড়িয়ে লড়তে হবে এবং এই লড়াইতে জনতাকে 
সশস্ত্র করে তুলতে হবে। কিন্তু কংগ্রেসে মাও সে-তুংকে চেন তু-সিউ ও 
তার লোকেরা ভোট দেবার অনুমতি পর্যস্ত দিল না। চেন তু-সিউ কখনও 
যা টন বুল্্জায়া এনং জমিদারদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে চাইত না! 
সে কোনও কৃষিবিপ্রবের কর্মসূচী কখনও প্রচার করেনি । তার বদলে 
সে উপস্থিত করেছিল কিছু সংস্কার বা জোড়াতালির কর্মসৃচ*, যেমন-__ 
'থাজনায় একটা সর্বোচ্চ সীম! বেঁধে দাও” “মহাজনদের সৃদখোরী জবরদস্তি 
কমাঁও |, তাই শ্রমিক-কৃষকের গ্রণ-আন্দোলন বাডতে দেখে মে জাংকে 
উঠল? যখন কৃষক আন্দোলন ছড়িযে পড়ার ভয়ে জমিদারের! গ্রাম ছেড়ে 
শহরে পালাতে লাগল চেন তু-সিউ তখন কৃষকদের “বাড়াবাড়ি নিন্দ 
কয়তে লাগল । মাও ৎসে-তুং তার হুনান রিপোর্টে চন তু-পিউর জবাবে 
শিখলেন, “একট! অন্থায়ের প্রতীকার করতে হলে বাঁ বরা সীম! পার হলে, 


যেতেই হয়, এবং বাধাধরা সীমা পার না হতে অন্তায়টর প্রতীকার করা যায়ই 
লনা উহানের বিপ্লবী সরকাবের রর কৃষিমন্ত্রী তান পিংশান' ছিল আরেকজন 
দক্ষিণপন্থী “কমিউনিস্ট” 1 সে প্রাণপণ চেষ্টায় কৃষক আন্দোলনের জোয়ারকে 
থাকাতে চাইল ॥ বিপ্লবী শিক্ষায় ইম্পাতের মতো! শক্ত হয়ে উঠেছে এমন 
যথেষ্ট মণথ্যায় অফিসার নিয়োগ কর! এবং যথেষ্ট কমিউনিস্ট নিষে সৈম্যদলের 
সধ্যে ইউনিট গঠন কর পার্টির উণ্ঠত ছিল--শান্তিবাদী পার্টির নেতা 
চেন তু-সিউ সে রান্তায় গেল না কারণ মুক্তক্রপ্টকে বচাতে ₹বে। বিপ্লবকে 
স্বাচাবার জন্তে সে শ্রমিক-কৃষককে ফোছী ঢঙে সংগঠিত করল না। বরং 
নুক্তক্রন্টের বধ লোকদের ঘাবি মেটান্ছে গিয়ে চেন কৃষক আন্দোলনকে 
ঞ্নিষিদ্ধ? বলে ঘোষণা কল । 

চৈয়াং কাই-শেকের বিশ্বাঘাঁতকভার পয় চেম ভু-সিউ ইউহানের সমস্ত 


সা. 


বাহিনীকে হুকুম দিল তাদের হাজার হাজার রাইফেল কুয়োমিনতাং-এর 
হাতে তুলে দিতে । লিউ শাও-চিও এ একই কথা ফেরি করতে লাগল । 
কুয়োমিনতাং-এর কেন্দ্রীয় কমিটি এক সভার আয়োজন করল আর বিশ্বাস- 
ঘাতক লিউ সেখানে গিয়ে বক্তৃতা দিল । তার বক্তার বিষয় হুল, *ট্রেড 
ইউনিয়নগুলোর হুপে প্রাদেশিক সাধারণ পরিষদ দ্বার! স্বেচ্ছায় শ্রমিকদের 
সশস্ত্র বাহিনী ভেঙ্গে দেওয়ার তাৎপর্য ও পদ্ধতি” (হ্যাংকাও মিংকুয়ো ডেইলী, 
জুলাই ৫, ১৯২৭ )। শক্রর আক্রমণের মুখে শ্রমিককে এইভাবে নিরস্ত্র হবার 
পরামর্শ দিল এই ছদ্মবেশী দালাল । চেন তু-সিউ আর লিউ শাঁও-চির দল 
গণসংগ্রামকে সম্পূর্ণ কুয়োমিনতাং-এর হাতের মুঠোয় পুরে দিল । বিপ্লবের 
শক্তি কমল, পাণ্টা শক্তি বাড়বার সুযোগ পেল । 

এইসব দ্বর্বলতার জন্যে উহাঁনের বিপ্লবী ফৌজের মধ্যে যেসব সুবিধাবাদী 
ও বিপ্লব-বিরোধীরা ছিল তাদের চিয়াং কাই-শেকের রাস্তা ধরতে সুবিধে 
হল । ১৯২৭-এর মে মাস থেকে তারা কৃষক সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করতে 
আরম্ভ করল এবং তাদের নেতাদের আর জঙ্গী কর্মীদের খুন করতে লাগল । 
এজন্যে তারা বিশেষ করে বেছে নিল মাঁও ৎসে-তৃং-এর হুনান প্রদেশকে ৷ 
জুন এবং দ্বলাই মাসে বিপ্লবী ফৌজের কিছু লোৌক সেজাসুজি চিয়াং কাই- 
শেকেক্স দলে গিয়ে ভিড়ল-_-এর মধ্যে ছিল ইয়াংসি নদীর উত্তরের অঞ্চলের 
সেই যুদ্ধবাজ সর্দার যার নাম ফেং ইউ-সিয়াং। ১৫ই জুলাই বিদেশীদের 
ছত্রিশটি স্ুদ্ধজাহাজকে ইয়াংসি দিয়ে এগোতে দেওয়! হল এবং তারা বিনা 
বাধায় উহানে এসে নোঙ্গুর করল । ঠিক সেই সময় সাম্রাজ্যবাদী বৃদ্ধ 
শকুনের বিরাট ডানার ছায়ায় আশ্রয় পেয়ে উহানের ক্ষুদে শকুনেরা আক্রমণ 
শুরু করল । কুয়োৌমিনতাং-এর “বামপন্থীগদের নেতা ওয়াং চিং-ওয়েই শ্রমিক, 
কৃষক, ও ছাত্রদের, বিশেষ করে কমিউনিস্টদের, এক ধার থেকে খুন করে 
চলল । শাংহাইতে চিয়াং কাই-শেক যে ঢালাও, হত্যার ব্যাপার করেছে 
ওয়াং-এর দলের স্থত্যাকাণ্ড তার চেয়েও বীভৎস । গণ-আন্দৌোলনের সামাশ্ব 
চিহ্তও তার! বাকি রাখবে না, “ছেোটোলোকদের” উচিতমত শিক্ষা দেবে 
তাই এই বিপ্লব-বিরোধীক্া কয়েকশ' রিক্সাওয়ালাকেও গুলি করে মারল । 
তাঁদের অপরাধ ' খই যে, তারা বিপ্লবের আবহাওয়ায় ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে 
চরম স্পর্ধা দেখিয়েছে । 

উবান সরকারের আর অস্তি্ রইল না| চিয়াং কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী 
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নানকিং সরকার এখন থেকে সমস্ত রাজনৈত্তিক ক্ষমতার অধিকারী হল । 

চিয়াং-এর কুয়ৌমিনতাং সুন ইয়াং-সেনের সমস্ত আদর্শকে পায়ে মাড়াল। 

কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে যে দ্ব'চারজন এখন সনের আদর্শ আকড়ে থাকলেন 

ভাদের আর দেশে থাকতে হল না। তারা! বিদেশে গিয়ে আশ্রয় নিলেন । 

এদের মধ্যে ছিলেন সুন ইয়াং-সেনের বিধবা স্ত্রী সুং চিং লিং । প্রথম বিপ্লবী 

গৃহমুদ্ধ এখানে এসে শেষ হল । 

এভগার স্ব! মাও তসে-তংকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ১৯২৭-এ কমিউনিস্ট পার্টির 

ব্যর্থতার জন্যে, উহানে সংযুক্ত সরকারের পরাজয়ের জন্যে এবং নাঁনকিং 

একনায়কত্বের সম্পূর্ণ জয়লাভের জন্যে তিনি কাঁকে সবচেয়ে বেশি দায়ী 

ঘনে করেন। মাও তসে-তুং উত্তরে বলেছিলেন চেন তু সিউ-র দোমনা 
স্বাঝস'বাঁদী নেতৃত্ব এর জন্যে প্রধানত দায়ী। তিনি বললেন চেন শ্রমিক 

ও বিশেষ করে সশন্ত্র কৃষকদের ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল । সশন্ত্র কৃষক- 

বিদ্রোহের মুখোমুখি দীডিযে সে মাথা ঠিক রাখতে পারল নাঁ। অথচ চীনের 

কমিউনিস্ট পার্টিভে তখন তার ইচ্ছাতেই সব কিছু হয়। কেন্দ্রীয় কমিটিকেও 

সে তোয়াকা করে না। চেনের পরেই যে লোকটি সেই পরাজয়ের জনে 

দায়ী সে হল প্রধান রুশ রাজনৈতিক উপদেষ্টা! বরদিন । এডগার ম্লোকে 

মাও ব্যাখ্যা করে বললেন যে বরদিন তার নীতি সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলেছে__ 

১৯২৬-এ সে বৈপ্লবিক ভূমি পুনর্বপ্টন সমর্পন করেছিল “মত ১৯২৭-এ প্রবল- 

ভাবে তাঁর বিরোধিতা করছে । তার মত পরিবর্তনের সপক্ষে কোনও যুক্তি 

নেই । মাও ংসে-তুং বললেন, "বরদিন ছিল চেন তু সিউ-র সামান্য একটু 

ডাইনে এবং সে বুর্জোয়া শ্রেণীকে খুশি করন্ধার জন্যে সব কিছু করতে প্রস্তুত 

ছিল, এমন কি শ্রমিকদের হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে নেওয়া পযস্ত-_যে নির্দেশ 

সে শেষ পর্যস্ত দিয়েছিল ।” মাও বললেন যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের 

ভারতীয় প্রতিনিধি এম. এন. রায় চেন ও বরদিন এ দ্জনেরই “সামান্য একটু 

বায়ে ছিল কিন্ত শুধু নামেই ছিল।” মাও-এর মতে “কথাকে কাজে পরিণত 

করার কোনও উপাষ না বাংলে দিয়ে স বড়ো বেশি কথা বলতো 1” শেষ 

পর্যন্ত রায়ের জন্যে কুয়োমিনতাংশএর সঙ্গে কমিউনিস্টদের ছাড়াছাড়ি হল।- 
বরদিনের কাছে কমিউনিস্ট আন্তর্জীতিক নির্দেশ পাঠাল--পার্টিকে 

জামিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করা শুরু করতে হবে । রায় সেই নির্দেশের 
একটা নকল স্পেগাড় করল এবং বামপন্থী উহান সরকারের সভাপতি ওয়াং 
লাল চীন--১৯ 
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চিং-ওয়েইকে তৎক্ষণাৎ দেখিয়ে দিল । ফলে উহাঁন সরকার কমিউনিস্টদের 
কুয়োমিনতাং থেকে বার করে দিল। সে সরকারের শক্তি গেল ধূলিসাং 
হয়ে এবং অল্প দিনের মধ্যেই চিয়াং কাই-শেক উহানকে ধ্বংস করে ফেলল । 
মাও তসে-তুং মনে করতেন যে, নিরপেক্ষ বিচারে রায় ছিল আহাম্মক, 
বরদিন কেবল তুল করত, আর চেন ছিল নিজের অজান্তে দেশদ্রোহী । 
'আজকে হলে অবশ্যই এই তালিকায় লিউ শাও-চির নাম পাওয়া যেত । 
তবে সে আহাম্মক নয় অথবা সাধারণ তল করবার লোকও নয় বা না জেনে 
দেশত্রোহিত। করবে এমনও নয়, সে এক পুরোনো ঝাঁনু আসামী । 

যা হৌক, প্রথম বিপ্লবী যুদ্ধ ব্যর্থ হলেও চীনের জনগণ কতকগুলো! মূল্যবান্‌ 
শিক্ষা পেল । 

এক, ভাল করে প্রমাণ হয়ে গেল যে, চীনের বড়ো বুর্জোয়ারা বিশ্বাসঘাতক 
এবং জাতীয় বুর্জোয়ার! দুর্বল ও দোৌমনা। তাই চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্নৰ 
সফল করতে হলে মুক্তক্র্টে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব কায়েম করতেই হবে। 
নইলে বিপ্লব কিছুতেই সফল হবে না। 

দুই, গণতা স্ত্রিক বিপ্লবের মূল সমস্যাই হল কৃষক সমস্যা । শ্রমিক শ্রেণীর 
নেতৃত্বে কৃষকদের বিপ্লবী লড়াইতে সামিল করার ওপরই বিপ্ীবের ভবিস্ঠং 
নির্ভর করছে। 

তিন, চীনে সংগ্রামের প্রধান কূপ হচ্ছে সশস্ত্র প্রতি-বিপ্রবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
বিপ্লব । তাই বিপ্লবী সশস্ত্র বাহিনী ছাঁড়। বিপ্লবে জয় অসম্ভব । ১৯৩৮এ জেখা 
তার “মুদ্ধ ও বণনীতির সমহ্যা”-তে মাও ৎসে-তৃং বলেছেন যে চীনের পার্টি 
তার প্রতিষ্ঠার পাঁচ কি ছ' বছর অর্থাং ৯৯২১ থেকে ১৯২৬-এর উত্তরমুখী 
অভিযান পথস্ত “চীনে সশন্ত্র সংগ্রামের চরম গুরুত্ব বুঝতে পারেনি, কিংবা 
গুরুত্ব দিয়ে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়নি এবং সশন্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেনি 
'অথবা রণনীতি আর রণকৌশলও মনোযোগ দিয়ে চর্চা করেনি । উত্তরমুখী 
অভিযানের সমস পাটি সৈম্যবাহিনীকে তাঁর পক্ষে টানবার ব্যাপারে অব- 
হেলা দেখায়, কিন্তু গণ-আন্দোলনের ওপর একতরফা জোর দেয়--ফলে 
“ক্কুয়ৌমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা গণ-আন্দোলন 
একেবারে ভেঙে পড়ে ।” | 

চার, ১৯২৭-এর পর চীনের কমিউনিস্টর1 মাও ৎসে-তুং"এর নেতৃত্বে শহর 
দখলের পরিকল্পনা! ছেড়ে দিয়ে প্রথমে গ্রামাঞ্চলে খাটি গড়বার দিকে নজর 
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দিল। সেখানে শহরের তুলনায় শত্রু দ্ববল। বিপ্রবী কাজের ভারকেক্তর 
শহর থেকে গ্রামে সরে গেল । 

পাঁচ, প্রমাণ হল, এই মুহুর্তে শক্রকে শহরে ঘায়েল করা যাবে না। ৯৯২৭-এ 
বিপ্লবী মুদ্ধের বার্থতার পর চিয়াং প্রথম আক্রমণ করল শহরের শ্রমিকদের । 
কমিউনিসঙ্ছ্ি পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ওপর সে সবচাইতে বেশী 
ববর আক্রমণ চালাল। বাধ্য হয়ে সেগুলো আত্মগোপন করে কাজ 
চালাতে লাগল । সারা চীন ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন প্রকাশ্য কাজ বন্ধ 
করে দিল। . গোট1 দেশে মুক্তি ফৌজের বিজয়ের ঠিক আগে ১৯৪৮-এর 
আগস্ট মাসে মুক্ত শহর হারবিনে ষষ্ঠ সারা চীন শ্রমিক কংগ্রেসে এ ফেডা- 
রেশন আনুষ্ঠানিক ভাবে আবার প্রতিষ্ঠা করা হল। শহরে গা ঢাকা দিগ্ত্রে 
শেপন কাজ কিন্ত চলছিল । চিয়াং-এর অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্যে ১৯২৮এ 
শাংহাইয়ে ৯৪০ টা ধর্মঘট হয়। শতকর! ৩৭টি ধর্মঘট হয়েছিল কমিউনিস্ট- 
দের পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে । ১৯২৯-এর নভেম্বরে শাংহাইতে 
গোপন সারা চীন শ্রমিক কংগ্রেস বসল । এক শ' প্রতিনিধি সেখানে 
উপস্থিত হল। এই কংগ্রেস চিয়াং-এর দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামিল 
হতে শ্রমিক-শ্রেণীকে আহ্বান জানাল। পঞ্চম আর যষ্ঠ শ্রমিক কংগ্রেসের 
মাঝখানে উনিশ বছর ধরে কুক্ধোমিনতাং অঞ্চলে শ্রমিক শ্রেণী গণতান্ত্রিক 
অধিকারের দাবিতে, অনাহার, অত্যাচার, বিদেশী আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধের 
বিরুদ্ধে লড়াই চালিঘ্বে গেল। তারা মুক্তিযুদ্ধে মুক্তি ফৌজের কাজে 
নানাভাবে সাহায্য করল। জাপান আক্রমণ শুরু করলে সারা চীন ট্রেড 
ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতারা মুক্ত অঞ্চল এবং জাপান ও কুয়োমিনতাং যে 
অঞ্চল দখল করে নিয়েছে সেখানে গিয়ে লড়ীই চালাল । ১৯২৭এ বিপ্লব ব্যর্থ 
হওয়ার পর থেকে প্রধান লড়াই চলল গ্রামে । তাই শহরের সবচাইতে 
সচেতন শ্রমিক গ্রামে গিয়ে কৃষকের লড়াইতে নেতৃত্ব দিল। কারণ কৃষি 
বিপ্লব সফল করতে হলে শ্রমিক শ্রেণীর সবচেয়ে অগ্রসর অংশকে গ্রামাঞ্চলে 
যেতেই হবে। সেখানে কৃষকের সঙ্গে স্থায়ী বিপ্লবী মৈত্রী গড়ে তুলতে 
হবে এবং রাজনৈতিক, সামঝি , অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক খাটি তৈরি 
ধরতে হবে। 
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॥ ভুলের মাশুল ও সঠিক পথ ॥ 


দঃস্বপ্প সত্য হল। ইতিহাসের চাকা উল্টো দিকে ঘোরাবার জন্যে চিয়াং 
কাই-শেক তার অত্যাচারের রথের চাকা দেশের মানুষের বুকের ওপর 
চালিয়ে দিল! সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং মুৎসুদ্দি বুর্জোয়াদের স্বার্থে 
চরম অত্যাচার চালাল । কুয়োমিনতাং দলের কিছু বড়ো! অফিসার বা 
আমলার! ছিল মুৎসুদ্ধি বুর্জোয়া, চিয়াংও তাদের একজন । এই মুংসুৃদ্দিরা 
রাষ্ট্রষন্ত্রের সাহায্যে অর্থাৎ সরকারী ক্ষমতার বলে ক্রমে ক্রমে দেশের শিল্প ও 
বাণিজ্যে নিজেদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব বা তাদের পরিবারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠ৷ 
করেছিল । শোষকশ্রেণীর স্বার্থে চিয়াং-এর দল ১৯২৭ থেকে ১৯২৯-এর 
মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কমিউনিস্ট, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র এবং গণতন্ত্রে 
বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে । ৯৯২৭ থেকে ১৯৩৬ পর্যত্ত মোট হিসেব 
ধরলে শহীদদের সংখ্যা দাড়াবে দশ লক্ষ । চিয়াং-এর সৈশ্ের মদ্ধে যাদের 
হত্যা করেছিল তাদের কিন্তু এই হিসেবের মধ্যে ধরা হচ্ছে না । সুতরাং 
হত্যার মহেতসব ! এই বলিদানের প্রধান পাগাদের মধ্যে একজন ছিল সেই 
কুয়োমিনতাং-এর “বামপন্থী”দের নেতা বিশ্বাসঘাতক ওয়াং চিং-ওয়েই । এই 
পাণ্ডা খোলাখুলি ঘোষণা করেছিল--কে কমিউনিস্ট তা ধরা যাচ্ছে না; কিন্তু 
পাছে একজন কমিউনিস্টও রেহাই পায় সেই জন্তে একহাক্তার নিদেষ 
লোককে মেরে ফেলাও ভালো । চীনের নান! অঞ্চলে যে বিদেশী 
“কনসেশন" ছিল সেখানকার কর্তৃপক্ষ সেসব এলাকার বিপ্লবীদের তন্ন তন্ন 
করে খুঁজে বার করে চীনে ঘাতকদের হাতে তুলে দিল | . 

ষেসব পেতি বুর্জোয়া! বুদ্ধিজীবী পার্টিতে যোগ দিয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ 
কেউ ভয় পেয়ে প্রকান্যেই ঘোষণ1 করল যে, তাঁরা আর পার্টির কেউ নয়। 
বিপ্লবের সময় মেহনতী মানুষেরা যেসব রাজনৈতিক ও আথিক অধিকার এবং 
সুযোগ-সুবিধে পেক্কেছিল চিয়াং সরকার সেগুলো কেড়ে নিল। জঙ্গী ট্রেড 
ইউনিয়ন ও কৃষক সমিতিগুলোকে ভেঙ্গে দেওয়া হল এবং শ্রমিক ও কৃষক 
আন্দোলনের নেতাদের ওপর চরম অত্যাচার চালান! হল। অসহ্য দ্বর্গতির 
মধ্যে অত্যন্ত কম মঞ্জুরীতে আধপেটা খেয়ে শ্রমিকরা দিন কাটতে লাগল । 
দলে দলে চাষীরা. ঘরবাড়ি ছেড়ে ক্জি-রোঁজগারের জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরে 
বেড়াতে লাগল কারণ জমিদারের খাজনার বোঝা, সরক1রের ট্যাক্স, ঘন ঘন 
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যুদ্ধ আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাদের পক্ষে চাষবাস অসম্ভব করে তুলল । 
কিন্তু চীনের কমিউনিস্ট পার্ট এতে দমল ন1, জনসাধারণও হতাশায় ভেঙ্গে 
পড়ল না। বিপ্লবের ওপর বিশ্বাস স্থির রেখে কমিউনিস্টরা জনভাঁর মধ্যে 
কাজ করে চলল । মাঁও তসে-তুং পরে লিখেছিলেন যে, কমিউনিস্টর! “ভয় 
পেল ন1, হার মাঁনল না, ধ্বংসও হল নাঁ। ভার! আবার উঠে দাড়াল, 
রক্তের দাগ মুছে ফেলল, ম্বৃত কমরেডদের কবর দিল এবং লড়াই চালাতে 
লাগল ।” 

“চীনে লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন টিকে থাকন্ে পারে” লেখাটিতে 
৯৯২৮-এর অক্টোবরে মাও ংসে-তং চিয়াং কাই-শেকের রাজত্বের আসল 
দশা তুলে ধরেছেন £ কুয়োমিনতাং-এর নতুন যুদ্ধবাজ সর্দারদের বর্তমান 
শাসনটা আগের মতোই শহরে কল্প্রাডর ব]1 মৃৎসুদ্দি শ্রেণীর শাসন আর 
গ্রামাঞ্চলে জমিদার শ্রেণীর শাসন । এই শাসন বিদেশের সঙ্গে সম্পর্কের 
ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদের কাছে নিজেকে বিকিয়ে দিয়েছে আর দেশের ভেতর- 
কার ব্যাপারে প্ুরোনে। মুদ্ধবাজ সর্দারদের জায়গায় নতুন যুদ্ধবাজ সর্দারদের 
বসিয়েছে । ফলে শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষক সমাজ আগের চাইতেও নিষ্ঠ্র 
অর্থনৈতিক শোষণ ও রাক্বনৈতিক উৎপীড়নের শিকার হয়েছে । কোয়াংত্বং 
প্রদেশে গুরু হয়ে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাব অর্ধেক পথ এগিয়েছে, 
অমনি মুৎসুদ্দি ও জমিদার শ্রেণী জোর করে নেতু, দখল করে নিল এবং 
তৎক্ষণাৎ আন্দোলনের গতি বদলে দিল--প্রতিবিপ্লবের পথে চালিয়ে দিল । 
সার! দেশময় শ্রমিক, কৃষক এবং জনসাধারণের অন্যান্য অংশ এমন কি বুর্জোয়। 
শ্রেণীও অর্থাং জাতীয় বুর্জোয়ারাও আগের মতোই এই গপ্রতিবিপ্রবী 
শাসনের অধীনে থেকে গেছে এবং রাজনৈতিক অথব! অর্থনৈতিক মুক্তির 
সামান্যতম কণাও ভারা পায়নি । 

মাও সে-তং এইভাবে চিয়াং-এর ফ্যাঁসিস্ত শাসনের বর্শনা দিয়েছেন। সে 
চাঁইল বিপ্লবকে ঠেকাতে । কিন্ত যে দ্বন্তগুলো বর্তমান চীনে বিপ্লবের জন্ম 
দিয়েছিল সেগুলোর কোনও সশাধান করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল ন]|। 
বরং সেগুলো বেড়েই চলল । চীন দেশে অল্প দিনের মধ্যেই বিপ্রবের 
প্রবল জোয়ার দেখ! দেবে কি ? এই প্রশ্নের আলোচন। করতে গিয়ে ১৯৩০-এর 
জানুয়ারীতে মাও সে-তুং “একটি স্কুলিঙ্গঈই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে" 
লেখাটিতে বললেন ₹ পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে 
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দ্র, সাআজ্যবাদী দেশ আর তাঁদের উপনিবেশগুলোর মধ্যে ছন্দ, সাআজ্য- 
বাদীদের আর তাদের নিজেদের দেশের সর্বহারাদের মধ্যে বন্ধ বেড়ে চলেছে । 
সুতরাং সাআ্াজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে চীনের ওপর আধিপত্য করবার জন্মে 
প্রতিযোগিতার প্রয়োজন আগের চাইতে তীন্র হয়েছে । এক দিকে চীনকে 
নিয়ে সাআাজ্যধাদীদের প্রতিযোগিতা তীব্রতর হচ্ছে, আরেক দিকে গোটা 
চীন দেশ এবং সাম্রাজ্যবাদের মধ্যেকার ছ্ন্্ব আর সাআাজ্যবাদীদের নিজেদের 
মধ্যেকার ছন্দ দুই-ই একসঙ্গে চীনের বুকের ওপর বেড়ে উঠছে । এর ফলে 
সৃষ্টি হচ্ছে জটিল যুদ্ধবিগ্রহ । সেযুদ্ধ রোজই ছড়াচ্ছে আর আগের চাইতে 
তীব্র হচ্ছে এবং চীনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের নান! দলীয় চক্রের 
মধ্যেকার ছন্ব বাড়িয়ে দিচ্ছে! প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের নানা দলীক্ব 
চক্রের মধ্যেকার ছন্দের “ফলে যৃদ্ধবাজ সর্দারদের মধ্যে জটিল মুদ্ধবিগ্রহের 
দরুন ট্যাক্সের বোঝা বাড়ছে । তাতে প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের আর 
ট্যাক্সদাতা বিপুল জনসাধারণের মধ্যেকার দ্বন্্ তীব্রতর হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদ 
ও চীনের জাতীয় শিল্পের মধ্যে দ্বন্দ্রের ফলে চীনে শিল্পপতিরা সাম্রাজ্যবাঁদী- 
দের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধে চেয়ে পায় না। তাঁতে চীনের পুঁজিপতিরা! 
ক্ষ্াণাপার মতো! শ্রমিকদের শোষণ করে নিজেদের সমস্যা থেকে বেরিক্ষে 
আসার পথ খোঁজে আর শ্রমিকর! প্রতিরোধ চালায় । সুতরাং চীনে 
বুর্জোয়া শ্রেণী ও চীনে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার দ্বন্্র তীব্রতর হয়। ব্যবসার 
মধ্যে দিয়ে সাআজ্যবাদীদের আক্রমণ, চীনে ব্যবসায়ী পুঁজিপতিদের 
জবরদকন্তি টাকা রোজগার, আগের চাইতে বেশী সরকারী ট্যাক্সের বোঝা 
ইত্যাদির ফলে জমিদার শ্রেণী ও কৃষক জনতার মধ্যেকার ছন্্ব গভীরতর হয় । 
অর্থাং খাজনা ও মহাজনী সুদখোরি ভীষণ বেড়ে যায় এবং জমিদারদের 
প্রতি কৃষকদের ঘ্বণা বাড়ে । বিদেশ থেকে আসা জিনিসপজের চাপের ফলে, 
শ্রমিক ও কৃষক জনভ্লার. কেনবার ক্ষমতা নিঃশেষ হয়ে শেছে বলে এবং 
সরকারী ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্যে চীনে তৈরি অর্থাং স্বদেশী জিনিসপত্রের 
কারবারী আর স্বাধীন উৎপাদকরা বেশি বেশি সংখ্যায় দেউলিয়া হতে 
চলেছে । রসদ নেই, টাকা নেই, তরু প্রতিজিয়ারশীল সরকার তার 
সৈশ্তবাহিনী অনবরভ বাড়িয়েই চলেছে এবং স্ৃদ্ধও নতুন নতুন এলাকায় 
ছড়িয়ে দিচ্ছে বলে সাধারণ সৈনিকরা . প্রতিমুছূর্তে অভাবের তাড়নায় কষ্ট 
পায় । সরকারী ট্যাক্স বৃদ্ধি, জমিদারী. খাজনা ও দুদ বৃদ্ধি এবং মুদ্ধের 
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ফলে প্রচণ্ড দবঃখ-দর্দশার দৈনিক বিস্তারের ফলে সর্বত্র ছুভিক্ষ এবং ডাকাতি 
দেখ! দিয়েছে এবং কৃষক জনতার ও শহ্‌র অঞ্চলের গরীবদের প্রাণ বাঁচানো 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে । স্কুলগুলোর টাকা নেই বলে অনেক ছাত্রের আশঙ্কা 
হচ্ছে যে, তাদের শিক্ষা বন্ধ হয়ে যেতে পারে । উৎপাদন পিছিয়ে আছে বলে 
অনেক গ্র্যাজুয়েট বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ করা ছেলেমেয়ে চাকরী সম্বন্ধে 
একেবারে নিরাশ । আমরা যদি একবাঁর এইসব ছন্দ্রগুলোকে ভালো! করে 
বুঝি তাহলে দেখতে পাব চীন দেশ কি মরীয়! অবস্থায় পড়েছে, কি চরম 
বিশৃঙ্খলা সেখানে । আমরা আরও লক্ষ করতে পারব যে, সাম্রাজ্যবাদীদের 
বিরুদ্ধে, মুদ্ধবাজ সর্দার আর জমিদারদের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রবল জোয়ার 
অ+মবেই আসবে এবং খুব শীগ্গিরই আসবে । সার] চীন জুড়ে যে জ্বালানি 
কাঠ ছড়িয়ে আছে তা শীগৃগিরই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে । “একটি 
স্কুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করতে পারে” এই প্রবাদটি সঠিক ভাবে 
বর্ণনা কর,ছ কেমন করে বর্তমান অবস্থাটা ক্রমে এগিয়ে যাবে । আমরা 
যদি শুধু অনেক জায়গায় যে শ্রমিক ধর্সঘট, কৃষকদের ও সৈনিকদের বিদ্রোহ 
এবং ছাত্র-ধর্মঘট বেড়ে চলেছে সেগুলোকেই লক্ষ করি তাহলে বুঝব একটি 
স্কুলিঙ্ষ যে দাবানল সৃষ্টি করবে তার আর বেশি বাকি নেই। 

বিপ্নবের প্রবল জোয়ার আসবেই আসবে এবং খুব শীগগিরই আসবে-_-এ কথা 
মা সে-তুং বললেন । “শীগৃগিরই” কথাটার ব্যাৎ কি? মাও ৎসে-তুং 
& লেখাতেই বলেছেন £ এই প্রশ্নটা কমরেডদের মধ্যে একটা সাধারণ প্রশ্ন! | 
মর্কসবাদীরা গণৎকার নয়। তারা শুধু, ভবিষ্যতের এগিয়ে যাওয়ার এবং 
পরিবপ্ঠনের সাধারণ গতিপথ বাংলে দিতে পারে এবং তাই তাদের করা 
উচিত। তার বেশী করা উচিত হবে না। _যাত্ত্রিকভাবে দিন-ক্ষণ স্থির, 


সপ স্পা পা শিপ পি পক হল ১ টা বারি যাবত রি 


কর। তাদের [উচিত নয়, তারা € তা করতে তি পারেও না। “কিন্তু আমি যখন 

বলি চীনে শীগৃগিরই বিপ্রবের প্রবল জোয়ার আসবে, তখন [কিন্ত আমি 

(আমি জোর দিয়ে একথা বলছি) এমন একট! কিছুর কথা: বলিনা হানস্তবত 

আসছে? বলে কিছু লৌক বর্ণন! করে, যাঁও যা একান্তই কাঁ্পিনিক, যা কখনও দাওয়া 
ঘি না এবং কর্মের ক্ষেত্রে ধার কোনও গুরুত্ব নেই। আমি তে 

_কথা বলি সেটা হচ্ছে দূর সমুদ্রের সেই ল্গাহাজটার মতো যার স্মাস্তলের চড়া 


ইতিমধ্যেইতীর থেকে দেখা যাচ্ছে; সেটা পৃব ; সেটা পৃব আকাঁলে সেই ভোৈর সৃযের 
তো যার বিকিমিকি আলো উচু পাহাড়ের চূড়া 1 থেকে দেখা মায়; কটি 
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জন্ম হয় হয় এমন একটি শিশুর মতো যে চঞ্চল হয়ে মায়ের গর্ভে নড়ে নড়ে, 
উঠছে ।” ১৯৩০-এর জানুয়ারীর গোড়ার দিকে এই কথাপ্জলো মাও তসে-তুং 
বললেন কোন্‌ ভরসায় ? একটু পেছনের দিকে তাকালেই বোঝা যাবে । 
১৯২৭-এর ১ল! আগস্টের ভোর চীনদেশে নিয়ে এল এক আনন্দের খবর | 
মাও সে-তৃং-এর হুনানের পাশেই পুবে কিয়াংসি প্রদেশ । সেই কিয়াংসির 
রাজধানী নানচাং-এ ৯লা আগস্টের ভোর আসতে না আসতেই ত্রিশ হাজার 
শ্রমিক কৃষক এবং উত্তরমখী অভিযানের কমিউনিস্ট-ত্বেষ। সৈনিকরা সশস্ত্র 
ৰিভ্রোছে ফেটে পড়ল । এই বিদ্রোহের নেতাদের মধ্যে ছিলেন চৌ এন-লাই 
আর চুতে। লিনপিয়াও তাঁর বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে হাত 
মেলালেন। মাত্র তিন ঘণ্টা লড়াই করে বিদ্রোহীরা নানচাং দখল করে 
ফেলগ । এই ১লা আগস্ট চীনের ইতিহাসে একটি বিশেষ দিন কারণ 
কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণ নেতৃত্বে সশস্ত্র বিদ্রোহ এই দিনই শুরু হয়। সেদিনই 
চীনের জনগণের সশস্ত্র ফৌজের জন্ম হল। 
&ই আগস্ট এই বিপ্লবী বাহিনী আগের প্ল্যান অনুযায়ী নানচাং থেকে দক্ষিণে 
ক্যাঞ্চঈন শহরের দিকে রওনা হুয়--শহরটি দখল করবে বলে । কুয়োমিনতাং 
সৈন্কদের বার বার আক্রদণ হটিয়ে দিয়ে বিপ্লবী বাহিনী প্রথমে পুবে ফুকিয়েন 
প্রদেশে ঢোকে, তারপর লড়তে লড়তে ফুকিয়েন থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম কোয়া ং- 
তুং প্রদেশে ঢোকে । এই কোয়াংতুং-এরই রাজধানী হচ্ছে ক্যাপ্টন-_লাল 
ফৌন্দের অভিষানের লক্ষ্য । কিন্তু তার ক্যান্টন অবধি যেতে পারল ন1। 
স্থানীয় কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ফোগাযোগ না হওয়ায় বিরাট এক জনতার 
সাহায্য তারা “পেল না কোয়াংতুং-এর পূর্বাঞ্চলে শক্তর আক্রমণে তাদের 
অনেকে জখম হল এবং অনেকে মারা গেল। ফোৌজের লোকদের একটা 
£শ তখন হাইফেং আর লুফেংএর কৃষক আন্দোলনে যোগ দিল, 
আরেকটা অংশ উত্তর- -পশ্চিমে এগিয়ে গলিয়ে কোয়াংতৃং-ঞএর সীমানা পার 
হয়ে তার পরের প্রদেশ হুনীনের দক্ষিণ অঞ্চলে গিয়ে হাটি গাড়ল। রা 
স্বিতীয় দলেয় নেতা ছিলেন, তে । পরে চু তে, চেন এবং লিন পিয়াও-এ 
নেতৃত্বে নানচাং-এর বিদ্রোহী সৈশ্তদের একটা অংশ চিংকাং পাহাড়ে যায় 
সেক্কথায় পরে আসছি । 
আমরা একটু আশেই বলেছি যে, নানছাংস্র বিজ্োহীরা কৃষক আন্দোলনের 
ঙ্গে যুক্ত হয়নি। অথচ সশস্ত্র সংগ্রামের লক্ষ্য যদি কৃষি বিপ্লব না হয় তবে 
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সে সশঙ্ত্র সংগ্রাম দিয়ে আধা সামস্ততান্ত্রিক দেশের কোন্‌ মক্ষলটা হবে? 
তাছাড়া চেন পো-তা তার “দশ বছরের গৃহযুদ্ধ” লেখাটিতে এ ধরনের 
বিদ্রোহের আরেকট। দুর্বলতার কথ! বলেছেন। তিনি লিখছেন, “যখন 
বিপ্লবী ঘাটি এলাক1] তৈরি হয়নি তখন যদি সশস্ত্র বাহিনী কৃষি বিপ্লবের সঙ্গে 
মুক্তও হয় তবু তখন কৃষি বিপ্লব চালিয়ে যাওয়া যায় না এবং তাকে সুদ 
করা যায় না। খাটি এলাকা না থাকলে সশস্ত্র বাহিনী বাধ্য হবে এক জাগা 
থেকে আরেক জায়গায় ঘুরে বেড়াতে এবং স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে 
যুস্ত হওয়ার ব্যাপারে অসুবিধায় পড়বে । এর ফলে শঙ্ঞর হঠাৎ আক্রমণে 
হেরে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে । এট নানচাং বিদ্রোহের ব্যর্থতা থেকে ষে 
শিক্ষা ভ১পা নেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটি ।” আমরা আরেকটু এগোলেই 
দেখতে পাব খাটি এল্সাক' গড়ার প্রশ্নকে মাও ংসে-তুং কত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। 
১৯২৭-এর ৭ই আগস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক জরুরী সম্মেলনে চেন তু- 
সিউর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী নীতির, এবং সশস্ত্র ফৌোজ ও কৃষি বিপ্লৰ 
সম্বন্ধে তার ভুল ধারণাগুলোর তীব্র সমালোচনা কর! হল । চেন তু-নিউকে 
পার্টি-নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। এটা এই জন্যে সম্ভব হয়েছিল 
ষে, মাও ংসে-তুং চেন তু-সিউর সুবিধাবাদী নীতির মুখোশ খুলে ফেলে- 
ছিলেন। তিনি সশন্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ক্ষমত] দখঙ্জের প্রশ্নটাকে সামনে 
নিয়ে এলেন । কেন্দ্রীয় কমিটি এ সিদ্ধান্তও নিল যে, ভূমি সংস্কার করতে 
হলে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে কৃষকদের সক্রিয় করতে হবে এবং কুয়োমিনতাং 
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সর্বস্ব পণ করে লডতে হবে। ঠিক হল একটি অমিক 
কৃষকের সশন্ত্র বাহিনী গডে তোলা হৃবে। একটি বিপ্লবী কমিটির ওপর 
বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেবার ভার পড়ল। পরে বিদ্রোহ সফল হলে সে কমিটি 
অন্থায়ী বিপ্রবী সরকারের কাজ চালাবে । এই সম্মেলন বিপ্রবকে 
ধাঁচানোর জন্যে কষকদের শরৎকালে ফসলের লড়াইয়ে সামিল হতে আহ্বান 
দানালো । মাও তসে-তুংকে হুনানে খঁ ফসলের লড়াই গড়ে তোলার জন্ে 
পাঠানো হল। এ লড়াইয়ের জন্যে তিনি যে. (কর্মসূচী নিজেন তা এই এই. 
রকম এক প্রাদেশিক কুোমিনতাও এর সং 3০৬৬ রোপন 
ছেদ করবে। দুই, একটা কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবী ফৌজ গড়া হবে,। 

ছোট, মাঝারি অং বড় জি বড় জমিদারদের সম্পত্তি বাজেয়াপু কর! হবে। রি 
হনানে কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ বাপীরেও 


১০৬ 


কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে কোনও সম্পর্কও থাকবে না৷ পীচ, সোভিয়েৎ প্রতিষ্ঠা 
করা হবে। মাও সেতু আনিউয়ান করলাকনির দর চাক জর 
অভিযানের কিছু সৈনিকদ্র নিয়ে এই বিদ্রোহের আযৌজন কবলেন । 
সেপ্টেগ্বরে ত'রা বিদ্রোহে ফেটে পড়ল । বিদ্রোহ এমন প্রচণ্ড হয়েছিল যে, 
হনানের রাজধানী চাঁংশাঁয় বসে বিপ্লব-বিবোঁধীরা থেকে থেকে চমকে 
উঠছিল । শেষ পর্যস্ত এই বিদ্রোহ সফল হুল না। কিন্তু এই বিদ্রোহ 
পার্টিকে জনতার মধ্যে নিয়ে এলো, কৃষি বিপ্রবেব ধারণা লৌকেব মনে 
শেকড গাডলো । মাও ৎসে-তুং বিদ্রোহীদেব একটা অংশকে নিয়ে গডে 
তুললেন চীনের শ্রমিক-কৃষকের লাল ফোজ-_ভবিস্যতের গণমুক্তি ফৌজেব 
অগ্রদূত । মাও তসে-ত্ুংশএর ফসলের লডাই-এব কর্মসূচী আর এই সৈন্য 
বাহিনী গডার ব্যাপারে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাও ংসে-তৃং-এর বিরোধিতা 
করল । তবে প্রথমটা কোঁন হৈচৈ কবলনা। দেখা যাক কি হয় এই 
রকম ভাব । এই সৈন্যবাহিনী যখন তিনি গডে তুলছেন তখন মাও ংসে- 
ত্বং একবার ভয়ানক বিপদে পড়লেন । কয়লাখনিব শ্রমিক আব কৃষকদেব 
মধ্যে যখন তিনি ঘেটরাঘবরি কবছিলেন তখন একদিন কুয়োমিনতাং-এব 
লোকেরা তাঁকে ধরে ফেলে । তখন দিনকাল খুব খাবাপ যাচ্ছে--কমিউনিস্ট- 
দের ধরে ধরে গুলি কব হচ্ছে । মাও ংসেতুংকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভত্য। 
করার জন্থে । নিয়ে যাওয়ার ভার পডল দুজন ভাডাটে সৈনিকেব ওপব ৷ 
মাওকে অবন্ত তখনও শত্ররা কেউ চিনতে পারেনি । মাও এ ছবজন 
সৈন্যের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারলেন যে তারা গরীব ঘবের ছেলে । 
পথে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ নিয়ে কথা চলল । ওরা একটু নরম হল । 
তখন আর মাত্র ২০০ গজের মতো! বাকি। স্বত্যু এগিয়ে আসছে । হঠাং 
বাধন ছিড়ে মাও €সে-তৃং ছুটে পাশের ফসলের ক্ষেতে ছুকে পড়লেন । 
একটা উট জায়গায় পৌছে লম্বা লম্বা ঘাসের আডালে মাও লুকোলেন । 
সৈনিকরা খুঁক্চতে এল । দ্য়েকবার তারা এত কাছে এল যেমাঁওকে ছুঁয়ে 
ফেলে আর কি! তরু তিনি রক্ষা পেলেন । সন্ধ্যার অন্ধকার খনিয়ে 
আসতেই সৈমিকরা খোঁজা বন্ধ করে চলে গেল। মাও সার! রাত ধরে 
পাহাডের পর পাহাড় পার হয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌছলেন। চীন-বিপ্লব 
আর বিগ্ব-বিপ্লাব এক বিরাট সর্ধপাশের হাত থেকে রেহাই পেল! 

মাও ৎসেনতৃংএর নতুন ভাবে গডে তোলা সৈশ্যবাছিলী চিংকাং পাহাড়ে এসে 
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পশৌছাল। চিংকাং পর্তমাল! ১৬৩ মাইলের কিছু বেশি জায়গা নিয়ে 
ঈাড়িয়ে আছে হুনান আর কিয্লাংসি প্রদেশের সীমানা বরাবর ৷ শক্তর 
সঙ্গে মোকাবেলা করবার বাপারে এত ভালে জায়গা! কমই পাওয়া যাঁয়। 
জায়গাটা অত্যন্ত দুর্গম এবং জঙ্গলে ভরা-_শেরিলা যুদ্ধের পক্ষে আদর্শ 
জায়গা ।' পাহাড়ী নদীর জলম্রোতের ধাক্কায় পাহাড় ক্ষয়ে ক্ষয়ে সবশ্ুদ্ধ 
পাচটি গিরিপথ তৈরি হয়েছে । এই পাঁচটি সরু সরু ছুর্গম পথ ছাড়া সেই 
পাহাড়ী অঞ্চলে ঢোকবার-বেরুবার আর কোনও রাস্তা নেই। ১৯২৭-এর 
অক্টোবর মাসে মাও €সে-তৃং সৈন্যবাহিনী নিযে চিংকাঁং পাহাড়ে গেলেন 
এবং সেখানে এক শ্রমিক-কৃষকের সরকার প্রতিষ্ঠা করলেন । তার দলে 
হাজপে্ ঢায়ও কম লোক, তবু এই বিপ্লবী বাহিনী শত্রুর অসংখ্য আক্রমণ 
হটিয়ে দিতে পেরেছিল । চীনের প্রথম শক্ত বিপ্লবী খাটি তৈরি হল। 
চিংকাং পাহাড়ের চুড়ায় লাল পতাকা উল । বিপ্লবের অগ্রগতির একমান্ত 
পথ খুলে দিল এই চিংকাং অভিযান । ১৯২৭-এর বিপ্লবের বার্থতার পর 
এই স্ফুলিঙ্গই দাবানল সৃষ্টি করবে। 

কুয়ৌোমিনতাং হত্যাকারীদের রুখবার জন্যে ১৯২৭-এর ১১ই ডিসেম্বর পার্টির 
নেতৃতে ক্যাণ্টনে শ্রমিক ও সৈনিকরা! এক বিদ্রোহ করল । তার! “ক্যান্টন 
কমিউন” বলে পরিচিত শ্রমিক-কৃষকের এক সরকার প্রত্তিষ্জ' করল ! অনেক- 
গুণ বেশি শক্তিশালী কৃয়ৌমিনতাং বাহিনী ফাপিয়ে পড়,লা বিদ্রোহীদের 
ওপর । বিদ্রোহীর1 এমনিতেই দুর্বল ছিল। কারণ তারা কৃষক সংগ্রামের 
সঙ্গে যুক্ত হতে পারেনি । তাদের খুব ভাঁড়াতাঁড়ি পরাজয় হল। আঁট 
হাজারের মতো! বিপ্লবীর প্রা» গেল । প্রমাণ হুল বিপ্লব যখন পিছু হটছে 
ডখন বড়ে! বড়ো! শহর দখলের চেষ্টা বার্থ হতে বাধ্য । 

এদিকে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি সোজাসূৃজি মাও ংসে-তুং-এর নীতির বিরোধিতা 
করল । তাকে পলিটবৃযুরো এবং পার্টির জ্রণ্ট কমিটি থেকে সরিয়ে দেওয়া 
হল। হুনান প্রাদেশিক কমিটিও মাও ংসে-তুং এবং ভার সহযোদ্ধাদের 
কাজকে “রাইফেল মার্কা আন্দোলন" বলে টিটকিরি দিল। কিন্ত মাও 
ছাঁড়বার পাত্র নন। চিংকাং-এর পাহাড়ে জঙ্গলে তিনি ও তার সহযোদ্ধারা 
মার্টি কামড়ে পড়ে থাকলেন । মাঁও-এর বিশ্বাস যেহেতু তাদের পঞ্গ 
নির্ভুল, জয় তাঁদের হবেই। এদিকে বামপন্থী রোগে যাঁরা তুগছিল 
তারা মাও তসে-তুংকে *সংস্কারবাদী” বলে গাল দিল । এডগার সো তাঁর 


১৬৬ 


“রেড স্টার ওভার চায়না”তে লিখেছেন যে মাও ৎসে-তুং তাকে বলেন, 
*“১৯২৭-এর শীতকাল থেকে ১৯২৮-এর শরংকাল পর্যন্ত সৈন্তবাহিনীর প্রথম 
ডিভিশন চিংকাং পাহাড়ে তার খাটি আগলে রইল । ১৯২৭-এর নভেম্বরে 
সুনান সীমান্তে চ'আলিন-এ প্রথম সোভিয়েং প্রতিষ্ঠ হল এবং প্রথম 
সোভিযেং মরকার নির্বাচিত হল। তার চেয়ারম্যান হলেন তু সৃং-পিং। 
এই সোভিয়েতে এবং পরে আমরা! একটি গণতান্ত্রিক কর্মসূচী চালু করলাম-_ 
সংযত নীতি অনুসরণ করে, ধীরে অথচ নিয়মিত এগিয়ে যাওয়ার ভিত্তিতে । 
এর ফলে চিংকাং পাহাড়কে পার্টির মধ্যেকার “পুট্‌শিস্ট্দের ( হঠকারীদের ) 
কাছ থেকে নিন্দা কুড়োতে হয়েছিল যারা জমিদারদের মনের জোর 
াঙ্গবার জন্যে তাদের আক্রমণ কর, পোড়ানো এবং হত করার সন্ত্রাস- 
বাদী নীতি দাবি করছিল । প্রথম সৈন্যবাহিনীর ফ্রণ্ট কমিটি এ ধরনের 
রণকৌশল গ্রহণ করতে আপত্তি করল এবং সেই জন্যে মাথা-গরমর। তাদের 
নিন্দা করে 'সংস্কারবাদী' নাম দিল। আরও উগ্র" নীতি অনুযায়ী কাজ 
করলাম না বলে আমাকে তাঁরা তীব্র আক্রমণ করল ।” 

'আমরা ইতিপূর্বে আরেকজন নেতাঁকে দেখেছি তার বাহিনী নিয়ে কোয়াংতুং 
প্লেকে দক্ষিণ হুনার্নে যেতে । ইনিচুতে। হুনানে তিনি খুব বড়ো বড়ো! 
কৃষক বিদ্রোহ ঘটালেন এবং এই বিদ্রোহের সময় অনেক কৃষক বিপ্লবী 
সৈম্তবাহিনীতে যোগ দিল । এসব ১৯২৮-এর গোড়ার দিককার ঘটনা । সে 
বছর এপ্রিল মাসে ছু তে তার বাহিনী নিয়ে চিংকাং পাহাড়ে মাও-এর 
সৈন্তদের সঙ্গে যোগ দিলেন। ৪ঠা মে এক মন্ত সভার আয়োজন হুল। 
সে এক বিরাট উৎসবের দিন । প্রকৃতি আর মানুষ উৎসবে মেতেছে । বসন্ত 
এসেছে । প্রকৃতির অপরূপ সাজ । পাখির গান আর মান্বষের আনলো 
আকাশ মুখর । সময়টা ফসল তুলবার । কিন্তু কেউ মাঠে গ্লেল না । সভার 
জন্তে ধাশ-কাষ্ঠের এক মন্ত মঞ্চ তৈরি হল । লাল পতাকায় আকাশ ছেয়ে 
গেল! স্টেজের ওপর বিরাট বিরাট চীনে হরফে লেখা হুল “লাল ফৌজের 
সফল মিলন দিনটিকে পালন কর। কুষ্পোমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলদের খতম 
কর।” ভোর হতে না হতে ছেলে-বুড়ো এসে ভিড় করল। নান! এলাকা 
থেকে লাল সেনারা এল । বেলা ৯০ট1 না হতেই মাঠ কানায় কানায় ভত্তি । 
এই মানুষের সমুদ্রে এসে মিশলতু তে আর মাও তসে-তুংএর মুক্তি ফৌঁজ । 
ক্াস্গি, ঠাট্টা আন গানে উতপয জমে উঠল । উঠবেই তো, বিপ্লবই যে 
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জনতার উৎসব । এই সভাতেই চেন ঈ ঘোষপ। করলেন যে, সশস্ত্র বাহিনী- 
গুলোকে নিয়ে “চতুর্থ বাহিনী” গড়! হল। সে বাহিনী চীনের শ্রমিক-কৃষকের 
লালফৌজের অধীনে কাজ করবে। মাও তসে-তুং সভায় বললেন, শব্রু 
সৈশ্যের চেয়ে কমিউনিস্টদের সৈম্ত সংখ্যায় অনেক কম। তবু শক্রকে 
পরাজিত কর! নিশ্চয়ই সম্ভব । শক্রর দ্ুধল জায়গাগুলো বার করতে হবে 
আর সর্শক্তি দিয়ে সেখানে আঘাত হানতে হবে। শক্রকে সবদিক 
থেকেই শক্তিশালী ভাবপে চলবে না। পরে “চতুর্থ বাহিনী” নানচাং 
বিদ্রোহকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্যে এক স্মৃতিসভার আয়োজন করে । সেখানে 
মাঁও সে-তুং বললেন যে অনেকে তখনও বিপ্লবী এলাক। এবং সশস্ত্র সংগ্রামের 
মধো সম্পর্ক ভালোভাবে বুঝে উঠতে পারেনি । তিনি বললেন খ্বাটি না 
গড়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া যায় না । তিনি চিংকাংকে ভালবাসতে বললেন । 
বললেন চিংকাং পাহাড় বিপ্লবকে রক্ষা করেছে আবার এশিষ়ে নিতেও সাহায্য 
করেছে । মাও তসে-তুং চিংকাং-এর লাল সেনাদের তিনটি শৃঙ্খল! মেনে 
চলতে বললেন । এক, তোমাদের আশকশনের সময় নির্দেশ মেনে চলবে । 
দুই, শ্রমিক ও কৃষকদের কাছ থেকে কিছুই নেবে নাঁ। তিন, স্থানীয় উৎপীডক- 
দের কাছ থেকে যা কিছু নেবে সব জমা দেবে । ১৯২৯-এর পর মাও €সে-তৃং 
দ্র'নম্বর নিয়মটা এইভাবে বদলে দিলেন, “জনসাধাবতণর কাছ থেকে 
একটি ছুচবা! এক ট্রুকরে। সুতোও নেবে না।” তি "হর নিয়ম প্রথম 
বদলে হল, “ষে টীকা তুলেছ সব জমা দাও” এবং তারপর আবার বদলে 
ঈীড়াল-_-“য। কিছু কজ্জা করেছ সব জমা দাও ।” “শৃঙ্খলার তিনটি নিযুম* 
ছাঁড়াও মাঁও ওসে-ত্বং “মনোযোগ দেবার ছ"টি বিষয়” ঠিক করে দিলেন । 
এক, বিছানা পেতে শোবার জন্যে ষে দরজার পাল্লা খুলে নিয়েছ সেগুলোকে 
আবার ঠিক জায়গায় রেখে দাও । ছুই, বিছানা হিসেবে যে খড বাবহাঁর 
করেছ তা আবার ঠিক জায়গায় রেখে দাও । তিন, নম্রভাবে কথা বল। 
চার, যা কিনবে তার শ্যাষ্য মুল্য দাও। পীচ,যা ধার করবে তা ফিরিয়ে 
দাও) ছয়, কোনও কিছু নষ্ট করঙ্গে তার দাম দেবে । ১৯২১-এর পর 
মাও ৎসে-তুং এর সঙ্গে আরও দ্বটো জুড়ে দিলেন । সাত, মেয়েদের চোখে 
পড়ে এমন জায়গায় চান করবে না। আট, স্ুদ্ধবন্দীদের পকেট তল্লাসি 
" করবে না। তিন নম্বর বিষয়টি লিন পিয়াও জুড়ে দিয়েছিলেন । 

মাও তসেনতুং শেখ।লেন যে বিপ্লবী সেনাবাহিনী এবং জনগণের 'মধ্যে একা 
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পাড়ে তুলতে হবে। লাল -ফৌঁজ শুধু যুদ্ধই করবে না, প্রচার চালাবে । 
জনগণকে সে-ই সংগঠিত করবে । যেখানেই লাল ফৌজ গেছে সেখানেই 
ভ্রমিক-কৃষকদের নিয়ে সভা করেছে । যেখানেই লাল ফৌজজ বিশ্রামের 
জন্তে থেমেছে সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের কথ প্রচার করেছে। 
জনগণের সেবা করেছে-_-উঠোন ঝাট দিয়েছে, জল তুলেছে, চাষ করেছে। 
চলতি রীতিনীতির প্রতি কোথাও এতটুকু অশ্রদ্ধা দেখায়নি। কোনও সৈনিক 
অশোভন আচরণ করলে তার কঠোর সমালোৌচন। হয়েছে । লাল ফৌজ 
আর জনগণের সম্পর্ক ছিল মাছ আর জলের মতো । তাই তাদের শত্রুরা 
হারাতে পারেনি । বরং তারাই শক্রকে বার বার হারিয়ে দিয়েছে। 
'থচ তাদের সঙ্গে ছিল বর্শা, সামান্য কিছু ছোটোখ।টো অস্ত্র আর অল্প 
কিছু রাইফেল ।. তাছাড়] শক্রর .বার বার আক্রমণের ফলে রোজকার 
প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসেরই ভীষণ অভাব ছিল । চাল নেই। নুন নেই। 
কুমড়ে। খেয়ে পেট ভরাতে হত । টসনিকরা নিজেরাই একটা মজার শ্লোগান 
দিত, “পুঁজিবাদ ধ্বংস হোক, আর কুমড়ো। খাও!” মাও ৎসে-তৃং এডগার 
স্লোকে বলেছিলেন, সৈনিকর! “পুঁজিবাদ” কথাট। দিয়ে বৌঝাতে চাইতো! 
খ্মিদার আর জমিদীর বলতে বোঝাতে কুমড়ো । তৃলনাটা মন্দ নয়। 
কুমড়োগুলে! খাবার সময় সেগুলোকে জমিদারের মু বলে হাসি তামাস। 
করে বোধ হয় তারা মজা! পেত। ভীষণ শীত । অথচ গরম কাপড় বলতে 
কিছুই নেই । তাই লাল সেনার দিনে ঘুমোতৌ।। রাতে দৌড় ঝাপ করে 
শরীর গরম রাখতো। । এমনি করে রাত কেটে যেত। তার ওপর আবার 
মশার উৎপাত । মশারি নেই । তাই ধোৌঁয় দিয়ে মশ।| তাড়াতে হত। 
ধোঁয়ায় ভীষণ কষ্ট হত । ওমুধপতর, খবরের ক1গজ, বই-_কিছুই পাওয়) 
সহজ ছিল না। অনেকগুণ বেশি দামে আশে পাশের গ্রাম থেকে জোগাড় 
করতে হত । তাঁও জুটতো পুরোনো বইপত্র । কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও 
লাল সেনার এক মুহূর্তের ভ্বন্যেও ভেঙ্গে পড়ল না। এরই মধো তার। 
লিখল আগুন ঝরানে। কবিতা আর গান । অন্য দিকে চলল সশস্ত্র লড়াই । 
শক্রত্র চেয়ে তাপের সাহস আর মনের জোর ছিল অনেকগুণ বেশি । চুকে 
সামনের সারিতে দাড়িয়ে লড়াই চালাতেন । শক্রর বুলেট কখনও তর 
টুপি, কখনো ভার উদ্দি ভেপ করে গেছে । তিনি বেঁচে গেছেন আশ্চর্যভাবে। 
, ভার সহক্েদ্ধার! ডাকে ঠাষ্টা করে বলতো! “ভাগ্যবান” । লাল সেনাদের 
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সাহস ছিল বলে কিন্ত তারা অকারণ ঝুঁকি নিত না। শক্তিশালী শক্রর 
বিরুদ্ধে কখনও তারা বোকার মতে। লড়তো৷ না । এ ব্যাপারে মাও ংসে-তুং 
তাদের যা শিখিয়েছিলেন তা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে চিংকাং-এর ফ্রণ্ট 
কমিটির লেখা ১৯২৯-এর এপ্রিলের একটি চিঠিতে পাই £$ “আমাদের গেরিলা 
রণকৌশল । প্রধানত সেগুলো হচ্ছে এই £ আমাদের বাহিনীকে ভাগে ভাগে 
ছড়িয়ে দাও জনগণকে জাগিয়ে তোলবার জন্যে; আমাদের বাহিনীকে 
এক জায়গায় জড়ো কর শত্রুর সঙ্গে মোকাবেল। করবার জন্যে । 

শক্র এগোয়, আমর] পিছু হটি; শক্র তাবু গেড়ে বসে, আমর তাদের হয়রান 
করি; শক্র ক্লাস্ত হয়, আমরা আক্রমণ করি; শক্র পিছু হটে, আমরা 
পিছু নিই । 

শক্ত খাট এলাকাগুলে!কে বাড়াবার জন্যে ঢেউয়ের মতো। এগোবার নীতি 
নাও; শক্তিশালী শত্রু যদি পিছু নেয়, চক্রপথে চলার নীতি নাও। 

যত কম সময়ের মধ্যে সম্ভব, এবং সবচেয়ে ভালে পদ্ধতিতে সব চেয়ে বেশি 
সংখ্যায় জনগণকে জাগিয়ে তোলো 1” 


॥ খাটি ইস্পাত॥ 


“গ্রণফৌজ না থাকলে, জনগণের কিছুই থাকে ন।” তাই মাও তসে-তুং-এর 
নেতৃতে চিং ভিংকাং পাহাড়ের যুগ থেকেই চীনের কমিউনিস্টর! সেনাবাহিনীকে 
বিপ্লবী কায়দীয় গড়ে তোলার সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েছিল । এ ব্যাপারে 
৯৯২৯ সালের ডিসেম্বরের কুতিযেন সম্মেলনের একটা বিশেষ তাংপর্ষ রক্ষেছে । 
মাও সে-তুং নিজে সে সন্মেলনে এ সমস্য! সমাধানের সঠিক পথ দেখিয়ে 
দিয়েছিলেন । 

কুতিয়েন সম্মেলনে মেনাবাহিনী গড়ে তোলা সম্পর্কে ধে মীতিগুলে! 
আলোচনা করা হয়েছিল চেন পোঁ"তা। ঠার “দশ বছরের গৃহমুদ্ধ প্রসঙ্গে 
লেখাটিতে তা এইভাবে সংক্ষেপে দিয়েছেন £$ এক, সেনাবাহিনীকে মানতে 
হবে যে রাজনৈতিক কাজ সামরিক কাঁজকে পথ দেখায় এবং পার্টিই 
সেনাবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, সেনাবাহিনী পাটিকে পথ দেখিয়ে 
নিয়ে যায় না ।' আরও বুঝতে হবে যে সামরিক কাজকর্ম থেকে পার্টিকে 
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আলাদা করা যায় না। ছুই, এই সেনাবাহিনীকে জনসাধারণকে সঙ্গে নিভে 
হবে। এই বাহিনী একই সঙ্গে লড়বে, প্রচার করবে এবং জনসাধারণকে " 
সংগঠিত করবে । নিজেকে কখনও তাদের থেকে দরে সরিয়ে আনবে না৷ 
অথবা ভাঁদের উপর খবরদারি করবে না । তিন, এই বাহিনীকে সংকীর্ণতা 
থেকে মুভ হতেই হবে এবং তাকে মনে করতে হবে যে স্থানীয় জন- 
সাধারণকে সশক্্সর করে তোল! তার জরুরী কর্তব্যগুলোর মধ্যে একট]। 
চার, কুয়োমিনতাং-এর সেনাবাহিনীকে তার অফিসাররা! নিজেদের রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতাকে একচেটিয়া করবার জন্যে ব্যবহার করে, কিন্ত 
লাল ফৌজকে অন্য রকম হতেই হবে । পাচ, এই বাহিনীতে যে কমরেতর। 
সামরিক কাজের ভার নেবেন তাদের কুয়ৌোমিনতাং সেনাবাহিনীর অফিসার- 
দের মতে। হলে চলবে না, সম্পূর্ণ অন্ত রকম হতে হবে । কারণ কুয়োমিনভাং 
বাহিনীর অফিসারর! কুয়োমিনতাং পার্টির বিশেষ সুবিধাভোগী সদস্য হয়ে 
ঈীড়ায়। ছয়, এই বাহিনীকে নিজের ভেতর গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা! চালু 
করতে হবে। 
৯৯২৯-এর ডিসেম্বরে মাও ৎসে-ত্বং চতুর্থ লাল ফৌজের কুতিয়েন সম্মেলনের 
পার্টি প্রতিনিধিদের জন্কে যে প্রস্তাব তৈরি করেছিলেন সেটি মিলিটারি লাইন 
সম্পর্কে দলিলগুলোর মধ্যে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সে দলিলটি এখন 
“পাটির মধ্যেকার তুল ধারপা সংশোধন প্রদল্ে এই নামে পরিচিত । 
সেনাবাহিনী সম্বন্ধে একটা অনেক কালের পুরোনো ধারণা ছিল । _ সেটা 
ইচ্ছে ভরবে সেনাবাহিনী “শুধু সামরিক ব্যাপার নিয়ে” মাথা ঘামাবে । 
মতি বসে-তুং ভার কুতিয়েন প্রস্তাবে এই ধারণাকে কৈ ধুলিসাঁং কত করে দেন । 
তিনি দেখান যে, রাজনীতির সঙ্গে সামরিক ব্যাপারের বিরোধ আছে 
একথা বলা ভুল, সামরিক কাঁজের ' কাজের একটা রাজনৈতিক লক্ষ্য « লক্ষ্য ক্ষ্য থাকবেই খাক' ধাঁকবে, 
কারণ "সামরিক কাজ রাজনৈতিক কাজ সম্পূর্ণ করবার একটা উপায় মাত্র” । 
“যদি তুমি সামরিক দিক থেকে ঠিক থাকো তাহলে স্বা তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই তব 
রজিন্তির দিক থেকেও ঠিক আছ; ঠিক আছ যদি তুমি সামরিক দিক থেকে ঠিক না 
খঁকো, রাজনীতির ব ব্যাপারে তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না"_-সংক্ষেপে-বল। 


মানা সারাহ +৯০ পর উজ 


এহনীতিটি তব তুল এবং মাও সে-ত্বং নও ধসে-ং এটিকে ক বাতিল করে দিলেন তি 


জোর দিয়ে বললেন, প্রমিকজেপীর রাজনীতিকে কখনই সামরিক. কাজকমের 
অধীন করে তোল1; উচিত, নয় এবং এসম্প্ এসঞ্পর্কে মাওর নীতি তি হল-পাট 
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বন্মুককে চালায়, বন্দৃক পার্টিকে চালায় না। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, 
চীনের লাল ফোঁজকে দেখা উচিত “বিপ্লবের রাজনৈতিক কর্তব্যগুলে! পালন 
করবার জন্তে একটি সশস্ত্র দল” হিসেবে এবং সেই ভাবেই তাকে কাজে 
লাগানো উচিত। লড়াইয়ের কাজের সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে রাজনীতি শিক্ষা 
দেবার, তাদের সংগঠিত করবার, সশস্ত্র করে তুলবার বৈপ্লবিক রাজনৈতিক 
ক্ষমত। প্রতিষ্ঠা করবার এবং পার্টি সংগঠন গড়ে তুলবার ভার লাল ফৌজকে 
দেওয়া হল । তিনি বললেন “এই সব লক্ষ্য না থাকলে সংগ্রাম অর্থহীন হয়ে ॥ 
ওঠে এবং লাল ফৌজের বেঁচে থাকার কোনও মানেই থাকে না ।” চিংকাং 
পাহাডের যুগে তার লেখাগুলো থেকেই বোঝা যায় যে, মাও সে-তুং শুরু 
থেকেই পার্টি এবং সেনাবাহিনীকে কেমন করে গডে পিটে শক্তিশালী করে 
তৃদঙ্গিন্লন । কুতিয়েন সম্মেলনের এ প্রস্তাবেই মাও €সে-তবং বঙ্গেন ষে, 
চতুর্থ লাল ফৌজের পার্টি সংগঠনের মধ্যে এমন চিন্তাধারা রয়েছে যা সর্হারার 
দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আসেনি । ফলে পার্টির সঠিক লাইন কাজে খাটাবার ব্যাপারে 
বাধা অ'সপছে। এন্স কারণ বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, খাটি অঞ্চলে 
পার্টির মূল ইউনিটগুলে! প্রধানভ “কৃষক এবং অন্যান্য পেতিবুর্জোয়া লোক 
নিয়ে তৈরি ।” সৈন্যবাহিনীও প্রধানত কৃষক নিয়েই গঠিত ছিল । কিন্তু এই 
অসুবিধে সত্বেও চীনের কমিউনিস্টরা ষে খাঁটি বিপ্লবী পার্টি এবং বিপ্লবী 
ফোৌজ গডে তুলতে পেরেছিলেন তার কতকগুলো এতিচাসিক কারণ রয়েছ । 
চেন পো-তা তার “দশ বছরের গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে” লেখাটিতে লেছেন, "আমাদের 
পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং বেডে উঠেছিল প্রধানত শক্তিশালী এবং একজ 
সংগঠিত শিল্প-শ্রমিকদের ভিত্তি করে। সেই পার্টি ১৯২৪-২৭-এর 
বিপ্রবে মজবুত হয়ে উঠেছিল এবং মূল্যবান রাজনৈতিক ও সংগঠনগত 
অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করেছিল। আমাদের পার্টির নেতারা এবং গুরুত্বপূর্ণ পদে 
আছেন এমন সংগঠক কর্মীরা, বদের মধ্যে রয়েছেন মাও সে-তৃং 
এবং অন্তান্ত কমরেডরা, তীদের রাজনৈতিক কাজকন্নের একেবারে গোৌঁডা 
থেকেই নিজেদের শ্রমিকশ্রেণী আর তার সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সৃক্ত 
করেছিলেন এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদ পুরোপুরি রপ্ত করেছিলেন ।” চেন 
পো-তা আরও বলেছেন যে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সঠিক নেতৃত্ব এবং 
রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞ চীনের কমিউনিস্টদের শিক্ষিত করে তুললে! । মাও 
ংসে-তুং সব সময় শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের প্রস্থটাকে গুরুত্ব দিতেন । ১৯২৮-এর 
লাল চীন--১২ 
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ডিসেম্বরে তার “চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম” লেখাটিতে মাও €সে-তুং খুব 
জোর দিয়ে বলেছেন, “সর্বহারার আদর্শগত নেতৃত্বের প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ।” 
ভিনি বলেছেন, “সীমান্ত অঞ্চলের জেলাগুলোর পার্ঠ সংগঠনগুলো প্রায় 
প্বরোপুরি কৃষকদের নিযে গডে উঠেছে । অআ্রমিকঞ্রেণীর আদর্শগত নেতৃত্ব না 
পেলে সেগুলো বিপথে যাবে | - -***১ সমন্ত স্তরে পার্টির সামনের সারি 
সংগঠনগুলোতে শ্রমিক এবং গরীব কৃষকের অনুপাত বাড়িয়ে তোল উচিত 1” 
তিনি আদর্শগত শিক্ষাকে কখনও ছোট কবে দেখেন নি। ১৯৯২৯-এর কুতিয়েন 
সম্মেলনে তিনি বললেন, “লাল ফৌজেব মধ্যে পার্টি সংগঠনকে সবচেযে.জরুবী 
থে সমন্যাটর মোকাবেলা! করতে হচ্ছে তা হল শিক্ষা। লাল ফৌজকে 
মর্জরৃত করে এবং বাড়িয়ে লডাই চালিয়ে যেতে পারে এমন একটি শক্তি 
হিসেবে গড়ে তুলতে হলে পাটির মধ্যে প্রথমেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার । 
যদি পাটির রাজনৈতিক ম্লান উন্নত না করা হয়, যদি পার্টির মধ্যে বিদ্যুতি- 
গুলোকে নিরৃল না করা হয়, তাহলে লাল ফৌজকে জোরদার করা ও বাডিয়ে 
ভোলা নিশ্চয়ই অসম্ভব হবে; আর গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেওয়া আরও 
অস্ভর হবো তিয়েন সম্মেলনে তার প্রস্তাবে মাও ধসে-তুং রাজনৈতিক 
অবস্থা এবং শ্রেণীশক্তিগুলেমকে ভালভাবে বুঝবার জন্তে মনগড়া চিন্তার ওপর 
নির্ভর লা করে পার্টি-সঙ্যরা! যাতে মার্কসবাদী-লেনিনবার্দী পদ্ধতি প্রয়োগ 
করতে শেখে সে দিকে নজর দিতে বললেন । এই সমস্যা চীনের পার্টি 
জীবনের সব সময়কার কঠিন সমস্তা। এ প্রসঙ্কে ১৯৪৫-এর ২০এ এপ্রিল 
পর্টয় ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটি যে কথাগুলো বলেছিল তা মনে রাখার মত, 
“হআধা-উপনিবেশিক ও আধথা-সামস্ততান্ত্রিক চীন এক বিপুল আকারের 
পেতিবৃর্জোয়। শ্রেণীর দেশ । এই বিশাল স্তর যে শুধু আমাদের পার্টিকে ছিরে 
রয়েছে তাই নয়, পার্টির ভেতরেও পেতিবুর্জোয়া ঝেণীর লোকের! সভ্যদের 
মধ্যে সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি )"" হি সর্বহার] শ্রেণীর এগিয়ে থাকা লোকের। 
মার্কসবাদী-লেনিনব্জী মভার্শ এবং যে পাতি-সভ্যরা পেতিবুর্জোয়া আেণী 
খেকে এসেছে ভাঙ্গের আগ্গেকার মতাদর্শের মধ্যে দৃঢ় এবং সুস্পষ্ট সীমারেখ। 
ন। টানে, চাদের শিক্ষিত করে না তোলে এবং তাদের সঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে অথচ 
সঠিকভাবে এবং ধৈর্য ধরে সংগ্রাম না করে, তবে তাদের পেতিরূর্জোরা 
মতাদর্শকে হারিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে, এবং এর চেযেও বড়ো কথা, এই 
সভ্যরা নিজেদের আদর্শে সর্বহারা] জেণীর সাধনের সারির লোকদের নতুন 
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করে গডে তুলতে চেষ্টা করবেই করবে এবং পার্টি-মেতৃত অন্তায়ভাবে দখল 
করবে-_এই ভাবে পার্টি ও জনসাধারণের স্বার্থের ক্ষতি করবে ।” 

ংকাং পাহাডের মুগ থেকেই মাঁও €সে-তুং এই বিপদ সম্পর্কে চীনের 
কমিউনিস্টদের সতর্ক করে দিয়ে আসছিলেন । সে যুগে বিপ্লবী পার্টি ও 
বিপ্লবী ফৌজ গডাঁর ব্যাপারে তাঁর নির্দেশগুলে। এবং ভাব নেতৃত্বে পরিচালিত 
বিপ্লবী সংগ্রাম আগামী দিনের জয়লীভেৰ পথ করে দিয়েছিল । 


॥ ভুলের বিরুদ্ধে লড়াই । 


চি"কাং পাহাডে অ"শ্চর্য মানুষ তৈবি তল । লাঁঙ্গ সেনাবা পেল শুধু শক্তকে 
ধ্বংস করার শিক্ষা নয়, পুরো রাজনৈতিক শিক্ষা । তাঁদেব দ্বঃখ-কষ্টের শেষ 
নেই তবু ভাব! সংগ্রামে অটল ! চিয়াং কাই-শেক বার বার সৈন্য পাঠিয়ে 
এই লালদগের লাল কেল্লা তোপের মুখে উডিয়ে দিতে চেষ্টী কবল । কিন্তু 
ভার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হল না। বেক্লা শুধু মাথা উচু করে প্লীভিয়েই রইল 
না, ভাব এলাকা জ্রমশ বাড়িয়ে চলল । ১ 

১৯২৮-এর শরতে হুনান, হুপে আর কিয়াংসি এই তিন প্রদেশের সীমানা 
যেখানে মিশে গেছে সেখানে একটি বিপ্লবী স্বাটি তৈরি ১ 

১৯২৯-এ লাল ফৌজ দক্ষিণ কিয়াংসি আর পশ্চিম ফ্ুকিতেনে প্রবেশ করল । 
সেখানে হুটো! নতুন বিপ্লবী ত্বাটি তৈরি হল। তান্পর অল্পদিনের মধ্যেই 
স্বটো খ্বাটিকে একত্র করে কেন্দ্রীয় বিপ্রবী খাটি গড়ে উঠল । কিয়াংদির সুই- 
চিন হল এই কেন্দ্রীয় হাটি এলাকার মৃলকেন্দ্র । শ্রকই সময়ে ছুপে, হুনান, 
কিয়াংসি, ফুকিয়েন, কোয়াংসি, শেনসি ইত্যাদি প্রদেশে আরও কতকগুলে। 
বিপ্রবী খ্বাট গড়ে ওঠে । সঙ্গে সঙ্গে লাল ফৌজেব সৈশ্সংখ্যাও বাডতে 
থাকে । ১৯৩০-এ পৌছে দেখা যায যে, পনেবটি বিপ্লবী খাটি তৈরি হয়েছে 
এবং লাল ফৌজেব সৈন্যসংখ্যা হয়ে” ষাট হাজার । দেখতে দেখতে ত! 
লক্ষের ঈ্জাঠায় এসে ঈাড়াল। 

যে পার্টির নেতৃত্বে শ্রেণীশক্রর বিরুদ্ধে বিপ্লবী জনগণের এই বিরাট বিরাট জফ্ 
সম্ভব হল সে পার্টির ভেতরেও চলছিল ভুল লাইনের বিরুদ্ধে সাক লাইনের 
তৃম্বল লড়াই । এই তো নিয়ম । সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে, প্ুরোনোর সঙ্গে 
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নতুনের ষে দ্বন্থ চল্গে তার ছায়া পার্টির মধ্যে পড়বেই । এই লড়াইস্ষে 
মাও ৎসে-তুং এর নেতৃত্বে সঠিক লাইনের জিং হচ্ছিল বলেই বিপ্লৰ 
এগিয়ে চলল । 

আমরা দেখেছি ১৯২৭-এর ৭ই আগস্ট এক জরুরী সম্মেলনে দক্ষিণপন্থী 
চেন তৃ-সিউক নেতৃত্ব থেকে হটিয়ে দেওয়া হল । কিন্তু এ সম্মেলনই আবার 
বামপন্থী বিহ্যুতি ডেকে আনল । বিপ্লবী শক্তিকে রক্ষা করার জন্যে কোথা স্ব 
কখন পান্ট। আক্রমণ অথবা পিঙ্কু হটার কৌশল নিতে হবে তা কিছুই চিন্তা 
কর। হলন।। বরং হুকুমবাজী ও হঠকারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হল । এই 
সম্মেসন জোর করে শ্রমিকদের ধর্মঘটে ঠেলে দেবারও উৎসাহ জোগাল। 
সংগঠনের দিক থেকে সংকীর্থ দলীয় মনোভাবকে প্রশ্রয় দিল । পার্টির নেতৃ- 
স্থানীয় কর্মীর! শ্রমিক শ্রেণী থেকে আসছে কিনা এর ওপরই একতরফা 
জোর পড়ল । শ্রমিকত্রেণী থেকে এলেই হল-_অন্য দিক হিসেবের মধ্যেই ধবা 
হল না। পার্টির মধ্যে গণতন্ত্রের নামে ঢালাও স্বাধীনতা চালু হল-_ শৃঙ্খলার 
বালাই রইল নাঁ। এ বছরুই নভেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় হঠকারীদের 
জয় জয়কার হল। কেন্দ্রীয় কমিটিকে তারা কর্জা করল। ছু চিউ-পাই 
এবং পার্টির অন্তান্ত নেভার! গণতান্ত্রিক বিপ্রবের স্তর আর সমাজতাস্ত্রিক 
বিপ্লবের স্তরকে গুলিয়ে ফেলল । তারা স্বীকার করতে চাইল ন1 ষে, বিপ্লব 
ধাপে ধাপে এগুবে এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরে কতকগুলে। নিদিষ্ট কাজ 
রয়েছে । প্রথম স্তরের অর্থীং গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজগুলো সারা হলে পরই 
দ্বিতীয় স্তরের অর্থাং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজে হাত দেওয়া! চলে । কিন্ত 
ছঁ চিউ-পাই আর তার সমর্থকেরা! ভাবল সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের কাজগুলো 
গখতান্ত্রিক বিপ্রবের শুরেই আগে ভাগে সেরে ফেলা যাবে । বিপ্লব ষে 
১৯২৭ একটা বড়ো! ধাক। থেয়েছে তা বেমান্ুম ভুলে গিয়ে এই বামপন্থী 
রুগীগুলে! “স্কায়ী বিপ্লব"-এর নামে “অবিরাম বিজ্রোহেরপ-কর্মসূচী 
প্রচার করল । তারা বুঝল না! যে জনগণ সবে ঘা খেয়েছে আর বিপ্রবের 
শক্ররা জোর পেয়েছে । তখন পিছু হটে আসা দরকার । উদ্টে ভার! প্রচার 
করল যে কৃষক জনতা! নাকি এখন কয়েকটি প্রদেশে এমন কি শিল্প ও বাণিজা 
কেন্দ্রেও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখন করতে পারে । শহর আর গ্রামকে এক 
করে দেখে ত্বারা পার্টির কর্মী আর সমর্থকদের শন্গরে বিদ্রোহে উদ্কে দিল । 
সভার গ্রামাঞ্চলের কৃষক সংগ্রামের চুড়ান্ত তাংপর্য বুঝল না। শহরের 
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ড়াইতেই মশগুল হয়ে রইল । মাও সে-তৃং এই বাম বিচ্যুতির জোর 
বিরোধিতা করলেন । ১৯২৮-এর শগোডার দিকেই এই ভুল লাইন অনেক 
এলাকায় বাতিল হল । আর এপ্রিলে প্রায় গোটা দেশ থেকে নিশ্চিহ্ত হল । 
এই ভাবে চীন বিপ্লবের ইতিহাসে প্রথম “বামপন্থী” লাইনের হার হল। 
১৯২৮-এর জুলাই মাসে পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস শুরু হয়। এই কংগ্রেসে 
মূলত সঠিক লাইনেরই জিং হল। চীনের কমিউনিস্টর1 এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল 
যে, ১৯২৭-এর ব্যর্থতার পরও চীন বিপ্লবের স্তর পাল্টে যায়নি বুর্জোষা। 
গণতান্ত্রিকই রয়েছে । এই কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদ-বিরোধী শরমিক- 
বুখুকও গখতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করবার ডাক দিল । সেখানে চেন 
তূ-সিউর দক্ষিণপন্থী নীতির কঠোর সমালোচনা হল । চেন কিন্ত তার ভুল 
স্বীকার করল না। বলল, বিপ্লবের বার্থতাঁর জন্যে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 
এবং কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকই দায়ী । সে নিজে ধোয়। তুলসী পাতা ! চেন তৃ- 
সিউ আর তার সমর্থকরা বিজ্ঞের মতো! বলল, ১৯২৭-এর পর বুর্জোকা 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগ চীনে শেষ হয়ে গেছে । বুর্জোয়ারা নাকি সাম্রাজ্যবাদ 
ও সামন্তবাদকে হারিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছে । তারা বলল, চীনের 
সমাজে পুঁজিবাদই সর্বেসর্বা। তাই ন্পমস্তবাদ এব, "াম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 
বিপ্লবের স্তর আর নেই। চীনের ট্রস্কি পন্থীরাও তাই বলছিল। তারা 
বলতো! যে, ৯৯২৪-২৭-এর বিপ্রবের পর বুর্জোয়'রা ক্ষমতায় এসেছে । 
ভাই বিপ্লবের স্তর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নয়। এখন চাই সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্নব। চেন ও তার লোকেরাও তাই বলল । বলল, চীনে পুঁজিবাদ 
শান্তিপূর্ণ পথে বেড়ে চলবে এবং শ্রমিকশ্রেণী এখন বিপ্লবী সংগ্রামের বদলে 
আইনী কাজ চালাবে আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে অপেক্ষা করবে । 
এতই যখন মনের মিল তখন আর দূরে থেকে কষ্ট পাওয়া কেন! চেন 
তু-সিউ ট্রস্থি-পন্থীদের সঙ্গে নিয়ে একট] পার্টি-বিরোধী গ্রুপ গড়ল । 
দেখতে দেখতে লোকট। পুরোপুরি প্রতিবিপ্রবী বনে গেল । তাই ৯৯২৯-এ 
তাঁকে পার্টি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল । 

ষষ্ঠ কংগ্রেসে “বামপন্থী” বিছ্যুতির তীব্র সমালোচনা হল । হঠকারিভা এবং 
হুকুমবাজীকে প্ণর্টির সবচেয়ে বড় বিপদ বলে দেখানো হল। এধরনের 
কাজের জন্তে পার্টি জনশ্মণ থেকে দূরে সরে আসছে ৷ এখন শহরে বিশ্রোহ 
ঘটণনে। উচিত নয়। আক্রমণ স্তর করার সময় হয়নি । কারণ বিপ্লাব এই 
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সেদিন ধান্ধা খেয়েছে । এখন দুই বিপ্লবী জোয়ারের মাঝখানের অবস্থা । 
আপাতত বিপ্লবী আন্দোলনে ভাটা পড়েছে । তবে নতুন বিপ্লবী জোয়ার 
আসবেই । কারণ যেসব দ্বন্দের ফলে বর্তমান চীন বিপ্রব শুরু হয়েছে 
সেগুলোর ফোনওটারই মীমাংসা হয়নি । সামনের বিপ্লবী লড়াইয়ের 
প্রস্তুতি হিসেবে জনগণকে বিপ্রবের পক্ষে টেনে আনাই হল আজকের কাজ । 
কিন্ত ষষ্ঠ কংগ্রেসের কতকগুলো গুরুতর দুর্বলতা ছিল । এই কংগ্রেস 
গ্রামাঞ্চলে ঘাটি গড়বার প্রয়োজন ভালে! করে বুঝতে পারেনি । গণতা ্ত্রিক 
বিপ্লব ষে দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের ব্যাপার তাও বৃঝে ওঠেনি । কৌশল হিসেবে 
পার্টির পিছু হটার প্রয়োজনও স্পষ্ট হয়নি । বিশেষ করে পার্টির কাজের 
কেন্দ্র যে শহর থেকে গ্রামে নিয়ে যেতেই হবে এই মূল বিষয়টিও তাদের 
াধায় চৌকে নি। তাই পার্টির কেন্দ্রীয় সংগঠন শহরেই পড়ে রইল । 
আর প্রধানত শহরকে কেন্দ্র করেই পার্টির কাজ চলল । তাছাড়া মাঝামাঝি 
শ্রের্ণীগুলে! সন্বক্েও কংগ্রেসের ধারণ ভুল ছিল । তাই বলা হল যে, জাতীস্ 
বুর্োয়ার! হচ্ছে “বিপ্লবের জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে এমন মারাত্মক শক্রদের 
একটি ।* আসলে তার! জাতীয় বুর্োয়ার দোমনা চরিত্র বুঝতে পারল 
না। এও বল! হুল যে, “কুয়োমিনতাং-এর সব অংশই প্রতিক্রিয়াশীল 1” তাই 
তারা কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে দ্বন্দের সুযোগ নিয়ে সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীলদের 
বিচ্ছিন্ন করে ধ্বংস করতে পারল না। তাছাড়া বামপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে 
এই কংগ্রেস সঠিক আদর্শের লড়াই করতে পারঙ্গ না। এই বিছ্যুতির শেকড় 
খুঁড়ে বার করা হুল না। মাও €সে-তৃং ষষ্ঠ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন না। 
কিন্ত ভাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটিভে স্থান দেওয়া হয়। পরে তিনি এই কংগ্রেসের 
সঠিক নীতিগুলোকে তুলে ধরলেন এবং কাজে পরিণত করলেন । আর যে 
সব সঙক্তার সঙ্গাললান কংগ্রেস করতে পারেনি তা যাও €সে-তুং-ঞএর তত্ব এবং 
কাজ সমাধান করে দিল । চিংকাং পাহাড় তার সাক্ষী । 

মাও গসেন্তুং এর নেতৃত্বে চীনের কষিউনিস্টর! ষষ্ঠ কংগ্রেসের ভাল দিকট। 
কেমন করে সাধনে নিয়ে এলেন তা লক্ষ্য করার মতো! । মাও €সেন্তুং 
ভার "একটি দাবানল সৃষ্টি করতে পারে" লেখাটিতে ১৯২৯"এর ৫ই 
এপ্রিল পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে জরণ্ট কমিটির লেখা! একট! চিঠির অংশ 
তুলে দিয়েছেন । সে চিঠিতে বল! হয়েছিল, "পার্টির ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস 
যেরাজনৈতিক ও সংগঠনগত লাইন দিয়েছিল ত? নির্ভুল, অর্থাৎ, বর্ঠমধন 
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স্তরে বিপ্লব হচ্ছে গণতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নয় এবং পার্টির বর্তমান কর্তব্য 
[ এখানে “বড়ো বড়ো! শহর” কথাগুলো যোগ করে দেওয়া! উচিত ছিল 1%* 
হচ্ছে জনসাধারণকে পক্ষে নিযে আসা *এবং এখনই বিদ্রোহ না কর! । তা 
সত্ত্বেও বিপ্লব তাড়াতাড়ি বেড়ে উঠবে এবং আমাদের প্রচারে আর সশঙ্ক 
বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তভ হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট মনোভাব গ্রহণ করছে 
হবে ।..-বিপ্রবে জয়লাভের একমাত্র চাবিকাঠি হচ্ছে সর্বহার1 শ্রেণীর 
নেতৃত্ব । বর্তমানে পার্টির গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনগত কর্তব্য হচ্ছে পার্টির জন্যে 
সর্বহারা শ্রেণীর একট। ভিং তৈরি করা এবং গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় এলাকায় 
হজ প্রতিষ্ঠানগুলোতে পার্টির শাখা গডে ভোলা । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 
শহরগুলোর লড়াইে সাহায্য করবার জন্যে এবং বিপ্লবী জোয়ারকে 
ভাড়াতাড়ি নিয়ে আসবার জন্যে সুনিদিষ্টভাবে প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে 
গ্রামাঞ্চলে সংগ্রীমকে বাড়িয়ে তোলা, ছোঁটেো। ছোটে! এলাকায় লাগ 
রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা এবং লাল ফৌজ গড়া এবং বাড়িয়ে তোলা । 
সুতরাং শহরগুলোতে সংগ্রাম না করা জুল হবে। কিন্তু আমাদের মতে 
কৃষকদের শক্তি বৃদ্ধি পাছে শ্রমিকদের শক্তিকে ছাড়িয়ে যায় এবং বিপ্রবের 
ক্ষতি করে আমাদের পার্টির মধ্যে কারও এরকম অ:শঙ্কা করাও ভূল হবে। 
কারণ আধা-ওপনিবেশিক চীনের বিপ্লবে কৃষক সংব্গাম সব সময়ই ব্যর্থ 
হতে বাধ্য যদি না স্কা শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব পায়, কিন্ত বিপ্লব কখনও 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় না ষদি কৃষক সংগ্রাম শ্রমিকদের শক্তিকে ছাড়িয়ে যায় 1” 

মাও €সে-তুং অন্তত্র বলেছেন, “একথা! বল উচিত যে, হষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের 
লাইনটি মূলত সঠিক ছিল কারণ সেই কংগ্রেস বর্তমান বিপ্লবের চরিত্রকে 
“বুর্জোয়া! গণতান্ত্রিক' এই নাম দিয়েছিল, সেই সময়কার অবস্থাকে ছুটি বিপ্লবী 
জোয়ারের মধ্যেকার সময় বলে বর্ণনা করেছিল, সুবিধাবাদ এবং “পুশ. 
ইজম্”"-কে (হঠকারিভাকে ) বাঁভিল করেছিল এবং দশ দফা কর্মসূচী গ্রচার 
করেছিল । এই সবই সঠিক হয়েছিল। এই কংগ্রেসের জ্রটিও ছিজ, 
চীন বিপ্লবের অসাধারণ দীর্ঘ সংগ্রামের ব্যাপারটা! এবং গ্রামাঞ্চলের খাঁটি 
এলাকার বিশেষ গুরুত্ব দেখাতে ব্যর্থতা! ভার উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা 
যায়। তাসাত্বও ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেস আমাদের পার্টির ইতিহাসে একটি 


* ব্র্যাকেটের অংশ মাও €সে-তুং পরে জুড়ে দিয়েছিজেন--জেখক 


১৯২ 


প্র্গতিশীল ভূমিক। গ্রহণ করে ।” (“আমাদের মৃল্যায়ন এবং চলতি অবস্থা”, 
১২ই এপ্রিল, ১৯৪৪) 

ষষ্ঠ কংগ্রেসেব দশ দফা! কর্মসূচী হচ্ছে এই £ এক, সাত্রান্দ্যবার্দী শাসন 
উৎথাভ কর। ছুই, বিদেশী পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠীন ও ব্যাঙ্কগুলোকে 
বাজেয়াপ্ত কর । তিন, চীনকে এঁক্যবদ্ধ কর এবং জাতিগুলোর আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার স্বীকার কর। চার, কুয়োমিনতাং-এব মুদ্ধবাজ সর্দাবদের 
সরকাবকে উতৎাভত কর। শ্পাচ, শ্রমিক, কৃষক এবং সৈনিকদের 
সমিতিগুলোর সরকার প্রতিষ্ঠা কর । ছয়, আট ঘণ্টা কাজের দিন চালু 
কর, মন্ধবরী বাড়াও, বেকার ভাতা এবং সামাজিক বীমা! চালু কর। সাত, 
সব জমিদারের জমি বাজেয়াপ্ত কর এবং সেই জমি চাষীদের মধ্যে বিলি 
কর! আট, সৈনিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত কব এবং অবসর প্রাপ্ত 
সৈনিকদের জমি এবং কাজ দাও । নয়, সব রকমেব চা ট্যাক্স ও নান। 
রকমের আদায় বাতিল কর এবং এক সঙ্গে থোক আদায় করা হয় এমন 
প্রশনতিশীল ট্যাক্স-ব্যবস্থা! চাল কর । দশ, বিশ্ব সর্বহারার সঙ্ষে এক্য গভে 
তোল, এঁক্য গডে তোল সোভিয়ে ইউনিয়নের সঙ্গে । 

ষষ্ঠ কংগ্রেসের সঠিক দিঁকটাকে সামনে রেখে মাও তসে-তুং এবং ভার 
সহযোদ্ধারা কাজ চালিয়ে গেলেন। তার প্রভাবে এবং নেতৃত্বে ক্রমে 
প্রামাঞ্চলে লাল শাসন জন্ম নিল। এমন কি কুয়োমিনতাং এলাকাতেও 
পার্টির সংগঠন নতুন করে গড়ে উঠল এবং কিছু কাছ শুরু হল। 

কিন্ত “বামপন্থী” বিচ্যুতি আবার পার্টির এগোবার পথে বাধ! হয়ে ঈাড়াল। 
৯৯৩০-এর মে মাসে চিয়াং কাই-শেক বনাম ফেং ইউ-সিয়াং এবং ইয়েন 
সি-শান্-এর মধ্যে লড়াই বাধল । ফলে দেশের ভেতরের অবস্থা বিপ্লবের 
পক্ষে ভাল হাল আর বিপ্লবীরাও তার সুযোগ নিয়ে তাদের কাজ খানিকটা 
এগ্সিয়ে নিল। অমরি বামপন্থী রুগীগুলেো অস্থির হয়ে উঠল। এবার 
তদের নেতা হল লি জি-সান । লি লি-সানের পাশে ছায়ার মতে। ছিল 
শয়তান লিউ শাওচি । এই লোকটা বিপ্রবের পথে মেরুদণ্ড সোজা করে 
চলতে জানে না। কখনো ডাইনে কখনো বীয়ে হেলে পড়ে । মেরুদণ্ড 
তে! নয় যেন মেরুলতী৷ | চীনের ইতিহাসে দেখা! দিল দ্বিতীয় “বামপন্থী” 
সুবিধাবাদী লাইন । এই “্বামপন্থীরাগ শহর আর গ্রামের লড়াইয়ের মধ্যে 
কোনও তঙ্কাৎ খুঁজে পেল না। প্রমিকজেণীর নেতৃছে গ্রামের সামত্তবাদ- 
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বিরোধী কৃষক সংগ্রামের চূড়ান্ত গুরুত্ব বুঝতে চাইল না। মাও ংসে-তুং-এর 
গ্রামে গ্রামে বিপ্লবী খাটি গড়া আর মুক্ত গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরাও করার লাইনকে 
তার] “সম্পূর্ণ ভুল” বলে উড়িয়ে দিল । গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে তাড়াহুড়োর 
ব্যাপার নয়, দীর্ঘ লড়াইয়ের ব্যাপার তা একদম বুঝল নাঁ। বলল, একট' 
বা! তার বেশি প্রদেশে জয় হলেই চীন বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের দিকে 
পা বাড়াবে । গণতান্ত্রিক আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরকে তারা এক 
করে ফেললো । মাঝামাবি শ্রেণীগুলোকে ভার! পুরোপুরি প্রতিবিপ্লবী 
ভেবে বসল । জাতীয় বুর্জোয়াদের সমস্ত কারখানা আর ব্যাঙ্ক বাজোয়াপ্ত 
করার আওয়াজ তুললো । তারা লাগাতার বিদ্রোহের উদ্ধকৃনি দিতে লাগল । 
জনগণ লাকি ছোটো! ছোটো নয়, বড়ো বড়ো আকশনের জলে হাত গুটিয়ে 
তৈরি রয়েছে । বলল, বিপ্লবী সংকট সারা দেশে একই ভারে বেড়ে উঠেছে । 
তাই দেশ জুড়ে এই মুহুর্ঠে বিদ্রোহ করার জন্যে প্রস্ততি করতে হবে। 
বিশেষ করে গধান শহরগুলোকে এই বিদ্রোহের কেন্দ্র হতে হবে । 

তারা এমন কথাও বলল যে, চীন বিপ্লব শুরু হলে বিশ্ব বিপ্রবও শুরু হবেই 
ভবে। ফলে চীন বিপ্রব সফল হবে। চীন বিপ্লব বা বিশ্ব বিপ্লব যে 
সমানভাবে বেড়ে ওঠে না তা তারা বুঝতেই চাইল না। ১৯৩০-এর জনে 
তারা সারা দেশ জুড়ে প্রধান প্রধান শহরে বিদ্রোহ কবর ফন্দি আটল । 
আর লালফৌজ যাতে শহরগুলো আক্রমণ করে তার ঞ& বৰ তৈরি করল। 
পরে তার পার্টি, যুব লীগ আর ট্রেড ইউনিয়নগুলোর নেতাদের নিজকে 
আ'কশন কমিটি গড়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্যে প্রস্তুত হতে ভুকুম দিল। 
অন্ত সব কাজ বন্ধ হয়ে রইল। কিন্তু এই ভুল লাইন বেশিদিন টি কল 
না। লি লি-সানের “বামপন্থী” লাইনের আমু ছিল চার মামেরও 
রুম_-১৯৩০-এর ভ্বুন থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত । চাংশাতে হাটি গড়বার চেষ্টা 
বার্থ হওয়ার লিলি-সানের পতন সহজ হুল । এই চেষ্টা বার্থ না হজে 
লিলি-সানের লাইন ধরে লাল ফৌজের ভয়ঙ্কর বিপদ হতে পারতো । 
কারণ লি লি-সানের প্ল্যান ছিল জাল ফোৌজকে দিয়ে শক্রর শক্ত খাঁটি 
উহান আক্রমণ করালো । 

সবল লাইন বারবার ব্যর্থতা এনে দিচ্ছিল । তাই অধিকাংশ সাধারণ কর্মী 
এ লাইনকে বাতিল করবার দাবি জানাল । ১৯৩০-এর সেপ্টেম্বরে পার্টির 
হষ্ঠ কেন্দ্রীয় কমিটির তৃতীয় পূর্ণ অধিবেশনে এবং ভার পরে কাজের মধ্যে 
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দিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটি লি লি-সানের ভ্বলগুলে! দূর করতে চেষ্টা করল । ষে 
হই চিউ-পাই অন্ত “বামপন্থী” ভুল করেছিল সে এশিয়ে এসে এ অধিবেশন 
পরিচালনা! করল । ক্রমে সে নিজের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠেছিল । খুব কিন 
অবস্থার মধ্যে শাংহাইয়ে সে লু সুনের পাশে থেকে বিপ্লবী সংস্কৃতি 
আন্দোলনের ভালো! কর্মী হয়ে উঠল । ফুঁকিরেনের গেরিল। অঞ্চলে ধর! পল্ডার 
পর ১৯৩৩-এর জুনে চিয়াং-এর জল্লাদদের হাতে তার প্রাণ যায়। সেপ্টেম্বরের 
পূর্ণ অধিবেশনে লি লি-সান নিজেও তার তুল স্বীকার করে কেন্দ্রীয় কমিটির 
নেতার পদ থেকে সরে আসে। পরেও বহুবার লি লি-সানকে তার ভূল 
স্বীকার করতে দেখা গেছে । ১৯৫৬ সালে পার্টির অফ্টম জাতীয় কংগ্রেসে 
লিলি-সানের বক্তৃতা থেকে একটা অংশ তুলে দিচ্ছি £ “আমি দ্বিতীয় 
“বামপন্থী” সৃবিধাবাদী লাইনের ভুলগুলোর জন্তে দায়ী ছিলাম-'.এবং 
প্রথম “বামপন্থী” সুবিধাবাদী লাইনকে কাজে খাটানোর ব্যাপারে আমি 
বেশ সক্ত্িয়' অংশ নিয়েছিলাম । ষষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসে পার্টি খুব স্পট 
ভাষায় প্রথম “বামপন্থী” সুবিধাবাদী লাইনের ভূলগুলোকে বাতিল করে 
এবং দেখিয়ে দেয় যে, পার্টির মধ্যে প্রধান বিপদ আসছে “পুটশৃ-ইজম' ( বা 
হঠকারী কায়দায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা ), সামরিক হঠকারিতা এবং হুকুমবাঁজি 
থেকে । যষ্ঠ জাতীয় কংগ্রেসের অঞ্জ দিন পরেই কেন আমি আবার এই 
ভুলগুলো করলাম ; কেন আমার এই ভুলগুলো আগের চাইতেও বড়ো 
এবং গুরুতর রূপ নিল? সবচেম়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল এই যে, যদিও 
আমি “পৃশ-ইজম”-এর তুলগুলে। নাজে মাত্র স্বীকার করেছিলাঙ্গ, আমি 
তাদের মতাদর্শগত শেকড় খুঁজে বার করিনি। আম্ি কেবলমাত্র আমার 
ভুলগুলোর কয়েকটি সহজে ধরা যায় এমন প্রকাস্ত রূপকে বাতিল করেছিলাম 
কিন্তু তাদের স্বুল চরিত্র ও মভাদর্শগভ শেকড় সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ 
করবার কাজে মার্কসবাদী-লেনিনবার্দী মনোভাব, দৃিতক্ষি এবং পদ্ধতি 
ব্যবহার করতে বার্থ হয়েছি এবং জানতাঙ্গ না কি করে তা ব্যবহার করতে 
হুয়। এবং সেই জন্তেই আমি আমার পেতি-বুর্জোয়া জেণীর গন্ভীরভাবে 
শেকড়-গাড়া খারাপ চরিত্র-লক্ষণগ্ুলোকে এবং সেগুলে। থেকে ষে নিছক 
মনগড়া চিন্তাধারা জন্মায় তাকে বদলাতে ব্যর্থ হয়েছি--যে চিন্তাধারা একজন 
লোককে বান্তব সত্য এবং জনগণ থেকে বিচ্ছিক্প হওয়ার পথে নিয়ে যায়। 
বিপ্লবের পক্ষে যখন আগের চাইতে অবস্থাটা ভালে! হুল আমার এই 
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খারাপ চরিত্র-লক্ষণগ্ডলো।, য৷ পেতিবুর্জোয়া শ্রেণীর স্বভাবের মধ্যেই থাকে, 
আরেকবার আগের চাইতেও খারাপ “বিপ্রবী” ক্ষ্যাপামির রূপ নিল। 
একই সঙ্গে আমার নিছক নিজের মনগড়া, অবাস্তব এবং গৌড়া ধারণাগুলো। 
ক্রমশই বেশি বেশি ক্ষ্যাপামির পধ ধরল । 

এই রকমের লাগাম-ছাঁড1 নিছক নিজের মনগড। ধ্যানধারণা রাজনীতিতে 
যে রূপ নিল তা হল এই-_-নিজেকে সাময়িক আবেগের হাতে ছেডে দেওয়।, 
নিজের মনের ইচ্ছাকে বাস্তব সত্য বলে মেনে নেওয়া, খেয়ালখুশিমতো এক- 
তরফ হুকুম জারি করা, নম্রতা বা বিবেচন। ছাড়া কাজ করা অথবা! ফলাফল 
সম্বন্ধে চিস্তা না করে কাজ করা ।...যেখানে শ্বেত সন্ত্রাস ( মানে, প্রতিক্রিয়া 
শীলপ্স চরম অত্যাচার উৎপীড়ন--লেখক ) শক্ত পাটি গেডে বসেছে সেই 
বড়ো বডে! শহরগুলোতে কষ্ট করে জনগণের মধো কঠোর পরিশ্রমের 
কাজ না করে একটু একটু করে বিপ্লবী শক্তিগুলোকে গড়ে না তুলে তার 
উল্টোটাই কর! হত £ ঘন ঘন স্ট্রাইক ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের ডাক দেওয়া 
হত এবং বার বার বিদ্রোহ ঘটানো হত । গ্রামাঞ্চলে ভূমি-সংস্কারের 
জন্যে বিপ্লবী সংগ্রামে নাবতে, গেরিলা যুদ্ধ বাড়িয়ে তুলতে এবং ক্রমে 
বিপ্লবী খাটি তৈরি করতে কৃষক জনতাকে সক্রিয় করে না তুলে ষে সশস্ত্র 
বাহিনীগুলো সে সময় ছিল বেশ কাচা এবং সংখা ছোটে! সেগুলোকে 
প্রধান প্রধান শহর সরাসরি আক্রমণ করতে বার বার ই: ম করা হতে লাগল । 
তারপর, বার বার এবং প্রচণ্ডভাবে মার খেয়ে ফিরে না এসে বরং লড়াইটাকে 
চরমে নিয়ে যাবার জন্যে মরীয়া ও খামখেয়ালী চেষ্টা! চালালে! হল। 
ফলে বিপ্লবী শক্িগুলোর গুরুতর ক্ষতি হস । যখনই আমি এসব কথা স্মরণ 
করি, নিজের মনগড়া ধ্যানধারণার বিষ মান্থষকে মূর্ঘতার কি তয়ানক 
চরমে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে তা ভেবে লজ্জায় মরে যাই । সংগঠন-সংক্রান্ত 
ব্যাপারে এরকম উগ্র মনগড়া ধ্যানধারণ। দলীয় সংক্কীর্ণতার বাড়াবাড়ির 
রূপ নিল। ফলে মাথা ঠাণ্ডা বাধা এবং অন্কের মতামত মনোযোগ 
দিষে শোনা প্রায় হতই না। যে কমন্ত্রেের! অন্ত মত তৃলে ধরত কোনও 
মুক্তি না দেখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে সৃবিধাবাদ অথব! তৃঙ্গ আপোষের পথে 
যাওয়ার অভিযোগ আনা হত । তাদের সঙ্গে একপেশে ব্যবস্থার কর! হত এবং 
তাদের কুৎস! কর! হত । এইভাবে পার্টির মধো একট! চরম অস্থাভাধিক অবস্থা 
দেখা দিল। এমন কি তা কয়েকজন চমৎকার সংগঠক কর্মীর মৃত্যু ঘটাল ।” 
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মাও ৎসে-তুং-এর তত্ব এবং কাজ চীনের কমিউনিস্টদের চোখ খুলে দিল । 
দ্তারা দেখতে গেল যে, লি জি-সানের পথ ধরে এল একেক পর এক বার্থত] | 
আর অন্য দিকে কিয়াংসিতে লাল ফৌজের গায়ে জাচড়টি পর্যন্ত পড়ল না 
"আর সংখ্যায় তারা বেড়েই চলল । মাও ওসে-তুং-এর নেতৃত্বে কিয়্াংসির 
খাটি অঞ্চল অজেয় দুর্গের মতো মাথ। তুলে দ্লাড়িয়ে রইল । 


লাল ছাভডির মার ॥ 


এবারে চিয়্াং কাই-শেকের দিকে কিছুক্ষণ মুখ ফেরানো যাক । চিয়াং কথা 
দিয়েছিল “দেশকে এঁক্যবদ্ধ করবে” কিন্ত দেখ! যাচ্ছে যে, সে নতুন নতুন 
মুদ্ধবাজ সর্দারদের সঙ্গে লড়েই যাঁচ্ছে। চিয়াং বলেছিল বিদেশীদের 
চাপিয়ে দেওয়া “অন্যায় হৃক্তিগুলে?” সে পছন্দ করে না, কিন্তু দেখা গেল 
সেগুলোর বিরুদ্ধে সে কিছুই করল না, বরং ১৯২৭-এর শেষের দিকে চিয়াং-এর 
'সৈশ্যেরা সোভিয়েখ রাশিয়ার বাপিজ্য-প্রতিনিধির ক্যাপ্টন আপিসের 
কর্সচাতীদের হত্যা করল অথচ এই সোভিয়েংই হচ্ছে একমাত্র দেশ যে দেশ 
চীনের ওপর জারের চাপিয়ে দেওয়া অন্যায় চুক্তিগুলে! অক্টোবর বিপ্রবের 
পর কলমের এক খোঁচায় উড়িয়ে দিয়েছিল । ক্যান্টনের এই হত্যাকাণ্ডের 
পাশাপাশি একই সময়ে আরেকটি কুৎসিত ঘটনা ঘটে । মুদ্ধবাজ সর্দার 
চাং সো-লিন তখনও পিকিং-এ পদীয়ান হয়ে বসে আছে । আমেরিকান, 
ইউরোপীয় এবং জাপানী সাম্ত্রাজ্যবাদীদের যোগসাজসে এই চাং সো-লিন 
পিকিং-এর সোতিয়েৎ দূতাবাস আক্রমণ করে । তার মানে বিপ্লববিরোধীরা 
যে ধেখাঁনেই থাক বিপ্লবী সোভিয়েখকে কেউই সন্ "করতে পারছিল না 
বং তাই তাদের ছেটা ছিল চীনের সঙ্গে সোভিয়েতের সব রকমের সম্পর্ক 
ফ্বংস করা । 

মুনাফা -শিকারী সাম্াজ্যবাদদীদের নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিত। ছিল প্রবল । 
আমেরিকা আর ইংল্যাণ্ডের ভাবেগার চিয়াং কাই-শেক জাপানের এত সাধের 
এলাকা উত্তর চীনে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে এ দ্িনিস জাপানের 
পক্ষে অসহ্থ। তাই জাপানী সৈল্ত ১৯২৮-এ শানতুং প্রদেশে চিয়াং-এর সৈচ্ক- 
খাহিনীয় পথ বদ্ধ করে ঈ্গাড়িয়ে গেল-আর এশ্োতে দেবে না তাদের ॥ 
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ব্যাপারট। এখানেই শেষ হতে পারে না । চিয়াং-এর সৈন্যকে জাপানী সৈল্বরা 
গুলি করে মারল । আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে যখন চিয়াং দত 
পাঠাল তখন জাপানীর। সেই দৃূতদেরও হত্যা করল । কিন্তু “জাতীয়তাবাদী” 
সরকারের ধ্ৰজ। উড়িয়েছিল যে চিয়াং সে চীনের স্বাধীনতার ওপর বিদেশীর 
এই জঘন্য হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে লড়ল না, জনসাধারণকেও এর বিরুদ্ধে 
উত্তেজিত করল না । বরং এই চাকর মহারাজ জাপানের রাজধানী টোকিওতে 
তীর্থযাত্রা করাই ভালে! মনে করল । সেখানে গিয়ে চিয়াং জাপানের 
মুদ্ধদেবতার চেলাচাম্প্ডাদের প্রণাম করে বলল, “আমাকে ভূল বুঝবেন না 
হুজুরের । আমি আপনাদের কোনও স্বার্থের বিরুদ্ধে যাব না ।” 

সত্যি দেখা গেল যে, চিয়াং এক নতুন দ্রৌপদী । ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, 
ইতালী এবং জাপান--এই পঞ্চ স্বামীকে খুশি করবার জন্য সে সব করতে 
পারে । শানরপেক্ষ” সেবার কাজ নিয়েছে সে। ১৯২৯-এ সাআজ্যবাদীদের 
উদ্কৃনিতে উত্তর চীনের মাঞ্চুরিয়ার স্থানীয় সরকার বেআইনীভাবে মাঞ্চুরিয়ার 
মধ্য দিয়ে রাশিয়ানদের তৈরি যে রেলপথ পূর্ব চীনে গেছে সেটাকে জবরদখল 
করে, রুশ সীমান্তে লড়াই বাধায়, এবং রেণপথের রুশ অফিসারদের গ্রেপ্তার 
করে। অথচ সোভিয়েং সরকার ক্ষমতায় আসার পরই জারের আমলের 
সমস্ত বিশেষ সৃবিধা বাতিল করে দিয়ে চীনের সঙ্গে চুক্তি করে এই রেলপথকে 
বাণিজ্যের দিক থেকে পরিচালনা করছিল চীনের সরকারের সঙ্গে মৃক্তভাবে 
এবং চীনের আইনের আওতার মধেো। চীনের «এ আক্রমণের পর 
সৌভিয়ে সরকার সৈন্য পাঠিয়ে রেল লাইন পাহারার ব্যবস্থা করে। 
সীমান্তের গণ্ডগোল বন্ধ করে এবং আগেকার শর্ত অনুযায়ী রেল চালাভে 
চীন সরকারকে বাধ্য করে । তার পরেই রুশ সৈন্যদল নিজের দেশে ফিরে 
যায়, কোনও জায়গা দখল করে না, কোনও “ক্ষতিপুরণ” চায় না, অন্য কোক 
শাস্তির দাবিও করে না। সাম্রাজ্যবাদীরা যে এই ঘটনা ঘটাল তার কারক 
হচ্ছে "তারা একটা চিমটি কেটে পরীক্ষা করে দেখল উত্তর-পূর্ব চীন থেকে 
রুশবিরোধী কাজকর্ম চালানো কতদূর সম্ভব। ছ্র' বছর পর চীনের মানুষ 
চিয়াঁং-এর এই বিদেশীর পা-চাটামৌর « বৰ ভোগ করল । কারণ ১৯৩১-ঞ 
জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে বসল । পরে আক্নগ্ল। সে কাহিনী বলব । এখন 
বিপ্রবের খবর নেওয়া যাক। 

বিপ্রব এগোচ্ছে। মাও ওসে-তুং-এর নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লৰ এনিয়ে চলেছে । 
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৯৯৩০-এ লাল ফৌজকে কেন্দ্র করে দিকে দিকে কৃষি বিপ্লবের আগুন স্বলে 
উঠেছে । যেসব অঞ্চল দিয়ে লাল ফৌজ শেছে সেসব অঞ্চলে কৃষকরা 
বিপ্লবে সামিল হয়েছে । ফল-_-জমিদারী উৎখাত, কৃষকের জীবনে নতুন 
দিন। হাজার হাজার বছরের জন্যে তারা এই দিনের অপেক্ষায় ছিল। 

ইতিপূর্বে ষে বিপ্লবী আন্দোলন হয়ে গেছে তার অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর 
করে মাও তসে-ত্বং কৃষি বিপ্লবের ছক তৈরি করলেন । এবারে যে লাইন বা 
কার্যসুঠী ঠিক হল তা এই । কৃষি বিপ্রবের ভিং হবে ক্ষেতমজ্ত্র আর গরীব _ 
চাষী--প্রধান নির্ভর এরাই । মধ্য চাষীদের সাথী করে.নিতে হবে। তারা 
সাধারণত অন্ককে শোষণ কবে না। ববং সাম্রাজ্যবাদী, জমিদার এবং, 
মুৎসূদ্ধি পুঁজিপতিরা তাদের শোষখ_করে। ধনী চাষীদের কড়া শাসনের 
অধ্যে হাত-পা বাধার মতো করে রাখতে হবে । মধ্য চাষীর! নিজেরা 
জেহ্নত করেই রোজগার করে । কিন্ত ধনী চাষীর নিজেরা মেহনত করলেও 
প্রধানত নির্ভর করে ভাডাটে ক্ষেতমনজু, সুদখোরি এবং জমির খাজনার 
ওপর । তাই তারা শোষক । তার! বিপ্লবের পক্ষে কখনও কখনও আসতে 
পারে। তবে বিপ্লবীদের খুব সতর্ক থাকতে হবে । মাঝারি আর ছোটো 
শিল্পের মালিকদের এবং ,মাবারি আর ছোটে! ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা 
করতে হবে, জমিদার এক্র্পীকে শেকড়শুদ্ধু উপড়ে ফেলতে হবে । মাও 
ঘসে-তুংএর এই নির্দেশ অনুযায়ী গ্রামাঞ্চলে কৃষি বিপ্লব জোরদার হয়ে 
ওঠে এবং বহু যুগের সামভশোধণের জাল ছিড়ে টুকরো! টুকরো! হয়ে যায় ৫ 
জমি বাজেয়াপ্ত করা এবং নতুন করে বিলি করার ব্যাপারে যেসব ত্বল 
হচ্ছিল তা মাও তসে-তুং শুধরে দিলেন । এ কাজে যাতে অধিকাংশ মানুষের 
সমর্থন পাওয়া যায় তাই ছিল ভার লক্ষ্য। “সমন্ত জমি বাজেয়াপ্ত কর” 
'পীতিটা তিনি তাই পান্টে দিতে বললেন । পরে দীডাল, “'সমন্ত সরকারী 
জমি এবং জমিদার শ্রেণীর জমি বাজেয়াপ্ত কর 1” জমিঙ্গাররা যেসব জঙ্গি 
চাষীদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল সেগুলো গরীব চাষী আর ক্ষেত- 
মন্ুরদের দেওয়। হল । মহাজনদের কাছে চাষীদের কয়েক পুরুষের খণ 
সুদে-আসলে বেড়ে পর্বতপ্রমাণ হয়ে উতেছিঙ, বিপ্লবী সরকার এক ফুয়ে সে 
ধাপের বোঝা উড়িয়ে দিল-"্কোনও খাপ আর থাকল না। অধিকাংশ মধ্য- 
স্ডাী আরও জমি পেল এবং বিপ্লবী সরকারের সঙ্গে সামিফা হল। মাঝারি 
এআর ছোটে। শিল্প-মালিক আর ব্যবসাক্ীরা নানা] রকমের অন্যায় ট্যাঝের 
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হাত থেকে রেহাই পেয়ে উন্নতি করতে লাগল । সুতরাং তার! আনন্দের সঙ্গে 
আমিক-কৃষকের গ্মণতান্ত্রিক সরকারের পেছনে এসে দাড়াল । কৃষি বিপ্লবের 
ফলে চাষীদের চাষের উৎসাহ চরমে উঠল । জমিদারী স্বার্থে যেসব জঙ্গি 
নষ্ট কর! হয়েছিল সেগুলোতে আবার চাষ হল আর অনেক পোঁড়ো জমি 
উদ্ধার করে চাষ করা হল । ফলন হুহ্ছ করে বেড়ে গেল। গ্রামকে যেন 
আর চেনা যায় না। বিপ্লবী খাটি এলাকার গ্রামগুলোতে জমিদারী শোষণ 
শেষ হয়ে গেছে, বিপ্লববিরোধীদের ঠাণ্ডা করা হয়েছে, লাল ফৌজ প্রবল 
হয়ে উঠেছে । নতুন দিন। নতুন .গ্রাম, নতুন জীবন-_এই হুল বিপ্লবের দান্‌.... 
কিন্ত পুরোনে। চিয়াং এবং আরও প্ররোনে। সামস্ত ও সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের 
মুসুদ্দিরা রয়েছে_শহরগুলোতে যাদের খাটি। এই পুরোনো শয়তানর! 
কি চুপ করে বসে থাকতে পারে? চিয়াং-এর নেতৃত্বে কুয়োমিনতাং ঠিক 
করল বিপ্লবা ধাটিগুলোতক সৈন্য দিয়ে ঘেরাও করে বোলতার বাসার মতো। 
পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলতে হৰে। ভার মানে কুয়োষিনতাং রীতিমত 
সল্প পেয়েছে। 

১৯৩০-এর শেনাশেষি এফ লক্ষ সৈন্য নিয়ে কেন্দ্রীয় বিপ্রবী খাটির বিরুদ্ধে 
এক “ঘেরাও” যুদ্ধ শুরু করল । সেখানে লাল ফৌজের সৈশ্তসংখ্যা চল্লিশ 
হাজারের বেশি নয়। অর্থাং চিয়াং সৈন্য লালদের ডবলেরও বেশি । 
কিন্তু দক্ষিণ চীনের কিয়াংসি প্রদেশে নিংতব নামে একটি জায়গায় মাও তসে- 
তৃং-এর নেতৃত্বে দাদ ফৌজ আচমকা! দ্সক্রমণ করে [£ং-ফৌজ্ের ন' 
হাক্জার লোককে বন্দী করে ফেলল । এর মধ্যে বেশ কিছু অ.ফসারও ছিল । 
শক্র ছত্রভঙ্গ হয়ে লাজ ফৌজের ভাড়া খেয়ে পালাতে আরম্ভ করল । 
“ঘেরাওস খতম । 

চিক়্াং দমবার নয়, দমলেও প্রভৃরা ভাকে দষ ফেলতে দেবে না। ১৯৩১-এর 
এপ্রিলে চিয়াং আবার “্ঘরোও* সুদ্ধের জন্তে সৈশ্তদল পাঠাল । আগের বার 
পাঠিয়েছিল এক লাখ, এবার পাঠাল হই লাখ । এবারেও সেই একই 
জায়গায় জড়াই_-দক্ষিণ চীনে কেন্দ্রীয় বিপ্লবী খাটিকে ঘিরে । চোদ্দ দিনের 
জড়াইতে লাল ফৌজ হু'লাখকেও চূড়ান্ত ঘ “বহারিয়ে দিল। অব্য লাল 
ফোৌঁজের অনেককে এই সব লড়াইতে শহীদ হতে হল। চত্তিশ হাজারের 
ফৌজ ত্রিশ হাজারে নেবে এল। শহীদের রক্ের দামেই স্বাধীনতা 
কিনতে হয় । 
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লাল ফৌজকে অন্ত জায়গা থেকে সৈন্ঠ সংগ্রহ করার এবং বিশ্রাম করার 
স্বযোগ ন! দিয়ে চিয়াং আবার আক্রমণ করল। আমর! এক লাখের পর 
ঘ্ব'লাখ দেখেছি, এবারে তিন লাখ । ১৯৩১-এর জ্ুলীইতে এই তিনলাখী 
হামল! শুরু হয়। এবারে আর অন্যের ওপর ভরসা না! করে স্বয়ং চিয্লাং 
সেনাপতি হয়ে এসেছেন, সঙ্গে বৃটিশ, জার্নান এবং জাপানী পরামর্শদাতার 
দল-__এ'র! মুক্ষবিদ্যার বড়ো বড়ো পণ্ডিত । লাল ফৌজ গৌড়া পদ্ধতিতে 
জড়াই করে না, তাদের সামনা-সামনি পাওয়া মুস্কিল, কখন কোমণ্খেকে এসে 
ষেহঠাং আঘাত হানবে কিচ্ছু বল! যায় না। সুতরাং তাদের সঙ্গে চিয়াং 
বাহিনী পারবে কেন £ চিয়াং-এর মুল বাহিনীকে এড়িয়ে গিয়ে লাল ফৌজ 
অন্তন্ধ তার ছোটো ছোটে! দলকে বেকায্দায় পেয়ে সাবাড় করে দিল। 
তিনটি যুদ্ধের তিনটিতেই লাল ফৌজের জয় হল, ত্রিশ হাজারেরও বেশি চিয়াং 
সৈন্ত মার! পড়ল, বাকীরা লাল হাতুড়ির প্রচণ্ড মারের চোটে আতঙ্কে 
পিছু হটল। শুধু দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাল্টা “ঘেরাও অভিযানেই লাল 
সেনার কেড়ে নিল শক্রর তিরিশ হাজার রাইফেল । চিয়াং-এর তৃতীস্ক 
অভিযান এই ভাবে শেষ হল। 


॥ লাল ঘাটি ॥ 


চীন বিপ্লবের শক্ররা ধৃব শক্তিশালী । এই শক্ররা কারা ? শক্তিশালী 
সাআআজ্যবাদীরা আর প্রবল সামন্তশ্রেণীর লোকেরা তে! আছেই, কখনও 
কখনও তাদের সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়ার৷ এসে যোগ দেয় এবং জনগণের 
বিরুদ্ধে দাড়ায়। সুতরাং কেউ যদি শ্ঠীনের বিপ্লবী জনগণের শক্তদের 
ক্ষমতাকে খাটো করে দেখে তাহলে তল হবে। কথাগুলো বলেছেন মাও 
ধসে-তুং তার “চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টি লেখাটিতে । 

তিনি আরও বলেছেন, এহেন শক্তর মৃখোম্খি দীড়িক়ে চীন বিপ্লবকে 
দীর্ঘস্থায়ী এবং নিষ্ঠুর হতেই হবে। অন্ত কোনও পথ নেই । শক্ত শক্তিশালী 
হওয়ার দরুন বিপ্রবী শক্তিগুলোকে গড়ে তোল! এবং শক্রকে ধ্বংস করবার 
মতো! শক্ত করে তোলা হু'চার দিনের কাজ নয়। এ কাজের জন্যে দীর্ঘদিন 
পরিশ্রম করতে হবে । এই শক্ররা এমন নিষরভাবে বিপ্লবকে দাবিয়ে দেয় 
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যে, বিপ্লবী শক্তিগুলো শক্রর খাটি দখল কর! দুরে থাকুক নিজেদের খাটিই 
রক্ষ! করতে পারবে না যদি না তারা নিজেদের ইস্পাতের মতো! শক্ত করে 
গড়ে তোলে এবং চরম নাছোড়বান্দা হয়ে লভে। তাই চোখের নিমেষে 
চীন বিপ্লবের শক্তিগুলৌোকে গডে তোল! যাবে এ কথ ভাবা ভুল । রাতারাতি 
চীনের বিপ্লবী সংগ্রাম সফল হবে এই ধারণাও ভূল । 

মাও সে-তুং বলেছেন, এহেন শক্রুর মুখোমুখি ঈীভিয়ে চীন বিপ্লবের প্রধান, 
হাতিয়ার বা রূপ হচ্ছে সশস্ত্র সংগ্রাম, শাহি সংগ্রাম নয় কারণ 
তুলেছে এবং তাদের সব রাজনৈতিক ভা আর গণতান্ত্রিক অধিকার 
ছৈকে বঞ্চিত করেছে | “চীনে সশ্ বিপ্লব সশস্ত্র প্রতিবিপ্নবের সঙ্গে লড়ছে । 
চন [বপ্লবের বিশেষে লক্ষণগুলো মধ্যে এবং সবিধেগুলোর ম মধ্যে এট্রা 
একটা111% 


“মাও ৎসে-তুং বললেন, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ নির্ভুল সুতরাং সশস্ত্র সংগ্রাম, 


ভারা ৬০৮৫৮ পারি 


বিপ্রবী মুদ্ধ, গ্রিল! যুদ্ধ এবং সে্*বাহিনীর কাজকে খাটো! করে 


সিকি 


দেখানো তুল হবে। তিনি আরও বললেন, এহেন শক্রর মুখোমুখি 
দাড়িয়ে যে প্রশ্নটার মোকাবেলা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে 
বিপ্লবী খাট এলাকার প্রক্স ॥_ চীনের প্রধান প্রধান শহবগুলো! অনেক_ 
দিন ধরে; শক্তিশালী _স্যআাজ্যবাদীদেছ এবং তাদের.  তক্রিয়াশীল  চীয চীনে 
সাঙ্গাংদের দখলে আছে। এই অবস্থায় বিপ্লুবী_ কমদের কর্তব্য কি কি? 


পি এজি পিট 


তাঁদের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে পিছিয়ে খ থাকা গ্রামগুলোকে, এগিয়ে চলা: » এঁক্যবদ্ধ 
স্বা্টি এলাকায়, বিপ্লবের বিরাট সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈ অর্থনৈতিক এবং এবং 
সাংস্বাঁতক দুগে, পারপত করা। এ এই রগ থেকে সেই চরম _বজ্ছাত শক্রদের 
"সঙ্গে লড়তে হবে যারা গ্রামাঞ্চকে_ আক্রমণ কববার জন্যে ন্য শহ্রগুলোকে 


শশা আক লক এবচ 


ব্যবহার করছে। এইভাবে সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ক্রমে ক্রমে 


এক ভা আধা অজ 


বিশ্লবকে সম্পূর্ণ সফল, করতে হবে । এটা তাদের _অবন্ত- কবনীন্র কাজ 


শপ স্পা পাম্প 


যি তার সাশ্রাজ্যবাদ ও তার গোল "দের সঙ্গে আপোষ করতে না৷ চায়; 
টিটি 


বরং চায় সংকল্পে ক্লে স্থির থেকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, যা যদি তারা চায় তাদের 
শরকিগলোকে গড়ে তুলতে-ও. মূজ্গরুত করতে এবং নিজেদের শক্তি যখন 
উপনৃ্ত নয় তধন শক্তিশালী শক্রর সক্ষে সরাসরি মোকাবেল! এডিয্ে যেতে । 
* স্ভাজিন 2 " ফীন-বিপ্লবের ভবিষ্যৎ" | 
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এই যখন অবস্থা তখন চীন বিপ্লবে জয়লাভ করা যাবে প্রথমে গ্রামাঞ্চলে । 
সেটা এই জন্তে সম্ভব হবে যে, চীনের অর্থনৈতিক বিকাশ অসম অর্থাৎ সব 
জায়গায় সমানভাবে হয়নি । কারণ চীনের অর্থনীতি এক্যবদ্ধ পুঁজিবাদী 
অর্থনীতি নয় । তাছাড়া তার এলাকা বিশাল । ফলে বিপ্লবী শক্তিগুলো তাদের 
কায়দামতো ঘোরাঁফেরার ব্যাপারে যথেষ্ট জায়গা পাবে । আর প্রতিবিপ্লবীরা 
ছত্রভঙ্গ হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রচুর ছ্ন্্ আছে এবং যে কৃষকর! বিপ্লবের 
প্রধান শক্তি তাদের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি কমিউনিস্ট 
পার্টি। কিন্তু এর আরেকটা দিক আছে! এই সব কারণ বিপ্লবকে করে 
অসম এবং পুর্ণ জয়লাভের কাজকে দীর্ঘস্থায়ী ও কঠোর পরিশ্রমের ব্যাপার 
করে ভোলে । তাহলে পবিষ্কার কথা হচ্ছে এই যে বিপ্লবী ধারটি এলাকা” 
গুলোতে দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রাম হচ্ছে প্রধানত চীনের কমিউনিস্ট পার্টির 
নেতৃত্বে কৃষকদের গেরিলা দ্ধ । সেই জন্যে গ্রামাঞ্চলকে বিপ্লবী খাটি 
এলাকণ হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়োজনকে অগ্রাহ করা, কৃষকদের মধ্যে 
কঠোর পরিশ্রমের কাক্তকে অবহেলা কর! এবং গেরিলা সুদ্ধকে অবহেলা 
কর! ভুল । কিন্ত মাও ৎসে-তুং বলেছেন, সশস্ত্র সংগ্রামের ওপব জোর, 
দেওয়া মানে এই নয় যে অন্ত ধরনের সংগ্রাম বাতিল করতে হবে ।. বরং 


পা 


সশস্ত্র সংগ্রাম সফল হতে পারে না যদি না তাকে অশ্ব ধরনের সংগ্রামের 


না ট্ল চপ কত শ পারি 
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সঙ্গে ক্ষে মুক্ত করা হয়। আর গ্রামাঞ্চলে খাটি এলাকার কাজের ওপর জোর 


জা ||| ০৬ পিএ দিল 


দেওয়া মানে এই নয় যে বড়ো বড়ো শহরে এবং শত্রুর অধীনে আছে এমন 


শী 


অশান্ত বিশাল গ্রামাঞ্চলগুলোতে কাজ করা ছেড়ে দিতে হবে বরং বড়ো 


শাসর শি এত | ইট 
৪ পবাটকর অপ রাও টন পলা ৯৬৬ ৪৮০০ ৪ 


গ্রামাঞ্চলের বাটি এলাকাগুলো বিজ্জি্ হয়ে_ যাবে এবং বিপ্লবের হার হবে। 


শা ১র389 কপি বত ইল প্র 
০০০০০০৯০০ 


তাছাড়া বিপ্লবের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে  শক্তর প্রধান স্বাটি বড়ো শহরগুলো৷ দখল 
করা। এ শহরগুলোতে যথেষ্ট কাজ না করলে সে লক্ষ্যে পৌঁছনো যাবে 
না। “চিংকাং পাহাড়ের সংগ্রাম” লেখার্টতেও মাও ংসে-তুং বলেছিলেন, 
“জেলা শহরগুলো! এবং অন্য বড়ো বড়ো শহুরের শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি 
গভীর মনোযোগ দিতে হুবে।” 

মাও €সেম্তুংশএর ওপরের কথাগুলে! থেকে চীন বিপ্রধের একটা ছবি পাই। 
সে ছবিতে খাটি অঞ্চলগুলো সবল গ্বগ করছে। বিপ্লবের দেশজোড়া জয়ের 


মুন! হিসেবে বিপ্লবী খাটি অঞ্চল গড়ে তুলতেই হবে । ৯৯২৪-২৭-এর প্রথম 
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বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের আমলে কুয়োমিনতাং-কমিউনিস্ট মুক্ত সরকার তৈরি 
হয়েছিল। তখন ঘাটি এলাকাগুলোর কেন্দ্র ছিল কতকগুলো বড়ো বড়ো 
শহর । তবুও খাটি এলাকাগুলে৷ জোরদার করে তোলবার জন্যে শ্রমিক 
শ্রেণীব নেতৃত্বে প্রধানত কৃষকদের নিয়ে গণফৌজ গড়ে তোলা এবং 
গ্রামাঞ্চলে ভূমি সমস্যার সমাধান কবা প্রয়োজন ছিল। ১৯২৭-এর পর কৃষি 
বিপ্রবের যুদ্ধের সময় দেখা গেল শহরগুলো! সবই প্রতিক্রিয়াশীলদের 
খপ্নবে পডেছে । তাই কৃষকদের গেবিলা যুদ্ধের ওপব নির্ভর করে গ্রামাঞ্চলেই 
প্রথম খাটি গডতে হল এবং সেগুলোকে বাড়িয়ে তুলতে হল । কারণ 
শত্রু গ্রামেই দ্ববল । 

খাটি এলাক! গডে তুলতে না পারলে সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে এক জায়গা 
থেকে জ,ণবঙ্গ জায়গা বরে বেডাতে হবে । স্থানীয় জ্বনগণের সঙ্গে তাদের 
এক্য গডে উঠবে না। তাই শক্রর হঠাৎ আক্রমণের মুখে তাদের হার মানতে 
হবে। সেই জন্যে মাও তসে-তং তার “চিংকাং পাহাডের সংগ্রাম” লেখাটিতে 
বলছেন £ অ'মাদেব অবশ্যই কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোতে খুব শক্ত ভিং গাড়বার 
চেষ্টা করতে হবে যাতে যখন শ্বেত সন্ত্রাস আঘাত হানবে তখন যেন নির্ভর 
কববার মতো নিরাপদ কিছু ব্যবস্থা আমাদের জন্যে থাকে-_যাতে আমরা 
জয়লাভ করবই এমন একটা অবস্থায় নিজেদের এনে ফেলতে পারি 
চারদিকে সন্ত্রাসবা চরম প্রতিক্রিয়াশীলদের রাজত্ব । _ এই শয়তানী বেড়া- 
জালের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ জিনিসের ওপর নির্ভর করে শ্রমি - কষকের স্থারী 
সবকার বা লাল রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্ম সম্ভব তা তিনি এঁ লেখাতেই 
বলেছেন । পীচটি জিনিস. চাই £ এক, একটা শক্ত গণভিতি অর্থাৎ জন, 
গণের মধ্যে শক্ত খাটি । দুই, একট শক্ত পার্টি সংগঠন । তিন, যথেষ্ট 
শক্তিশালী একটি লাল ফৌজ। চার, সামরিক অভিষানকে সাহাষ্য কুঢুর 
এমন “টেরেইন” বা স্ৃ-পৃষ্ঠ । অর্থাং দেখতে হবে জমির পিঠ কেমন। পাঁচ; 
বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট অর্থনৈতিক সুযোগ-সৃবিধে । 

চিংকাং পাহাঁড়কে খাট এলাকা! হিসেবে বেছে নেওয়া কাবণগুলো খুব 
পরিষ্কার। এই অঞ্চলে অন্ত অঞ্চলের তুলনায় বেশি শক্ত পার্টি সংগঠন 
ছিল। এলাকার জনগণ এবং বনু সংগ্রামে অভিজ্ঞ আঞ্চলিক সশস্ত্র বাহিনীর 
ওপরও পার্টির প্রবল প্রভাব ছিল । চিংকাং পাহাঁ অঞ্চলটা ছিল হর্গের 
মতে! _শক্রর় সেখানে ঢোঁকা অসম্ভব । কারণ খাঁডা আকাশে উঠে গেছে 
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এমন পাহাড় আর ঘন বন অঞ্চলটাকে প্রহরীর মতো! রক্ষা করছিল । 
ভবপৃষ্ঠ বা জমির পিঠের দিক থেকে চিংকাং-এর অবস্থা এই রকম 
ছিল। মাত্র পাঁচটি সরু পথ দিয়ে চিংকাং বাইরের জগতের সঙ্গে যোগা- 
যোগ রক্ষা করত । তা ছাড়া এই অঞ্চলের জমি ছিল উর্বর এবং আশে 
পাশের অঞ্চলে অর্থনৈতিক সুযোগ-সবিধে ছিল অনেক । তাইলাল ফৌজের 
পক্ষে টাকাফড়ি তোলা ও রসদ যোগাড় করা সহজ হয়েছিল । পরে 
অবন্ক অনেক ফৌজ এসে জড়ো! হওয়াতে এবং শক্রর ঘন ঘন আক্রমণের 
ফলে লাল সেনাদের প্রয়োজনীয় জিনিস যৌগাড করতে খুব কষ্ট হত। 
একটা বড়ো কথা হল যে চিংকাঁং এমন জায়গায় ছিল যে সেখানকার বিপ্লবী 
আন্দোলনের প্রভাব হুনান, হুপে এবং কিয্লাংসি এই তিনটি প্রদেশের 
জনশ্গণের ওপর পডবে। 
মাও সে-তুং-এর মতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষি বিপ্লব, সশস্ত্র ফৌজ এবং 
বিপ্রবী গ্বাটি এলাকা গড়ে তোল1-_-এই তিনটি দিক মিলে *শ্রমিক ও কৃষকের 
একটি সশস্ত স্বাধীন সরকার”-এব সাধারণ ধাবপ অথবা লাল রাজনৈতিক 
ক্ষমত। প্রতিষ্ঠার ধারণা কূপ নেয়। চেন পো-তা তার “দশ বছরেব গৃহযুদ্ধ 
প্রসঙ্গে” লেখাটিতে বলেছেন, আমর! লক্ষ্য করছি যে মাও ংসে-তুং যখন কৃষক 
আন্দোলন সম্পর্কে হুনানের রিপোর্ট লিখেছিলেন তখনকার তুলনায় মাও 
ধসে-তুং এর চিন্তা বিরাট পা ফেলে সামনেব দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। 
মাও তসে-তুং দেখালেন যে লাল রাজনৈতিক ক্ষমত] প্রতিষ্ঠাব ধারণাকে 
রূপ দেবার জন্যে “পু্শ-ইজম” বা হঠকারী কায়দায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা 
এবং “লিকুইডেশন-ইজম” বা পার্টিকে তুলে দেওয়া অর্থাং বরবাদ করা 
এই হুটোরই বিরোধিতা কর। দরকার । “লোক্যাল-ইজম”" বা আঞ্চলিক 
সংকীর্ণত। এবং ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এমন বিদ্রোহী দলের মনোভাব এই দ্বটোরও 
বিপোধিতা করা দরকার । মাও ওসে-তৃং ১৯২৯-এর ডিসেম্বরে কুতিয়েন 
সম্মেলনে তার প্রন্তাধে ঘুরে ঘুরে বেড়াস্স এমন বিদ্রোহী বাহিনীর মতাদর্শ 
সন্বন্ধে বললেন, “এই মতাদশ এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করে.£ এক, কিছু 
লোক লোক কেবল বরে ঘুরে গেরিলা 'আযাকশন' ক 'আকশন' করে আমাদের রাজনৈতিক 
প্রভাব বাড়াতে চায় “কিন্ত বাট এলাকা গড়ার পরিশ্রমের কাজের এবং জন- 
গদের রাজনৈতিক ক্ষমতা! প্রতিষ্ঠীর দায়ি লিয়ে এই প্রভাব বাড়াতে 
। ছুই, লাল ফোঁজকে বাড়াবার ব্যাপারে স্ীনায লাল রক্ষীদের 


নিউ, 
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আর আঞ্চলিক সেনাবাহিনীকে বাড়ানো! এবং এই ভাবে লাল 

বাহিনীকে বাড়িয়ে তোলার লাইন না মিষে কিছু লোক “মুনুষ ভাড়া কর! 
আর ঘোড়া কেনা”-র আর সেনাবাহিনী থেকে পালিয়ে_ এসেছে এমন 
লোকদের এরংরুট হিসেবে, নেওয়া আর. বিদ্রোহীদের গ্রহণ, করা”"র পাইন 
নেয়। নয়া তিন, ও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে সংগ্রাম চালিয়ে 
ফাডার নিগার বৈধ কিছু লোকের থাকে না! এবং তারা প্রাণ ভরে খানাপিনা করবার 
জন্বে শুধু বড়ো বড়ো শহরে ফেতে চায়। এই সব ঘটনা-_যা বরে ঘুরে বেড়ায় 
এমন 1 বিদ্রোহী বাহিনীর মতাদর্শ থেকে জন্ম নেয়__লাল ফোৌজকে ভার 
নির্দিষ্ট কর্তব্য করার ব্যাপারে বাধা দেয়। ফলে এই মতাদর্শকে নিরব 
করা লাল ফোৌজের পার্ট সংগঠনের মধ্যেকার মতাদর্শের সংগ্রামের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য!” মাঁও €সে-তুং দেখিয়ে দিলেন, “সংশোধনের উপায়গুলো 
এই £ এক, শিক্ষা দেওয়ার কাজকে আবও বাড়িয়ে তোলো, ভুল ধারণাগুলোর 
সমালোচনা কর, ঘুরে ঘ্বরে বেডায় এমন বিদ্রোহী বাহিনীর মতাদর্শকে নির্মূল 
কর। দ্, ওবঘুরে মনোভাবের পাল্টা হিসেবে লাল ফৌন্কের মূল বিভাগ- 
গুলোতে এবং সম্প্রতি ফৌঁজে ভ্তি করা হয়েছে এমন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে_ 
শিক্ষা দেওয়ার কাজকে আরও বাড়িয়ে তোলো! । তিন, লাল ফৌজের গঠন 
বদলাবার জন্যে সংগ্রামে অভিজ্ঞ সক্রিয় শ্রমিক ও কৃষকদের সাধারণ সৈনিক 
হিসেবে তাতে যোগ দেওয়াও । চার, জঙ্গী শ্রমিক ও" ক জনতার মধ্যে 
থেকে লাল ফৌজের নতুন নতুন ইউনিট গডে তোলো ।” 

লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ধারণাটি মাও ংসে-ত্ং তীর “একটি 
স্ফুলিঙ্গ দাবানল সৃষ্টি করত পাবে” লেখাটিতে এই ভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা 
কবেছেন £ চীন এমন একটি আধা-ওপনিবেশিক দেশ যাঁর জন্যে অনেকগুলো 
সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে । এই জিনিসটা যদি কেউ 
পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারে তাহলে সে কতকগুলে। জিনিস বুঝতে পারবে। 
এক, বুঝবে কেন একমাত্র চীন দেশেই শীসকশ্রেণীগুলোব মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে 
জটপাকানো! যুদ্ধবিগ্রহের এমন অত্ভুত দৃশ্চ দখা যায় যা সচরাচর দেখা যায় না, 
কেন এই যুদ্ধবিগ্রহ নিশ্চিত ভাবে দিনের পর দিন আগের চাইতে ভয়ঙ্কর হয়ে 
উঠছে আর ছড়িয়ে পডছে এবং কেন কোনও দিন একট এঁকাবদ্ধ সরকার গড়ে 
ওঠেনি । ছুই, কৃষক সমস্যার গুরুত্ব বুঝতে পারবে এবং তা থেকে নবি 


পারবে গ্রামাঞ্চ,পর বিদ্রোহ আজ সার দেশ জবুডে কেন বেড়ে চলেছে । 
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ভিন, শ্রমিক ও কৃষকের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ক্ষমতার ল্লোগান যে নির্ভুল 
তাবুঝতে পারবে । চার, আরেকটি অসাধারণ ঘটনাও বুঝতে পারবে যা 
চীনের বাইরে দেখা যায় না। এই ঘটনাটি হচ্ছে লাল ফৌজ ও গেরিল! 
বাহিনীগুলোর অস্তিত্ব ও ক্রমে বেড়ে ওঠা এবং সেই সঙ্গে শ্বেত অর্থাৎ প্রতি- 
ক্রিয়াশীল স্রকারের এলাকা দিয়ে ঘেরাও হয়ে থাকা ছোটে! ছোটো লাল 
এলাকার অস্তিত্ব ও ক্রমে বেডে ওঠ1। চীনের শাসকশ্রেশীগুলোর মধ্যেকার 
দীর্ধস্থায়ী এবং জটপাকানে! মুদ্ধবিগ্রহের জন্যেই তা সম্ভব হয়েছে । পীচ, 
আধা-পনিবেশিক চীনে লাল ফৌজ, গেরিলা বাহিনী এবং লাল এলাকা" 
গুলোর প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ষে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে কৃষক সংগ্রামের সর্বোচ্চ 
রূপ, সেটা যে আধা-উপনিবেশিক কৃষক সংগ্রামের বেডে ওঠার অনিবার্ধ ফল 
এবং সেটা যে নিঃসন্দেহে সার! দেশ জুড়ে বিপ্লবী জোয়ারের গতিবেগকে 
বাড়িয়ে তোলার সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ কারণ তা বুঝতে পারবে । ছয়, বুঝতে 
পারবে যে ঘ্বরে ঘ্বরে গেরিল। “আ্যাকশন' করারক্নীতি এই দেশজোড়া বিপ্লবী 
জোয়ারের গতিবেগকে বাড়িয়ে তোলার কর্তব্য সম্পূর্ণ করতে পারে না আর 
বুঝবে যে হব তে ও মাও ংসে-তৃং ও ফ্যাং চি-মিন ( যিনি উত্তর-পূর্ব কিয়াংসির 
খ্বাটি এলাকার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ১৯৩৫-এর জুলাই মাসে কৃয়োমিনতাং 
দস্যুদের হাতে শহীদ হন--লেখক ) যে নীতি গ্রহণ করেছেন ত1 নিঃসন্দেহে 
নির্ভল-_অর্থাং হাটি এলাক! প্রতিষ্ঠার নীতি, নিস্মমিত ভাবে রাজনৈতিক 
ক্ষমতা গড়ে তোলার নীতি, কৃষি বিপ্লবকে আরও গভীরে পাঠাবার নীতি, 
জনগণের সশস্ত্র বাহিনীগুলোকে ব্যাপক ভাবে ধাপে ধাপে গড়ে তবলবার নীতি, 
ঢেউয়ে ঢেউয়ে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছড়িয়ে দেবার নীতি, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

তারপর মাও ংসে-তবং সোজাসুজি বললেন, “একমাত্র এই ভাবেই দেশমস্ব 
বিপ্লবী জনতার আত্মবিশ্বাসকে গড়ে তোলা সম্ভব, যেমন করে সোভিযে 
ইউনিয়ন তা বিশ্বময় গড়ে তুলেছে । একমাত্র এই ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীল 
শাসকশ্রেশীগুলোকে ভীষণ বিপদের মধ্যে ফেলা, তাদের ভিং কীাপিয়ে 
দেওয়] 'এবং তাদের ভেতরে তাড়াতাড়ি ছত্রভঙ্গ অবস্থা সৃষ্টি কর! সম্ভব । 
একমাজ্র এইভাবে সত্যি সম্ভব এমন একটি লাল ফৌজ গড়ে তোল! যেটা 
হবে ভবিন্ততের বিরাট বিপ্লবের প্রধান হাতিয়ার । সংক্ষেপে বলতে গেলে, 
একমাত্র এই ভাবেই বিপ্লবের প্রবল জোয়ারকে তাড়াতাড়ি এনে ফেল! সম্ভব |” 
লাল এলাকা তৈরির পুরে প্রযানটা মাথায় রেখে মাও ৎসে-তুং এর নেতৃত্বে 
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চীনের কমিউনিস্ট] কাজে হাত দিলেন । তাদের গভীর বিশ্বাস লাল এলাক। 
গড়ে তুলতে পারলে আর তাকে বাড়িয়ে তুলতে পারলে দেশ জুড়ে বিপ্লবের 
উত্তাল জোয়ার কেউ ঠেকাতে পারবে না। 

তখন গোট। দেশে জনগণের এতটুকু গণতান্ত্রিক অধিকার নেই, শ্রমিক, কৃষক 
এমন কি বুর্জোয়া গণতন্ত্রীদেরও কথা! বলার স্বাধীনতা পর্যস্ত নেই। এক 
জায়গায় জড়ো হওয়াও তখন অপরাধ। আর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার 
মতো খারাপ কাজ দুনিয়াতে নেই । বিপ্লবের এই দারুণ দুর্দিনে মাও তসেবতৃং 
গড়ে তুললেন লাল এলাকায় লাল রাজনৈতিক ক্ষমত! । সে এলাকা বেড়েই 
চলল। তখনকার পৃথিবীতে চীনই একমাত্র দেশ যেখানে এই আশ্চর্য 
ঘটন! ঘটল । | 


॥ লাল এলাকা টি কবে তো ॥ 


চারদিকে শ্বেত এলাকা মানে চরম প্রতিক্রিয়াশীল এলাকা-__সাত্রাজ্যবাদের 
দালাল মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া আর সামস্তঙ্গের এলাকা । এহেন শয়তানী বেড়াজালের 
মধ্যে লাল রাজনৈতিক শক্তির দীর্ঘ দিন বেঁচে থাক!র কথা এমনিতে ভাবাই 
যায় না। ইতিপূর্বে পৃথিবীতে যা কখনও ঘটেনি তা চীনে কেমন করে 
ঘটল ? মাও তসে-তুং ১৯২৮-এর অক্টোবরে তার “কুন লাল রাজনৈতিক 
ক্ষমতা টিকে থাকতে পারে” লেখাটিতে চীনে লাল রা: টনতিক শক্তি টিকে 
থাকার এবং বেড়ে ওঠার পীচটি কারণ দেখিয়েছেন । 

এক, কোনও সাম্রাজ্যবাদী দেশে বা শাম্রাজ্যবাদের সরাসরি শাসনের 
আওতায় কোনও উপনিবেশে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে না। এব্ুকম ঘটনা 
ঘটতে পারে কেবল চীনে যে দেশ অর্থনীতির দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, আধা 
ওপনিবেশিক ছেশ এবং যেখানে একটু আড়াল রেখে সাম্রাজ্যবাদীরা শাসন 
চালায়। 

মাও তসে-তৃং ১৯২৮এ এই কথাগুলো বলেছিলেন। পরে ব.জনৈতিক অবস্থা 
অনেক বদলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বধৃদ্ধের সময় ব্রিটেন, আমেরিকা, জ্রান্স 
ও হল্যাণ্ডের অধীন পৃযের অনেক উপনিবেশ হাত বদলে জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশ হয়ে গেল। জাপানী সাম্রাজ্যবাদ এবং অন্য 
সাআজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে ছন্দের সুযোগ নিয়ে এ সব দেশের 
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কমিউনিস্টরা ব্যাঁপক যুক্তজ্রণ্ট গড়ে জাপ-বিরোধী শ্বাটি এলাকা গড়ে তুললো 
এবং বীরের মতে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেল । তাই ছিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের 
অবস্থা আর রইল ন1। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এ সব দেশ থেকে জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদ পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হল। আগের প্রত" অর্থাং 
আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রা্স এবং হল্যাণ্ড এ সব দেশের ওপর নতুন করে তাদের 
দখল কায়েম করতে চাইল । কিন্তু জাঁপ-বিরোধী যুদ্ধে সেসব দেশের 
জনগণ সশস্ত্র ফৌজ গড়ে তুলেছিল । তাই এখন তাদের মেজাজ আলাদা __ 
তারা পুরোনো কায়দায় জীবন কাটাতে চাইল না। এদিকে সোভিয়েৎ 
ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়ে উঠল, আমেরিকা ছাড়া সব সাঁআজ্যবাদী দেশ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে দর্বল না৷ হয় উৎখাত হল, আর শেষ পর্যন্ত চীন বিপ্লব 
জিতে যাওয়ায় সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টে ফাটল ধরল । পৃথিবী জুড়ে সাআজ্ঞবাদী 
ব্যবস্থা ভীষণ ধাক্কা খেল?) এই নতুন অবস্থায়, চীনের মতোই এশিয়া, 
আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে 
জনগণের পক্ষে খাটি এলাকা ও লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা! দীর্ঘদিন বীচিয়ে 
রাখা! এবং বাড়িয়ে তোলা সম্ভব । 

মাও ৎসেনতুং শ্বেত রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যেকার লড়াই সম্বন্ধে বলতে গিক্সে 
লিখেছেন, আমর! যদি চীর্নের এই বৈশিটুকু বুঝি যে স্ত্েত রাজনৈতিক 
ক্ষমতার মধ্যে অর্থাৎ সাআজ্যবাদ, মুৎসুদ্ধি পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণীর 
সাহায্য পায় এমন নতুন ও পুরোনো যুদ্ববাজদের মধ্যে ভাঙ্গন ও যুদ্ধ 
অনবরত চলবে তাহলে লাল রাজনৈতিক শক্তির জন্ম, টিকে থাকা এবং 
দৈনিক ক্ষমতারৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের কোনও সন্দেহ থাকবে না । তবে প্রতি- 
দিন মুদ্ধবাজদের মধ্যে যুদ্ধ চলে না। যখনই এক বা একের বেশি প্রদেশে 
স্তেত ক্ষমতা অল্পদিনের জন্মে স্থায়ী হয় তখনই তারা লাল অঞ্চলগুলোর 
ওপর ধাপিয়ে পড়ে । কিন্তু প্রতিক্রিয়া যখন সাময়িক ভাবে স্থায়ী হয় তখনও 
তাদের মধ্যে ছন্্রকে বিলপ্লবীর] ব্যবহার করে বিপ্লবকে বাচাতে পারে । মাও 
ৎসে-তুং দেখিয়ে দিলেন যে, এপ্রিল থেকে জুলাই মাসে প্রতিক্রিয়ার এ 
রকম সৃদিনে হুনান ও কিম্নীংসির শাঁসকেরা এক্য গড়ে লাল এলাকার 
বিক্ুদ্ধে যখন আক্রমণ চালালে। তখন বিপ্লবীর! এ দ্ব'দল শাসকের মধ্যেকার 
্বন্কে কাছে লাগিয়ে আলাদা! আলাদ। ভাবে দ্ব'দলকেই ধ্বংস করল । 
দ্বই, মাও ধসে-তুং বলেছেন, জেছুয়ান, 'কোয়েইচাউ, ইউন্নান এবং উত্তরের 
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প্রদেশগুলোতে যেখানে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রভাব পড়েনি সেখানে কিন্ত লাল 
রাজনৈতিক শক্তির প্রথম আবির্ভাব ঘটেনি, ঘটেছিল স্নান, কোয়াংতুং, 
হুপে এবং কিয়াংসি প্রদেশে যেখানে শ্রমিক-কৃষক জনতা ও সৈনিকরা ১৯২৬ 
এবং ১৯২৭-এর বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সময় বিখ্বুল সংখ্যায় বিদ্রোহ 
করে। এই সব প্রদেশের অনেক অঞ্চলে ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষক সমিতি 
ব্যাপক ভাবে গড়ে তোলা হয় এবং জমিদার ও বুর্জোয়। শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
অমিক শ্রেণী ও কৃষক জনতা অনেক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম 
চালায়। এই কারণেই ক্যাপ্টন শহরে জনসাধারণ তিন দিন ধরে রাজনৈতিক 
ক্ষমতা দখলে রেখেছিল এবং হাইফেং এবং লুফেং-এ, পুব ও দক্ষিণ ছনানে, 
হুনান-কিয়াংসি সীমান্ত অঞ্চলে এবং হুপে প্রদেশের হুয়ানগানে কৃষকদের 
স্বাধীন *1-"” ব্যবস্থার আবির্ভাব হয়েছিল । 

তিন, ছোটো! ছোটে। এলাকায় জনগণের রাজনৈতিক শক্তি স্থায়ী হওয়া 
সম্ভব কিনা তা নির্ভর করে দেশজোড়া! রাজনৈতিক অবস্থার ক্রমাগত এশিসে 
যাওয়ার ওপর । যদি এগিয়ে যায়, তাহলে ছোটে! ছোটো লাল এলাকা 
নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল টিকে থাকবে এবং তার চেয়েও বড়ো কথা দেশজোড়া 
রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অনেকগুলো শক্তির মধ্যে একটা শক্তি হয়ে 
উঠবে । যদি দেশজোড়া বিপ্লবী অবস্থা না এগিয়ে চলে, বেশ দীর্ঘকাল 
ধরে থিতিয়ে থাকে, তাহলে ছোটে ছোটে! লাল এলাকার পক্ষে দীর্ঘকাল 
টিকে থাক! অসম্ভব হবে। মুতসুদ্দি ও জমিদার শ্রেণীর এশং আন্তর্জীতিক 
বুর্জোয়া শ্রেণীর দলবলের নিজেদের মধো অবিরাম ভাঙ্গন ও লড়াইর সঙ্গে 
সঙ্গে চীনের বিপ্লবী অবস্থা বাস্তবিক পক্ষে অনবরত এগিয়ে চলেছে । সুতরাং 
ছোটে ছোটে! লাল এলাকাগুলো নিঃসন্দেহে দীর্ঘকাল টিকে থাকবে এবং 
বেড়েও যেতে থাকবে আর দেশের সবত্র রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যের 
দিকে ক্রমে অগ্রসর হবে । 

চার, একটি যথেষ্ট শক্তিশালী প্ররোদস্তর লাল ফৌজ না থাকলে লাল 
রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ত থাকতেই পারে না । যদি আমাদের শুধু স্থানীয় 
লাল রক্ষীবাহিনী থাকে কিন্তু নিয়মিত লাল ফৌজ ন' থাকে তাহলে আমরা 
নিয়মিত শ্বেত বাহিনীর সঙ্ষে পেরে উঠব না, পারব শুধু জমিদারদের ঝাহিনীর 
সঙ্গে ৷ সৃতরাং যদিও শ্রমিক ও কৃষক জনতা সক্রিয় তবু খাটি এলাক! সৃষ্টি কর! 
যাবে না, যে স্বাটি.এলাকা স্থায়ী এবং রোজ বেড়ে চলেছে তার কথা তো 
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ওঠেই না, যদি যথেই শক্তিশালী নিয়মিত বাহিনী আমাদের না থাকে । 
এ থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে “সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে খাটি 
এলাকা প্রতিষ্ঠার” আদর্শ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ যে কমিউনিস্ট পার্টিকে 
এবং খাটি এলাকার আওতায় পড়ে এমন অঞ্চলের শ্রমিক ও কৃষক জনতাকে 
তা পুরোপুরি বুঝতে হবে। 

পাচ, লাল রাজনৈতিক শক্তির দীর্ঘদিন টিকে থাকা ও বেড়ে ওঠার জন্যে 
ওপরের শর্তগুলো ছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত প্রয়োজন, সেটা হচ্ছে এই 
যে কমিউনিস্ট পার্টর সংগঠন মজবুত হতে হবে এবং তার নীতি সঠিক 
হতে হবে। 

চীন দেশের বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করে মাও সে-তুং লাল রাজনৈতিক 
ক্ষমত! প্রতিষ্ঠার এই তত্ব প্রচার করেন। সর্বহারার নেতৃত্বে গ্রামাঞ্চলে 
ছোটো বড়ে। বিপ্লবী খাঁটি এলাকা গড়ে তোল! এবং লাল শাসন শক্ত হাতে 
রক্ষা করা, দীর্ঘদিন ধরে বিপ্লবী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া, শক্তি সঞ্চয় করা, 
গ্রামাঞ্চল থেকে বড়ো বড়ো! শহরগুলোকে ঘেরাও করা, এবং তারপর ক্রমে 
এগিয়ে গিয়ে বড়ো বড়ে। শহরগুলোকে দখল করা এবং দেশ জুড়ে বিপ্লবকে 
সফল কর! এই তত্বের সার কথা । 

লাল রাজনৈতিক ক্ষমতা! প্রতিষ্ঠার এই তত্বুটি সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রাম চালিয়ে 
যাওয়ার তত্বও বটে । এই বিপ্লবী সংগ্রাম হচ্ছে সর্বহারা শ্রেণী এবং তার 
রাজনৈতিক পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী সশন্ত্র সংগ্রাম-যে সংগ্রাম বিপ্লবী খাটি 
এলাক। থেকে চালিয়ে ফাওয়া হবে । স্তালিন বলেছিলেন, চীনে সশস্ত্র বিপ্লব 
সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের সঙ্গে লড়ছে । মাও সে-তুং স্তালিনের শিক্ষাকে হাতে- 
. কলমে আরো! এগিয়ে নিয়ে গেলেন। তীর “চিংকাঁং পাহাড়ের সংগ্রাম” 
লেখাটিতে মাও ংসে-ত্বং বললেন £ অর্থনীতির দিক থেকে চীন একটি কৃষি 
প্রধান দেশ। চীন বিপ্লবের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সামরিক কাজের মধ্যে 
দিয়ে বিদ্রোহকে বাড়িয়ে তোলা । 

১৯২৭-এ বিপ্নব ব্যর্থ হওয়ার পর পার্টির সশস্ত্র বাহিনী সরাসরি মাও সেতু 
এর নেতৃতে অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে পিছু হটল। পিছু হটার পথেজায়গায় 
জায়গার কিছু ধা বেছে নিয়ে তারা ঠিক করল যে সেগুলোকে কিছুতেই 
শক্রর হাতে পড়তে দেবে না। ফলে তাদের ক্ষতি হল খুবই সামান্য। 
১৯২৭-এর বিপ্লবের ব্যর্থতার পরে মাও তসে-ত্বং পিষ্ছু হটার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে 
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যাওয়ার পথ দেখালেন । এক দিক থেকে দেখলে যাঁকে পিছু হটা মনে হবে 
অন্যদিক থেকে বিচার.করলে তাকেই এগিয়ে চলা বোঝাবে। চেন পো-তা 
তার “দশ বছরের গৃহযুদ্ধ প্রসঙ্গে” লেখাটিতে বলেছেন, মাও তসে-তুং পিছু 
হটার পথে একটি নির্দিষ্ট গ্রামাঞ্চলকে কেন্দ্র হিসেবে ঠিক করে নিলেন-_ষে 
অঞ্চলে প্রতিবিপ্রবী শজিগুলো অন্য অঞ্চলের তুলনায় দূর্বল এবং নানা ছ্বন্দে 
ছিন্নভিন্ন এবং যেখানে বিপ্রবী শক্তিগুলোর পক্ষে কায়দামতে। ঘোরাফেরা 
কর! এবং শক্তি সঞ্চয় করার অনেক সুবিধে । চিংকাং পাহাড়ের দিকে মাঁ্চ 
বিশ্বের বিপ্লবী ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত মার্গুলোর মধ্যে একটি । গোড়া 
থেকেই এই মার্চ ছিল একই সঙ্গে পিস হট এবং নত্বন অগ্রগতির পথে এগিয়ে 
দেওয়া । যখন মাও €সে-তুংএর নেতৃত্বে সশস্ত্র ফৌজ চিংকাং-এর দিকে 
এগিয়ে গেল তখন শক্রর সবটুকু নজর তার ওপরই গিয়ে পড়ল। ফলে 
দেশের অন্যত্র বিপ্লবী শক্তি শক্রর নজর এড়িয়ে পি্চু হটার সুযোগ পেল । 
তাই চিংকাঁং অভিযান শুধু পিছু হটছে এমন বাহিনীকে রক্ষা করল না সারা 
দেশ জুড়ে বিপ্লবকে বীচাল। এই পিছু হুটা নত্বনভাবে এগিয়ে চলার পথ 
করে দিল। সেই এগিয়ে যাওয়াকে আমরা দেখলাম কৃষি বিপ্লব, সশস্ত্র 
সংগ্রাম এবং বিপ্লবী ধাটি এলাক! প্রতিষ্ঠার মধ্যে রূপ নিতে ৷ বিপ্রব শহর- 
গুলোকে হারালেও গ্রামগুলোকে জয় করল-_চিংকাং-এর স্ফুলিঙ্গ দাবানলের 
মতো ছড়িয়ে পড়ল । 


॥ জাপানী দন্থ্যর বিরুদ্ধে ॥ 


ত্্যাগনের নীক-মুখ থেকে নাকি আগুনের শম্বোত বার হত-_মানুষ মরত, 
সব কিছু ছারখার হয়ে যেত। অবশ্য এটা অতীতের রূপকথা । আজকের 
যুগের সত্যি কথা হচ্ছে এই যে জাঞ্গগনে “কালো! ড্যাগ্গন সমিতি" বলে এক 
সমিতি ছিল। এই সমিতির জিভ লক লক করত মাঞ্চুরিয়া, মংগোলিয়া 
এবং সোভিয্বেতের পূর্বাঞ্চল গ্রাস করবার জন্তে। ৯৯৩১-এর ৯৮ই সেপ্টেম্বর 
জাপানী ড্রাগন মাঞ্চুরিয়ার ওপর ঝাপিয়ে পড়ল । 

সময়টা! জ্বাপান্গ ইচ্ছে করেই বেছে নিয়েছিল । ইউরোপের দুঁজিবাদী দেশগুলে। 
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এবং আমেরিকা তখন বিশ্বজোড়া আথিক সংকটের ফলে বেশ বিপদে জাছে 
ঘর সামলানোই দায়, অন্য দেশের দিকে মনোযোগ দেবার মতো অবস্থা 
তাদের নেই। এই সময়ই চীনের ওপর আক্রমণ করার উপযুক্ত সময় । 
৯৯২৯-এর শেষ থেকে শুরু হল সাম্রাজ্যবাদী দ্বনিয়ার মস্ত অর্থনৈতিক 
ংকট। আগে কখনও এতদিন ধরে এমন সংকট দেখা দেয়নি । 
আমেরিকার কলকারখানার উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৩২-এর শেষে 
১৯২৯-এর তুলনায় শতকরা তিগ্লানর ভাগেরও বেশি কমে গেল। 
ব্রিটেন, জার্শানি আর ফ্রান্সেরও একই হাল হল। এই শিল্পসংকট কৃষি- 
সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। সাম্রাজ্যবাদীদের উপনিবেশ ও আধা- 
উপনিবেশের কৃষিসংকটও চরম রূপ নিল। সেখানকার জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল । সব চেয়ে বড়ো কথা হল জগংজোড়া পুঁজিবাদী 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে ইতিমধ্যেই গ্রভীর ফাটল দেখা দিয়েছে। কারণ 
সোভিয়েং ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি দিনদিনই জোরদার হচ্ছে। 
পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ । শিল্প ও 
কৃষিতে সোভিয়েতের উন্নতি সবাঁর তাক লাগিয়ে দিল । ১৯৯৩১এ সোঁভিয়েতের 
শিল্প উৎপাদন ১৯১৩-র তুলনায় শতকরা! দু'শ চোদ্দ ভাগ্গেরও বেশী বেড়ে গেল । 
সেখানকার কৃষিতে সমবায় আন্দোলনের জয়জয়কার । তাই সাআাজ্যবাদীরা 
মহা ফাপরে পড়ল । বিশ্বজোঁড়া এই অর্থনৈতিক সংকট সাশ্রাজ্যবাদী দেশ- 
গুলোর নিজেদের মধ্যে ছন্দ, বিজয়ী দেশ আর হেরে যাওয়া! দেশের মধ্যে 
্বন্্, সাআজ্যবাদী দেশ আর উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলোর মধ্যেকার 
্বন্্, শ্রমিক ও পুঁজিপতিদের মধ্যে দ্বন্দ আর কৃষক এবং জ্ঞমিদার শ্রেণীর 
মধ্যে ছন্দ্ব বাড়িয়ে তুললো । স্তালিন বললেন, বুর্জোয়ারা এই সংকটের হাত 
থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে দ্ব'রমক কায়দা নেবে । এক, নিজের দেশের 
সর্ধহারা এবং জ্েহনতী মানুষকে দাবিয়ে রাখার জন্যে চরম প্রতিক্রীয়াশীল 
ফ্যাসিস্ট একনায়কত্ব" 'কায়েম করবে এবং রঙবেরঙ্ের প্রতিক্রিয়াশীলদের 
সাহাষ্য নেবে । ছুই, ছুর্বল দেশগুলোর সর্বনাশ করে যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে 
উপনিবেশ এবং প্রভাবের এলাকাগুলো! নতুন ভাবে ভাগ বীটোয়ার1 কররে । 
জাপানের শাসক শ্রেণী দেখল যে দেশের ভেতর তার বাজার বড়ো ছোটো । 
এদিকে জ্বগংজোড়া অর্থনৈতিক সংকট । জাপান ভাবল বিশাল চীনকে 
যদি উপনিবেশ হিসেবে পাওয়া যায় ভবে মস্ত বাজার ভ্ুটবে । ইউরোপ 
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ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদদীরা নিজেদের দেশে সংকটের মধ্যে রয়েছে । 
আর দুর্বল চিয়াং সাম্রাজ্যবাদের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করে ইংরেজ 
ও মাফিন সাম্রাজ্যবাদের সাহাষ্য নিয়েই লাল ফৌজের বিরুদ্ধে লড়ছিল। 
তাছাড়া কুয়োমিনতাং-এর মধ্যেও দ্ন্ রয়েছে । জাপান দেখলো এই 
তো! মওকা । সে নয় শক্তির চুক্তি দ্'পায়ে মাড়িয়ে চীনের ওপর ধাপিয়ে 
পড়ল । ূ্‌ 

১৯৩০-এর জুনেই স্তালিন ঘোষণা করেছিলেন, “শ্রমিক শ্রেণী পুঁজিবাদী শোষণ 
এবং মুদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বির মা মধ্যে দিয়েই স্ক্তি 
খুজবে "টটীনের কমিউনিস্টরা সেই পথই নিল: 

৯৮৯৪-তে চীন-জাপান যুদ্ধের পর থেকেই জাপানী সাআাজ্যবাদ চীনকে 
আক্রমণ. করার জনে পায়তারা কষছিল। চত্বর জাপানী ড্রাগন প্রথম 
মহাযুদ্ধের সময়ও বিদেশীদের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সৃযোগ নিয়ে চীনের ওঞরে 
হামল! করেছিল । চীনের উত্তর অঞ্চলে মাঞ্চরিয়া ৷ শিল্পের দিক থেকে চীনের 
সবচেয়ে এগিয়ে-যাঁওয়া এলাকা । তাই জাপানের শিকার হল মাঞ্চুরিয়।। 
জাপান হঠাৎ ১৯৩১-এর ১৯৮ই সেপ্টেম্বর মাঞ্চুরিয়ার শেনিয়াং বা ম্বকদেন 
আক্রমণ করল । ইতিহাসে এই ঘটনা “মুকদেন ঘটনা” নামে পরিচিত । 
চিয়াং ভ্বাপানকে রুখবার একটুও চেষ্টা করল না। বরং সে উত্তর-পূর্ব 
চীনের সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ পাঠাল তারা যেন জাপানী আক্রমণ রুখতে 
একেবারেই না ধায় এবং উত্তর চীনে সরে আসে । চমক “জাতীয়তাবাদী” 
সরকার! মুকদেন ঘটনার অল্প আগে চিয়াং প্রকাশ্যেই বলেছিল যে 
কমিউনিস্টদের সফল হতে দেওয়ার বদলে সে সাআ্রাজ্যবাদীদেরই চীন দখল 
করতে দেবে । মাঞ্চুরিয়ার সৈশ্যেরা কিন্ত জাপানী সৈন্যদের সঙ্গে লড়তে 
লাগল । বিরাট জাপানী বাহিনী পর পর জায়গা দখল করতে লাগল-_ 
শেনিয়াং (মুকদেন ), লিয়াওনিং, কিরিন, হেইলৃংকিয়াং। তিন মাসেরও কম 
সময়ে উত্তর-পূর্ব প্রদেশগুলো জাপানের দখলে চলে গেল । ক্রমে তারা সমস্ত 
দেশটাকে মুঠোর মধ্যে আনতে চাইলস। চীনের কমিউনিস্ট পার্টিই প্রথম 
জনতাকে ডাক দিয়েছিল জাপানী সাআআাজ্যবাঁদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে । সে 
ডাক কোনও ফাকা আওয়াজ নয়-_সশস্ত্র প্রতিরোধের ডাক। কমিউনিস্ট 
পার্টিই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে জাপানী ড্র্যাগনের বিরুদ্ধে জনতার গেরিল। মুদ্ধে 
নেতৃত্ব দিয়েছিল, কোথাও বা সাহায্য করেছিল । 
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চীনের নানা অঞ্চলে জনসাধারণ চিয়াং-এর জাপানী দস্যুদের প্রশ্রয় দেওয়ার 
লজ্জাকর নীতির তীব্র প্রতিবাদ করতে লাগল । শাংহাই ও পিকিং-এর 
শ্রমিকরা আওয়াজ তুলল “জাপানকে রুখতে হবে, চীনকে বাচাতে হবে" 
এবং তারা জাপবিরোধী আন্দোলনের জন্যে সংঘ গড়ল, ভলান্টিয়ার বাহিনী 
করল এবং প্রচারের দল তৈরি করল । ১৯৩১-এর শেষের দিকে দেশের নানা 
জায়গা! থেকে ত্রিশ হাজার ছাত্র নানকিং-এ জমায়েং হয়ে চিয়াং সরকারের 
কাছে দাবি জানাল জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে । চিয়াং ছাত্রদের দাবির 
উত্তর দিল বুলেট আর বেয়নেট দিয়ে । কিন্ত গণআন্দৌোলনকে এভাবে কোনও 
দিনই” ছণবানো! যায়নি, এবারেও গেল না। পিকিং-এ দেশপ্রেমিক ছাত্রর। 
কুয়োমিনতাং পরর্টি, সরকার এবং বিদেশ মন্ত্রীর সদর দপ্তর গুড়িয়ে দিল। 
ংহাইয়ের শয়তান মেয়র আর প্লুলিশের বড় কর্তার বিচারের জন্যে ছাত্ররা 
গণীিদালত বসাল। জাপবিরোধী আন্দোলন দাঁনা বাঁধতে লাগল । 
উত্তর-পূর্ব চীনে তখন লড়াই চলছে । কমিউনিস্ট পার্টির ডাকে শেনিয়াং, 
আনশ্যন, ফুশডন এবং হাঁরবিন-এর শ্রমিকরা এবং রেলের মজ্ুররা গ্রামে 
গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে অস্ত্র" হাতে চাষীদের কাধে কাধ মিলিয়ে জাপানী 
সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়ছে । 
এই কল্মসিউনিস্টদের নেতৃত্বে জাপ-রিরোধী গেরিলা দল গড়ে উঠলো! । কোথাও 
কোথাও স্বদেশপ্রেমিকরা জনতার গেরিলাবাহিনীর সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়ল। 
১৯৩১-এর অক্টোবরের শুরুতে জাপানী বাহিনী যখন হেইনুংকিয়াং আক্রমণ 
করলে! তখন ম] চান্-শানের নেতৃত্ে চীনে সৈশ্যরা তাদের প্রচণ্ড বাধা দিল । 
শেষ পর্যন্ত তারা! পিছু হটতে বাধ্য হলেও জনগণ তাদের কাজে দারুণ উৎসাহ 
পেল। চিয়াং লাল ফৌজকে আক্রমণ করার জন্যে ছাবিবশ নম্বর রুট কনা 
নামে দশ হাজারের যে বাহিনীকে কিয়াংসিতে পাঠালো তার ১৯৩১-এঁর 
ডিসেম্বরে বিদ্রোহ করে লাল ফৌজের সঙ্গে হাত মেলালো। গেরিলার! 
১৯৩২এ শেনিয়াং ও চীন্ঠাউর মতো! বড়ে। বড়ো শহর আক্রমণ করে, রেল 
চলাচল বন্ধ করে, যেসব ঘ্বাটকে জাঁপানীরা! মনে করত দ্বর্গম সেগুলোকে 
আঘাত হেনে কাপিয়ে দেয়। কিন্তু ক্রমে তার! দ্বধল হয়ে পড়ে । কারণ 
যেহেতু এদের স্বদেশপ্রেম আর “জাতীয়তাবাদী” চিয়াং-এর “হদেশপ্রেম” 
আলাদা সেই জন্যে চিয়াং সরকারের কাছ থেকে এর! কোনও সাহায্য পায় না । 
সংগঠনের দিক থেকেও এর! দর্বল ছিল এরং কোনও সঠিক.নেতৃস্থ পায়নি । 
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চিয়াং একমাত্র “জাপ-বিরোধী” কাজ করেছিল এই যে তখনকার জাতিসংঘ 
“লীগ অব নেশনস”-এর কাছে জাঁপানের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়েছিল । 
লীগ অমনি একটা কমিশন বসিয়ে দিল--লিটন কমিশন । এই কমিশনের 
ভদ্রলোকের] সাআ্জ্যবাদী জাপানের কুৎসিত আক্রমণকে এক হিসেবে 
সমর্থনই করলেন কারণ তার! তাদের রিপোর্টে এক অপূর্ব সিদ্ধাত্ত করলেন, 
বললেন, “এই বিরোধের মধ্যে যে প্রশ্নগুলো জড়িয়ে আছে সেগুলোকে যে- 
রকম সরল প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধর! হয় ততে! সরল সেগুলে। নয়।” বাস্‌, 
আর কিছু বললেন না এই “সংযত ভদ্রলোকের1 1” সরল না হয়ে জটিলই না 
হয় হল, তা আপনাদের “মহাজ্ঞান” নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারলেন 
নাঃ ভবে লীগই বাকেন আর তার কমিশনই বাকেন? আসলে এই' 
রকমের সব সংহ্কাহ সাম্রাজ)বাদীদের দখলে । এই “ভদ্রলোকেরা” আসলে 
অধিকাংশই দালাল। এদের এমন মৌনীবাবা হয়ে যাওয়ার মুল কারণ 
হচ্ছে যে পশ্চিমী শক্তিগুলে। এবং আমেরিকাও জাঁপানকে এখন খাটাতে চান 
না। জাপানের জায়গা দখল আর শক্তিবৃদ্ধি যে তার! খুশি মনে গ্রহণ করছে 
তা নয় তবে তাদের মাথায় অন্য মতলব খেলছে । জাপান রাশিয়ার সীমানার 
কাছের জায়গ! দখল করছে--এতো ভালো কথা । প্রতিবাদ করবে কেন 
বরং জাপানকে রাশিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরে দ্ুকতে উৎসাহ দিতে হবে। 
ষা করছে করুক। ব্ভালিনের সমীজতন্ত্রী রাশিয়াকে সাম্রাজ্য: গীর1 ধ্বংস 
করতে চায়__তাই এই নীতি । তাছাড়া! জাপান জমির পর জমি গিলে করবে 
কি? সে জমিতে টাকা খাটাবে এত টাকা জাপানের নেই। ইউরোপ- 
আমেরিকার প্ুঁজিই সেখানে শেষ অবধি যাবে এবং মুনাফা লুটবে দেদার । 
জাপানীর। আপাতত চাষট! করুক, ফসল তৃলবে ইউরোপ-আমেরিকার 
সাম্রাজ্যবাদীরা। সুতরাং সাত-পাচ অনেক ভেবে লিটন কমিশনের 
“ভদ্রলোৌকেরা” চুপ করে গেলেন । 
কুয়োমিনতাং-এর বিশ্বাসঘাতকতা জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সাহস যোগাল ।” 
১৯৩২-এর ২৮এ জানুয়ারী রাত্রির অন্ধকারে জা ানীরা একেবারে আচমকা 
ংহাই আক্রমণ করে বসল । তখনও চিয়াং চুপ। জাপানীরা তুড়ি মেরে 
বলতো! যে তারা নাঁকি চার ঘণ্টার মধ্যেই চীনের এই সবচাইতে বড় শহরটা 
দখল করতে পারে । কিন্ত “উনিশ নম্বর রুট আম্মি” নামে যে সৈন্যবাহিনী 
তখন শাংহাইতে ছিজ তার! আশ্চর্য বীরত্বের সঙ্গে জাপানীদের কুগ্ধতে 
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লাগল । চিয়াং তাদের সাহায্য করবার জন্যে কোনও সৈন্য পাঠাল ন1। 
তার ইচ্ছা যে উনিশ নম্বর রুট আমি জাপানীদের সঙ্গে একা লড়ে ধ্বংস হয়ে 
যাক কারণ এ বাহিনী সরাসরি চিয়াঁং-এর তাবেদারদের অধীনে ছিল না। 
চিয়াং কেমন স্বদেশপ্রেমিক দেখলেন তো? বিদেশীদের দিয়ে স্বদেশের 
সৈনিকদের হতা] করাতেই হবে ! বুর্জোয়া -স্বদেশপ্রেম' এই রকমই--ইতিহাসে 
তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে । কিস্ত শ্রমিক, ছাত্র আর শাংহাইয়ের সাধারণ 
মানুষ উনিশ নম্বর রুট আমিকে সব রকমে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো] 
জাঁপানীর! সর্বত্র হারতে লাগল । উনিশ নম্বর রুট আমি আর শাংহাইর 
জনসাধারণের জাপ-বিরোধী সংগ্রাম বিপ্লবী গণসংগ্রামের এক মহ দৃষ্টাস্ত ৷ 
শাংহাইর মানুষ এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে বাঁপিয়ে পড়ল কারণ এ ষে 
দেশ 'রক্ষার সংগ্রাম । কমিউনিস্ট পার্টির ভাকে শ্রমিকর! ধর্সঘট করল, 
ব্যবসায়ীরা দোঁকান-পাটে তালা দিল। শ্রমিক, ছাত্র ও অন্যান্য 
নাগরিকরা ভলাট্টিয়ার বাহিনী গঠন করল। তাদের মধ্যে কোনও দল 
সশস্ত্র লড়াইম্বে যোগ দিল, কোনও দল প্রাথমিক চিকিৎসার কাজ নিল,” 
কেউ ব। সৈনিকদের উৎসাহ দেবার জন্যে সংগীত নাটক ইত্যাদির 
আয়োজন করল । একটা দল মুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেকটা পেছনে থেকে 
প্রচারেরকাজ" আর চাদা তোলার কাজ চালিয়ে যেতে লাগল আর যুদ্ধের 
সময় যে আরও একটা কাজ কর! দরকার সেটাও করতে থাকল- দেশদ্রোহী 
শয়তানদের ওপর নজর রাখল । উনিশ নম্বর রুট আমির শাংহাই আপিস 
জনসাধারণের অসংখ্য উপহারে ভরে উঠল । যারা মানুষ দেশের বিপদে 
এমনিভাবেই তারা সাড়া দেয় । বিদেশ থেকেও চীনেরা টাদা সংগ্রহ করে 
পাঠাতে লাগল । এত মদৎ পেয়ে উনিশ নম্বর ফৌজ কঠিন প্রতিজ্ঞায় প্রাণপণ 
লড়তে লাগল । একলাঁখ জাপানী সৈন্যের মোকাবেলা করছে মাত্র চল্লিশ 
হাজার লোকের উনিশ নম্বর ফৌজ ! সফল লড়াই লড়ছে-_-শাংহাইকে ঠিক 
রক্ষা করে চলেছে & জাতীয় বুর্জোয়ারা এবার প্রগতিশীল ভূমিকা নিল । 
তাদের পত্রিকা “শেন পাও” দাবি করল £ কুয়োমিনতাং-এর রাজনীতি 
পাপ্টাও, সোঁভিয়েতের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক নতুন করে গড়ে তোলো, গৃহসুদ্ধ 
বন্ধ কর, এক পার্টির একনায়কত্ব ধ্বংস হোক, অন্য পার্টিগুলোর কাজকর্মের 
ওপার বাধা-নিষেধ তুলে নাও, সারা দেশ এক হয়ে জাপানকে রোখে!। 
কুষ্বোছিনতাং"এর দেশদ্রোহীরা উনিশ নম্বর ফৌন্জকে নতুন সৈন্ত ও গোলা- 
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সোনালি বালির নর্দী তারপর, দ্ধধারে পাহাড় খাড়া 
সূর্যকিরণে ঝলমল জলধারা ৷ | 

ছড়ানো লম্বা লোহার শেকল--থাদ পার হুই তাঁতু নদীর, 
সুঠোর ভেতর কি ঠাণ্ডা লোহা--তরু পৌছই অপর তীর । 
আসে মিনশান_-কতো না মাইল বরফ ধু ধু, 

মার্চ, চলে মার্চ, জোর চলে মার্চ, মার্চই শুধু ॥ 


মাও সে-তৃং-এর কবিত! দিয়েই লং মাঁ্চ শুরু হোক । 
সুদীর্ঘ পথে যাত্রা! শুরু। আট হাজার মাইলের কিছু বেশি__দক্ষিণ চীন 
থেকে উত্তর-পশ্চিম চীনের শেনসি পর্যস্ত ৷ ! 
১৯৩৪-এর অক্টোবরে লং মার্চ আরম্ভ হয়। চিয়াং সৈন্যের ব্যুহ ভেদ করে 
লাল ফৌজ উত্তর চীনে অভিযান করল কেন? জাপানীরা মাঞুরিয়৷ দখল 
করার পর থেকে কমিউনিস্ট পার্ট আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছিল গোট! 
দেশকে জাপ-বিরোধী লড়াইতে সামিল করতে । কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে 
প্রচণ্ড গৃহযুদ্ধ যদিও চলছে তরু কমিউনিস্ট পার্টি জাপ-বিরোধী যে কোনও 
পার্টর সঙ্গে যুক্তক্রণ্ট গড়ার প্রস্তাব দেশের সামনে উপস্থিত করেছে । 
তারা এবারে কুয়োমিনতাং বাহিনীর ব্যুহ ভেঙ্গে উত্তরী অভিযানে 
মেতে উঠল । উদ্দেশ্য- উত্তর-পশ্চিম চীনে দ্বাটি গেড়ে বেশ কাছে 
থেকে জাপানী সৈম্যদলের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালানো 'বে। এই জং 
মার্চের আওয়াজ ছিল “চীনেদের বিরুদ্ধে চীনেদের কিছুতেই লড়া উচিত নয় £” 
আর “জাপানরে রোখো !৮ এ থেকে কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্য পরিস্কার হচ্ছে । 
"মাও তসে-তৃং তার ভবিষ্ং-দ্বষ্টির সাহায্যে দেখতে পেয়েছিলেন যে এ উত্তর- 
পশ্চিম অঞ্চলট! অল্পদিনের মধ্যেই চীন, জাপান ও সোভিয়েৎ রাশিয়ার 
ভাগ্যকে বিপ্রুলভীবে নাড়া দেবে । 

কিয়াংসি ও ফ্ুকিয়েন প্রদেশে কেন্দ্রীয় তাট্রিএলাকা । সেখান থেকে এবং 
অন্মান্ত বাটি থেকে বেরিয়ে লাল ফৌজ মার্চ শুরু করে। কেন্ট্রীয় খাট 
এলাকার মুল কেন্দ্র যুইচিনে তার! প্রথম স্ক্রর ঘেরাও ভাঙ্গে । বেরিষে 
আসবার সময় তার! কয়েক দরুু্েতিলাকে সে অঞ্চলে রেখে আসে । চিয়াং 
কাই-শেক পথে চার-চারটি 'জার্গীয় ভার সৈশ্যদের দিয়ে বেড় দিয়ে এই জন- 
ভ্রোতকে ঠেকাতে চেষ্টা করে । কিন্ত সে বাধ! ছুরমার করে বিপ্লবী ফৌজ 
লাল চন-_-১৫ 
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এগ্সিয়ে চলে কিয়াংসি এবং ফ্কুকিয়েন ছেড়ে কোয়াংতুং হয়ে দক্ষিণ হুনানে । 
হুনানের দক্ষিণে কোয়াংসি প্রদেশ । তার মধ্যে দিয়ে গিয়ে মিয়াও আর ইয়াও 
উপজাতির বাস পাহাড়ী এলাকা পার হয়ে কোয়েই চাউ প্রদেশের উচিয়াং 
নদীর ধারে লাল ফৌজ পৌছয়। এখানে তাদের সামনে ছুটে। প্রচণ্ড বাধা 
এসে দ্ীড়াল। নদীই ভয়ানক একটা বাধা কারণ দারুণ ভ্রোত তার। 
দ্বিতীয় বাধা চিয়াং-এর সৈশ্যবাহিনী_তার! পাশের এক পাহাড়ের ওপর 
দিয়ে আগে ভাগে এথানে এসে খাটি গেড়েছে । এক হাঁড়-কাপানো শীতের 
ভোরে লাল ফৌজ জোর করে নদী পার হয়ে গেল এবং খানিক দূরে 
সুনিয়ী বলে একটি জান্সগা দখল করে সেখানে তখনকার মতো! আস্তান। 
গাড়ল । ১৯৩৫-এর জানুয়ারী মাসে সুনিয়ীতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পলিট- 
ব্যুরোর সম্মেলন শুরু হল। লং মার্চের সময়ও নেতৃত্বের একের পর এক 
সামরিক ভুল-জ্রুটি হচ্ছিল । তাই লাল ফৌজকে বার বার বিপদে পড়ে 
অকারণ বড়ে! বড়ো ক্ষতি সইতে হয়েছিল । মাও €সে-তৃং লাল ফৌজ এবং 
চীন বিপ্লবকে বাচানোর জন্যে সঠিক পথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন । 
সুনিয়ীতে যে সম্মেলন হল তা চীনের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা) 
“বামপন্থী”দের নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। তখন থেকে মাও ৎসে- 
ত্বং-ই হলেন পার্টির নেতা এবং চীন বিপ্লব ভারই নেতৃত্বে এগিয়ে চলল । 
তার নেতৃতুই হুল বিপ্লবের" জয়ের সবচাইতে বড়ো গ্যারান্টি। সামরিক 
ক্ষেত্রে “বাম” ভুলগুলে। দূর করা হুল। সৃনিয়ী সম্মেলনের পর পার্টি 
চলমান সুদ্ধের লাইন গ্রহণ করল এবং সৈল্তবান্িনীকে নতুন করে গ্ধে 
তুলল । 

সুনিয়ী থেকে উত্তরী অভিযান আবার পঙ্গে নাৰল। দারুণ আকার্াকা 
পথে অভিযানকে এগোতে হল-_কারখ যেষন প্রাকৃতিক বাধা তেমনি চিক্নাং 
বাহিনীর উৎপাত । উত্তরে জেছুয়ান প্রদেশের মধ্যে দুকে আবার দক্ষিণে 
কোয়েই চাউতে নেবে এসে দক্ষিণ্পশ্চিমে ইউল্লান প্রদেশের মধ্যে দিকে 
চিয়াং-এর সৈল্তদের তুমুল মার লাগাতে লাগাতে লাল ফৌজ শেষ অবধি 
শঙ্জতকে অনেক পেছনে ফেলে চিনশা নদী পেরিকে সিকাং প্রদেশে গিসে 
পৌছল । আবার তাদের সামন্ছে পাহাড়ী নদী, আর চিয়াং সৈন্য । এই পাহাড়ী 
নদীর নাম তাত । চিম্লাঁং সৈন্ব যে শুধু তাতুতে তাদের জগ্মে অপেক্ষা করে 
আছে তাই নয়, বেশ কয়েক দল টিয়াং সৈন্য পেছনে পেছনে ধাওয়া করেও 
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এগোচ্ছে । চিয়াংএর লোকেদের এবারে আশা! হল যে ইদরের মতো! জাতা- 
কলে পড়ে লাল ফৌজ সত্যি লাল শ্রোতে ভবে যাবে । 

তাতু নদীর ধারে ছোটো শহর আনশুচাং। মাত্র একটা ফেরী-বোট 
সেখানে । লাল ফৌজের একট। অংশ শক্রর প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের মধ্যে দিয়ে 
সেই ফেরীবোটে করে নদী পার হয়ে গেল। এই হারে নদী পার হতে হলে 
গোট। ফৌজের কয়েক সপ্তাহ লাগবে এবং তার আগেই তার] ঘেরাও হবে। 
সুতরাং তাড়াতাড়ি করে এক সামরিক বৈঠক বসল । এই বৈঠক ডাকলেন 
লিন পিয়াও। ততক্ষণে মাও সে-ত্বৃং, চু-তে এবং চো এন-লাই নদীর 
কাছে পৌছে গেছেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন তাত্ব নদীর খাদের ওপর 
লোহার পুল পার হতে হবে । আকার্বাকা সরু পায়ে চলার পথ ধরে 
লাল ফৌজ একটা উচু এবং খাড়া পাহাড়ে গিয়ে পৌছল। তার নীচেই 
ভাতু নদীর খা এবং সেখান থেকে নদী পার হবার একটি ঝোলানো পুল 
আছে--লোহার শেকলে ঝোলানো নুতিং ব্রিজ । পুলের মাথায় যে ব্লক 
হাউস ব! পাহারা ঘর ছিল চিয়্াং-এর লোকেরা তাতে আগুন ধরিয়ে দেয় 
যাঘে আগুনের বেড়া পার হয়ে লাল ফৌজ এগোতে না পারে। কিন্ত 
আগুন ভেদ করে লাল ফৌজ পুলটি দখল করে। লং মার্চের সময় চরম 
বীরত্বের ঘটনার মধ্যে এটি একটি । শক্র এবারে পালাতে শুরু করল, মাও 
ৎসে-তুং লাল ফৌজকে নিয়ে তাতু নদী পার হয়ে উভরের দিকে এগিয়ে 
ঈললেন। লাল ফৌজ যঙ্গি ভাতু পারনাংভে পারত ':লে বোধহয় 
ওখানেই ধরংস হয়ে যেত । 

এর পর আরেকটি প্রাকৃতিক বাধা এল । এবারে বরফে চাকা পাহাক্ধ-_ 
জেচুয়ান ও সিকাং প্রদেশের সীমানায় । পাহাডের ৰরফের মুকুট পর! উচু 
ছড়ায় বাতাস এভ পাংলা যে নিঃম্বাস নেওয়! কঠিন। কিন্ত মরীয়া লাল 
ফোৌজ সেপাহাড় বেয়ে উঠে পার হয়ে গেল। ওপারে প্রকৃতি যে দয়! 
করল তা নয়, আরেক রকমের বাধ! এনে হাজির করল তাদের সামনে-- 
বিশাল ঘাসে ঢাক। জমি আর তার এখানে ওথানে কাদায় ভর! অসংখ্য 
খানা! ডোবা! আর বিলের পর বিল। মা বুঝি থেমেই যায়! ঘাসের 
জমিতে সামান্য কিছু বসতি আছে-_ছ্'চার ঘর থেকে থেকে এই 
অঞ্চলের ওপর দিয়ে বৃষ্টি আর ঝোড়ো! হাওয়া! বয়ে ষায়। আকাশ আর 
মাটি তোলপাড় । ঘন ঘন বরফ ঝরানে। ঝড় ওঠে, শিল ছড়ানে! বৃষ্টি 
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আসে। পাপে চলার সরু পথ থেকে পিছলে পড়লে রাক্ষুসে কাদার পেটে 
দ্বুকে যেতে হবে। এমনি ছ্র্গম জায়গায় লাল ফৌজ এবারে এসে পড়েছে। 
এখানে মালপত্র বওয়ার জন্যে তার! ইয়াক ব্যবহার করল । ইয়াক এক 
রকমের ষাড়। খাদ্যের অভাব হুলে সৈশ্তদের বুনো গাছগাছড়া আর 
ইয়াকের মাংস খেতে হত। এত বাধাবিদ্প সত্ত্বেও চরম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে 
লাল ফৌজ কিসের জোরে এই দিগন্ত-ছ্টোয় ধু ধু মাঠ আর বিলে জমি পার 
হতে পারল ? লক্ষ্যে পৌছতেই হবে এই প্রতিজ্ঞার জোরে, কমিউনিজমের 
আদর্শের জোরে । বরফ ঢাকা পাহাড় আর এই তেপান্তরের মাঠ পেরোবার 
সময় লাল ফৌজকে সে অঞ্চলের তিব্বতীর। খুব সাহায্য করেছিল । 
এক বছরের অভিযানের পর ১৯৩৫-এর অক্টোবরে লাল ফৌজ জেচুয়ানের 
উত্তরে উত্তর শেনসিতে পৌঁছল এবং সেখানে আরেকটি বিপ্লবী ফৌজের সঙ্গে 
তারা মিলল । লিউ চি-তান এখানে একটি বিপ্লবী খাটি গড়ে তুলেছিলেন । 
দীর্ঘ কঠিন পথে ইয়াংসি নদীর উত্তরের এবং দক্ষিণের আরও কয়েকটি লাল 
ফৌজের ইউনিট ব1 ছোটে দল এই উত্তর শেনসিতে এসে পৌছল । এখানে 
এসে তখনকার মতো সবার অভিযান শেষ হল। মাও সে-ত্বং-এর যে 
কবিতা দিয়ে এ কাহিনী শুরু করেছিলাম তার আর দ্বটো লাইন এখানে 
শোনারে ভালো £ 

অবশেষে কাঁজ শেষ, অনেক আনন্দ জাগে মনে 

সংগ্রামী সৈনিক মুখে হাপির ঝিলিক ক্ষণে ক্ষণে |। 
পেছনে তাকিয়ে লাল ফৌজ দেখল আট হাজার মাইলেরও বেশি পথ 
তারা এক বছরে পার হয়ে এসেছে--কখনও বিদ্যংবেগে নদী এসে বাধ! 
দিয়েছে, কখনও প্রাণ হাতে করে ঘ্র্গম পাহাড়ী পথে এগোতে হয়েছে, 
কখনও বরফের পাগড়ী পর] প্রকাণ্ড গ্ভীর পাহাড় পথ আগলে দাড়িয়েছে, 
কঞ্ধনও কোড়ো হাওয়ার উৎপাতে ভরা মাঠে পিছল পথ জল-কাদায় অতল 
পাতালের দিকে ট্নেছে। সে পথে দেশদ্রোহীদের দলের সঙ্গে লড়াইতে 
বারবার রক্ত বরেছে, প্রাণ গিয়েছে অনেক, তরু সে পথ চিরদিন মানুষের 
মনকে নাড়! দেবে বীরত্বের পথ, দেশপ্রেমের পথ, বিপ্লবীদের পায়ের 
হ্টোয়ায় পবিত্র পথ বলেং। 
স্বদ্ধের ইতিহাসে এরকম বীরত্বের অভিযানের কোনও নজীর নেই। বহু 
ক্ষয়-ক্ষতি সত্তেও লড়াইর দিক থেকে, এবং রাজনীতির ব্যাপারেও এই লং- 
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মার্চ কমিউনিস্ট পার্টকে জয়লাভের পথে অনেকখানি এশিয়ে দিয়েছিল । 
লাল ফোঁজের হাজার হাজার মাইল লম্বা পথের দ্ধধারে প্রায় বিশ কোটি 
দেশবাসী বুঝতে পেরেছিল কিভাবে লড়লে বিপ্লব আসবে । এগারোটি 
প্রদেশের ওপর দিয়ে লাল ফৌজ যাবার সময় সেখানকার জমিতে বিপ্লবের 
বীজ ছড়াতে ছড়াতে গেছে । আমর! দেখেছি পথ চলতে চলতে কমিউনিস্ট 
পার্টি তার পুরোনো! দিনের “বামপন্থী” ভ্বলগুলো বাতিল করেছে। তাতে 
চীনের বিপ্লবী আন্দোলনের সংকট কেটেছে, মাও তসে-তৃং-এর পথ সঠিক বলে 
মেনে নেওয়! হয়েছে, তার নেতৃত্ব পার্টি পরিষ্কারভাবে স্বীকার করেছে । 

এখানে বিশ্বাসঘাতক চাং কুয়ো-তাও-এর কথা! না বললেই নয়। এই 
সুবিধাবাদী সেনানায়ক আনহোয়েই থেকে এসে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে উতর- 
পশ্চি চজেুয়ানে যোগ দিয়েছিল । ছ্েড়া জামাকাপড়, লিকলিকে চেহারা, 
নেতার! মীবঝে মাঝে তাদের টাট্টু ঘোড়া! থেকে নেমে হাটতে বাধ্য হচ্ছেন 
কারণ সেই ঘোডার পিঠে রুগীদ্দের চাপাতে হচ্ছে,. গোটা ফোৌঁজ যেমন 
রোগা এই টাট্ট:গুলোও তেমনি রোগা__চাং কুয়ো-তাও-এর নিশ্চিত বিশ্বাদ 
এই লঝ্‌ঝড় লাল ফৌজ কোনও কালে তার লং মার্চ শেষ করতে পারবে 
না। বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আস্থা হারিয়ে সেপার্টি ভাঙ্গার কাজে হাত 
পাকাল। সে অস্বীকার করল যে দেশজ্বডে জাপ-বিরোধী গণ-আন্দোজন 
বেড়ে উঠছে। শক্রর শক্তিকে সে খুব বড়ে! করে খেখ৮” । উত্তর দিকে 
এগোনোর তার কোনও ইচ্ছে নেই । তাই সৈন্যবাহিনীর এক অংশকে মিকাং 
প্রদেশের দিকে জোর করে পিছু হটতে বাধ্য করল । ০স মাও ওসে-তুং-এর 
নেতৃত্বকে অস্বীকার করল এবং সুনিয়ী সম্মেলনের কোনও সিদ্ধান্ত মানতে 
চাইল না। একট! ভুয়া “পার্টি কেন্দ্র” গড়ে তুলে চাঁং পার্টি এবং লাল ফৌজের 
এঁক্যকে নষ্ট করতে চেষ্টা করল । মাঁও তসে-ত্বং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটি 
চাঁং কুয়ো-তাও-এর পার্টি ভাঙ্গার চক্রান্তকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ করে দিঁল। 
কিন্ত ইতিমধে/ই সে পার্টির বিরাট ক্ষতি করে ফেলেছে । অসংখ্য কর্মীর 
প্রাণের দামে এ তল শোধরাতে হল। ননেক ভ্রান্ত কর্মীকে শিক্ষিত করে 
তুলে কেন্দ্রীয় কমিটি সঠিক পথে তাদের ফিরিয়ে আনল যে পো কু 
আগে “বামপন্থী” ভ্বুল করেছিল সে এবার চাং-এব বিরোধিতা করল । 
চাং শেষ পর্যস্ত কুয়োমিনতাং-এর গুপ্ত পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিল। চিয়্াং- 
এর পঞ্চম “ঘেরঠঃ" অভিযানের আগে লাল ফৌজের সৈল্তসংখ্য। বাড়তে 
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বাড়তে তিরিশ লক্ষে এসে দীড়িয়েছিল। কিন্তু “বামপন্থী” ভূল এবং 
চাঁং কুয়ো-তাঁও-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে লাল ফৌজের বিরাট ক্ষতি হল। 
লং মার্চের শেষে শেন্সিতে এসে দেখা গেল লাল সেনাদের সংখ্যা দাড়িয়েছে 
তিরিশ হাজারেরও কম । দীর্ঘ পথের অগ্সিপরীক্ষা পার হয়ে শেষ অবধি 
যারা শেন্সিতে এসে পৌঁছল সেই পোড়-খাওয়া মানুষগুলো! তবিস্ততের 
বিপ্রবী আন্দোলনের সম্পদ । তারাই আগামী দিনের মুক্তিযুদ্ধের নেতা । 
দেশের মানুষের মনে এ সম্বন্ধে আর কোনও সন্দেহ রইল না যে, জাঁপানকে 
রুখতে হলে এই রকমের ইস্পাঁতে গড়া ফৌজ দরকার । তাই লাল ফৌজের 
মুখের আওয়াজের জোর আগের চাইতে অনেক বেশি নাড়া দিল মান্বষের 
মনকে-_ণচীনেদের বিরুদ্ধে চীনেদের কিছুতেই লড়। উচিত নয় !”, “জাপানকে 
রোখো !” 
সাও ধসে-তুং বলেছেন, “লং মার্চের কথা বলতে গিয়ে কেউ জিজ্ঞাসা করতে 
পারে : “এর গুরুত্ব কিঃ' আমরা উত্তরে বলি ষে ইতিহাসে এই ধরনের 
জিনিস এই প্রথম, এট! একট] ইন্তাহার, একটা প্রচার-বাহিনী, একট, 
বীজ-বোনার মন্ত্র 1” 
সত্যি, ইতিহাস অবাক হয়ে এ দৃশ্য দেখেছে কারণ ইতিপুর্বে এমনটি আর 
কখনও 'খটেনি। বারোটা মাস ধরে লাল ফৌজের মাথার ওপরে নজর 
রাখবার জন্যে শত্রুর হাওয়াই জাহাজ ঘুরে ঘুরে উড়ে বেড়িয়েছে। আকাশ 
থেকে যেমন তারা অসংখ্য বোম! ফেলেছে, মাটিতে তেমনি তাঁদেরই দলের 
লোকের! ফাকে ঝাকে এসে লাল ফৌজকে ঘেরাও করেছে, তাদের পিছু পিঙ্ক 
ধাওয়া করেছে, পথে বাধা সৃষ্টি করেছে । লাল ফৌজকে তার যাত্রাপথে যে 
বাধা ও বিপদের মোকাবেলা করতে হয়েছিল তাঁর বর্ণন। দেওয়! অসম্ভব । 
তবু শুধু ছ্ব'টি পায়ের ওপর নির্ভর করে তার! এগারোট প্রদেশের মধ্যে 
আট হাজার মাইলেরও বেশি পথ পার হয়ে এসেছে। 
বলা হয়েছে যে লং স্ষীর্চ একটি ইন্তাহার। এই ইন্তাহার বিশ্বের জনগণের 
কাছে ঘোষণা করেছে যে লাল ফোঁজ হচ্ছে বীরদের দিয়ে তৈরি ফৌজ । 
এই ইন্তাহার আরও ঘোষণা করেছে যে সামাজ্যবাদীর! আর তাদের পোষা 
কুকুরগুলে?, চিয়াং কাই-লেক ও তার মতে! লোকেরা, ঘর্বল | ঘোষণ! করেছে 
থে ঁ ব্যাটারা লাজ ফৌজকে ঘেরা করতে, তার পিছু ধাওয়া করতে 
জার তার পথ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে । 
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সঙ্গে সঙ্গে লং মার্চ একটা প্রচারবাহিনীও বটে। এই মার্চ এগারোটা 
প্রদেশের বিশ কোটি লোকের কাছে প্রচার করেছে যে লাল ফৌজ যে পথ 
ধরেছে সেটাই মুক্তির পথ । লাল ফৌজের মধ্যে একটা বিরাট রাজনৈতিক 
সত্য প্ধপ নিয়েছে । সেটা হচ্ছে এই যে সশস্ত্র সংগ্রাম ছাড়া মুক্তি অসম্ভব ৷ 
লং মার্চের মতো! একটা ঘটন! যদি না ঘটত ঘবে ব্যাপক জনসাধারণ কি 
করে এত অক্ল সময়ের মধ্যে সেই বিরাট সত্যটাকে জানত ? 

লং মার্চ একটা বীজ বোনার যন্ত্রও বটে । এগারোট। প্রদেশে এই মার্চ অনেক 
বীজ বুনেছে যা থেকে অংকুর এবং ক্রমে পাতা, ফুল এবং ফল দেখা দেবে 
এবং ভবিষ্যতের ফসল পাওয়া যাবে । এক কথায়, বলতে গেলে লং মার্ 
শেষ হয়েছে লাল ফৌজের জয়লাঁভে আর শক্রর পরাজয়ে । লং মার্চকে জয়ী 
করল কে £ মাও তসে-ত্বং উত্তর দিচ্ছেন, “কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউনিস্ট 
পার্টি ছাড়! এরকম একটা লং মার্চ কল্পনা করা যেত না |« 


॥ এদের ভূলে! না ।॥ 


বিপ্রবের নাকি এখন-তখন অবস্থা । চিক়্াং-এর আনন্দ আর ধরে না। সত্যি 
সত্যি “বাম” ভূল চীন বিপ্লবকে জাহীল্লামের কিনাস্বা” এনে দাঁড় করাল । 
পঞ্চম “ঘেরাও” অভিযানের বিরুদ্ধে ভূল কায়দায় লড়ে কি ক্ষতিটাই না 
সইন্ডে হল ! মানুষের রক্তে হোলি খেলল শয়তাঁনর। । “িষাং-এর দল গর্ব 
করে বলল তারা কিয়াংসি দখল করতে গিয়ে দশ লক্ষ মানুষের প্রাণ নিয়েছে । 
চো এন-লাই বললেন, শুধু লাল সেনারাই মরেছে ষাট হাজার । ভবৃও চিয়াং- 
এর স্বপ্ন সত্য হল না । লাল ফৌজকে একেবারে শেষ করে দেওয়! গেল না । 
অবশিষ্ট বাহিনীকে নিয়ে মাও €সে-তুং পিছু হটতে আরম্ভ করলেন ” শুরু 
হল লং মার্চ । দেখতে দেখতে পিছু হট] জয়-যাত্রায় পরিণত হল। কিন্ত 
পেছনে পড়ে রইল একদল বীর যোদ্ধা । ইচ্ছে করেই রইল । তারা আগলে 
রইল দক্ষিণের আটটি প্রদেশের চোদ্দটি খাটি অঞ্চল । লং মার্চকে বীচাতেই 
হবে। শক্তকে এ অভিযানের ওপর সমস্ত শক্তি নিয়ে আক্রমণ চালাতে 
দেওষ! কিছুতেই চলে না। তাই তাকে এখানেই লড়াইয়ে আটকে ফেল! 
দরকার । যে'ক্নীরের। পেছনে রয়ে গেল তার! গেরিল1 কায়দায় জোর লড়াই 
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চালাল । কিয়াংসি ছেড়ে লাল ফৌজের প্রাধান বাহিনী চলে যাওয়ার পর 
লাল শহরগুলো দখল করতেই কুয়োমিনতাং সৈহ্বদের বহু সপ্তাহ কেটে গেল । 
শক্র এখানেই এমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে লংমার্চ সে সুযোগে অনেক দুর 
এগিয়ে গেল । আসল বাহিনীর ওপর ধাপিয়ে পডতে শয়তানদের বড়ো দেরি 


হয়ে গেল । একর পর এক তাদের হার হতে লাগল । 
দক্ষিণের খাটি এলাকার বীরের! তাদের গেরিল! যুদ্ধ চালিয়ে গেল । তাদের 


শক্ত কিন্ত সৈন্যসংখ্যায় আর অন্ত্রশস্ত্রে অনেকগ্ুণ বেশি শক্কিশালী। 
আর বিপ্লবী আন্দোলনেও তখন ভাটার টান শুরু হয়েছে । সেই ১৯৩৪ 
থেকে ৯৯৩৭ অবধি বিপ্লবের চরম দ্ুদিনে তারা কঠিন লড়াই লডল। তাদের 
সাধারণ ত্যাগ ও বীরত্বের কাহিনী চীনের মানুষ বুকে করে রেখেছে । 

দক্ষিণের কিয়াংসি-কোয়াংতুং সীমান্ত এলাকার লড়াই-এর কথাই ধরা 
ঘাক। প্রথম থেকেই গেরিলা যোদ্ধার! তাদের লক্ষ্য ঠিক করে নিয়েছিল । 
গেরিল। কায়দায় লভাই চালিয়ে শক্রর দৃষ্টি লং মার্চ থেকে সরিয়ে আনতে 
হবে। আর খাটি অঞ্চলকে শক্তিশালী করতে হবে এবং বাড়িয়ে তুলতে 
হবে । অন্যান্য এলাকার গেরিলা দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে 
ড়া চালিয়ে যেতে হযে । তাঁটি এলাকার চারপাশে কাজ ভালোই 
এগোলে! । সেই এলাকার মানুষকে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলো! সম্বন্ধে সচেতন 
করে তোলা হল। বিপ্লবের শত্রদের মধ্যেকার দন্্রকেও বিপ্রবীর! ব্যবহার 
করবার সুযোগ পেল । দেখা গেল চিয়া*-এর ফৌজের সঙ্গে কোয়াংত্ং-এর 
মুদ্ধবাজদের দ্ন্্ রয়েছে । ১৯৩৫-এর এপ্রিলের শুরুতে চেন ঈ এই বাটিতে 
এসে শৌছলেন । ইতিমধ্যে চিয়াংএর বাহিনী কেন্দ্রীয় খাটি এলাকাকে 
তছনচ করে ফেলেছে । তাই এবারে লড়াই সরে এল কিয়াংসি-কোয়়াংত্বং 
সীমান্ত এলাকায় । চেন ঈ তার সহযোদ্ধাদের বললেন যে এখন দই 
বিপ্লর্বা জোয়ারের মাঝামাঝি সময় ৷ কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি কুয়োমিনতাং- 
এর বিশ্বাসঘাতকত সারা দেশের জোক ধরে ফেলবে । কারণ তাদের 
নীতি হচ্ছে কমিউনিস্টদেয় বিরুদ্ধে একটানা! স্ুদ্ধ চালিফে যাওয়া অথচ 
জাপানী সাঝ্জাজ্যবাদের আক্রমণকে রুখবার জন্যে এতটুকু চেষ্টা না কর1। 
জাপ-বিরোধী যুদ্ধ শুরু হলে জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব আশা! করবে। 
তখন বিপ্লবী আন্দোলনে নতুন গোয়ার আসবে । তিনি জোয় দিয়ে 
বললেন, বিপ্লবের ভবিষ্ং খুবই উজ্জল । চেন ঈ মাও মে তুং-এর গেরিলা 
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কৌশলের ওপর নির্ভর করতে বলজেন। গ্সেরিল! যুদ্ধকে বাড়িয়ে তুলতে 
হবে, শক্তি সঞ্চয় করতে হবে এবং সুযোগ বুকে শক্রর ওপর আঘাত 
হানতে হবে। চেন ঈ বললেন, এই ভাবেই বিপ্লবী বাহিনী বেড়ে উঠবে । 
তিনি বললেন, সৈন্যবাহিনী এবং স্থানীয় জনগণকে বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা 
করে বুকিয়ে কাজের পথ পরিষ্কার ভাবে দেখিয়ে দিতে হবে আর আগামী 
ঝড়ের জন্তে তাদের আদর্শের দিক থেকেও প্রস্তুত করে তুলতে হবে। তাদের 
বলতে হবে যে সামনে দীর্ঘ এবং কঠিন লড়াই--শক্রর পেছনের দিক থেকে 
জড়াই চালিয়ে যেতে হবে । 

অত্যন্ত কঠিন অবস্থার মধ্যে তাদের লড়তে হল। শক্ত তাদের নির্মূল 
করার জন্যে সব রকম চেষ্টা চালাল। কোনও কোনও এলাকায় 
"পোড়া মাটির নীতি” গ্রহণ করল-_সব গাছ কেটে ফেলল, সব বাড়ী পুড়িয়ে 
দিস যাতে গেরিলার! কোনও রকমের সাহায্য কোথাও না পায় । যাকেই 
ধরল তাকেই হত্যা করল । প্রতিদিন তার! পাহাড়গুলে। তন্ন তন্ন করে 
খুঁজলে!। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কড়া অর্থনৈতিক অবরোধ বা ঘেরাও সৃষ্টি 
করল । তার। এই কাজট। শুরু করল বেশ কয়েকট। ছোট গ্রামকে একসঙ্গে 
নিয়ে একট বড়ো! সুরক্ষিত গ্রামে পরিণত করে । স্থানীয় লোকদের "তাদের 
ৰাড়িঘর ছেড়ে এই খোঁয়াডের মধ্যে বন্দী থাকতে বাধ্য করা হল । চিয়াঁং" 
এর লোকের! বিপ্লবীদের না খাইয়ে মারার জঙ্গে জন*ণ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে ফেলতে চাইল । খোল বাজারে খাবার ও অন্কান্থ জিনিসের অবাধ 
বেচাকেনা বন্ধ করে দিল। চাল, তেল, নুন, শাক-পক্জি এবং রোজকার 
প্রয়োজনীয় সব জিনিসেরই মাথাপিছু একটা র্যাশন বা ধাধা বরাদ্দ ঠিক 
করে দেওয়া হল। যদি কারুর কাছে তার নিদিষ্ট পরিমাণ র্যাশনের 
চেয়ে বেশি কিছু পাওয়া যায় তবে আর রক্ষে নেই। অমনি তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ আসবে যে সে “ডাকাত"”দের অর্থাৎ বিপ্লবীদের সাহাধ্য করছে 
আর তার শাস্তি পেতে হবে। সামরিক হামল। আর অর্থনৈতিক অব- 
রোধের সঙ্গে সঙ্গে তারা বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাল । 
অসংখ্য প্রচারপঞ্জে আর পোস্টারে বিপ্লবীদের “মারাত্মক ডাকাত” বলে 
মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে উদ্কে দিতে চেষ্টা করল । প্রকান্ত জায়গায় নোটিশ 
টাঙ্গিয়ে দিল যে চেন ঈ-কে ধরে দিতে পারলে তিরিশ হাজার রূপোর 
ডলার প্ুরক্ধার খদয়া হবে। আগেই মাও তসে-তুং, চু তে এবং অন্যান্য 
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অনেকের মাথার দাম ঠিক হয়ে গিয়েছিল। তারা এখন ক্রমেই নাগালের 
বাইরে চলে যাচ্ছেন। দক্ষিণের গেরিলাদের ঘৃষ গেওয়ারও চেষ্টা হল । চিয়্াং- 
এর লোকের! বলল প্রতিটি বন্দ্বক আর বুলেট জম] দিলে টাকা দেওয়] হবে । 
কখনও কখনও গেরিলাদের পরিবারের লোকদের ধরে নিয়ে গিয়ে হয়রান 
করা হত। উদ্দেশ গেরিলাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া) কিন্তু গেরিলার! 
স্থানীয় কৃষক গেরিলা দলগুলো আর বিপ্লবী জনগণের সাহায্য নিয়ে 
লড়াই চালিয়ে গেল । পাহাড় অঞ্চলের অধিকাংশ মুবক গোপন গেরিল! দলে 
যোগ দিল। তারা গেরিলাদের খবর এনে দিত, পাহারা দিত, স্থানীয় 
জনগণকে রক্ষা করত, গেরিলা আক্রমণগুলোতে সাহায্য করত । সঙ্গে 
সঙ্গে তার! উৎপাদনও বাড়িয়ে চলল । 

গেরিলার! লুকিয়ে থেকে হঠাং আক্রমণ চালাতো৷ আর বিদ্যুংগতিতে তাদের 
কাজ সেরে নিত। অসংখ্য শক্রসৈন্তকে তারা এই কায়দায় নির্মূল করল । 
যখন শক্তরা ছোটে! ছোটে গ্রামের ওপর চড়াও হভ তখনও গেরিলারা 
বিদ্ংগতিতে আক্রমণ চালাতে! আর চট করেপাহাড়ে মিলিয়ে যেত । জনগণও 
শক্রর মনে ভয় ধরিয়ে দিল ৷ তারা বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলে বেড়াতো যে একটা 
বিরাট গেরিল! বাহিনী 'এ এলাকায় রয়েছে । আর যায় কোথায়? বীর 
পুঙ্গবেরা তখন আক্রমণ দূরে থাক নিজেদের বীচাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়তো । 
পাহাড় থেকে তাদের সৈন্য ফিরিয়ে আনতো । শেরিলারা অনেক সময় 
পশোপনে শক্রর মাটির নীচেকার ছোটে ছুর্গের সামনে লুকিয়ে থেকে 
আক্রমণের আয়োজন করতো । একজনকে তারা শক্তর কাছে পাঠাতে। ৷ 
ভুলিয়ে ভালিয়ে শক্রকে দুর্গ থেকে বার করে আনতে পারলে গেরিলাদের 
আর পায় কে। শক্রকে অনায়াসে হারিয়ে দিয়ে তার! ঘ্র্গ দখল করে নিত। 
কখনও কখনও গেরিলার। ফেরিওয়ালার ছল্পবেশে ছুর্গগুলিতে যেত । শত্রু 
সেনারা খন কিন্তু কিনতে বেরিয়ে আসতো তখন তাদের গ্রেপ্তার করে 
তর্গটাকে দখল করে নেওয়া হত । শক্ররাও ঠেকে শিখেছিল। গেরিলাদের পায়ের 
ছাপ দেখে দেখে তাদের যাতায়াতের পথে লুকিয়ে থেকে ভার! হঠাৎ আক্রমণ 
চালিয়ে গেরিলাদের হত্যা করতে লাগল । তাই খেরিলারা চলার সময় 
অনেক কষ্ট করে পায়ের ছাপ মুছে মুছে চলত আর যে সব কোপঝাড় 
বা গাছপালা তাদের পায়েন্র ঠাপে ছ্বমড়ে যেতো তাদের আবার আগের 
মতো অবস্থায় সাজিয়ে রেখে 'সাসতো 1 শক্রকে বৌক! বানাবার জঙ্গে 
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তারা অনেক সময় চটি উদ্টে! করে পায়ে বেঁধে হাটতো! যাতে শক্ত ঠাহর 
করতে না পারে ষে গেরিলার কোন্‌ দিকে গেছে । যে নদীর জল খুব কম 
তার মধ্যে দিয়ে চলা ছিল খুব নিরাপদ ৷ তাদের চলাফেরার পক্ষে বৃষ্টির 
দিন ছিল আদর্শ সময় । বিপদ ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী । তারা প্রথম ছোটো'' 
ছোটে! কুটীরে আশ্রয় নিয়েছিল । খবর পেয়ে শক্ররা সব কুটীর মাটিতে 
মিশিয়ে দিল। তারপর গেরিলার! ধাশের ছাউনি বানিয়ে থাকতে চেষ্টা 
করল । শক্ররা যখন পাহাড়ে পাহাড়ে খোঁজ নিতে শুরু করল আর 
আগুন ধরিয়ে দিতে লাগলো তখন তাদের ওগুলে! সহজেই চোখে পড়ল। 
তাই এ আশ্রয় তাদের ছাড়তে হল। এর পর গেরিলাদের আশ্রয় হল 
ছাতা। বৃষ্টির দিনে তার] পিঠে পিঠ দিয়ে ছাতা মাথায় বড়ো বড়ো গাছের 
তলায় আশ্রয় নিল। যে রাত্রিতে আকাশ পরিক্ষার থাকতো সে রাত্রিতে 
তারা একট মজার আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ত। সে আশ্রয় হল 
গ্রামের পুরোনো কবরগুলো । কবরের ওপরকার পাথরের ফালির ওপর 
তারা দিবিব ঘুম লাঁগাতো । 

এদিকে নান! কাঁয়দায়ি শক্রর কড়া অর্থনৈতিক অবরোধ গেরিলার! ভেঙ্গে 
ফেলতো । খাবারের অভাবই ছিল সব চাইতে বড়ে! অসুবিধে । কিন্ত জনগণ 
শত্রুর বেড়াজাল ভেদ করে যখনই সুযোগ পেত তখনই চাল, তেল, নূন 
জার নান। দরকারি জিনিস তাদের কাছে পৌছে 'ছি”' । তারা কখনও 
কখনও মাছের ঝুড়ির নীচে এইসব জিনিস লুকিয়ে নিয়ে আসতো । 
পেরিলার! কিন্ত তাদের সব সময় জিনিসের দাম মিটিয়ে দিত | শক্রর চোখে 
ধুলো দিয়ে কখনও কখনও বীশের চোষার মধ্যে পুরে চাল আর লবণ 
স্থানীয় লোকের! নিয়ে আসতো! তাদের পরম আদরের গেরিলা ভাইদের 
জন্যে । তারা গোপনে নির্দিষ্ট জায়গায় সেগুলো ফেলে রেখে আসতো । 
জার সুর করে পাহাড়ী ছড়া গেয়ে গেরিলাদের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়ে যেত 
কোথায় তাদের দরকারি জিনিস রেখে যাওয়া! হল ৷ গেরিলার পরে সেগুলো 
ঠিক পেয়ে যেত। এদিকে চিয়াং-এর সকার ছিল ঘুণে ধরা । ভাই পয়সার 
লোভে কুয়োমিনতাং-এর লোকেরাও গেরিলাদের প্রয়োজনীয় জিনিস 
সরবরাহ করতো । কখনও কখনও শক্রর ট্রাকের ওপর আক্রমণ চালিয়ে, 
খাবার জিনিস, ওয়ুধ আর অস্ত্রশস্ত্র গেরিলার কেড়ে নিত। তবে তাদের 
বাচিয়ে রেখেছিল স্থানীয় জনগণ । গেরিলারা অনেম সয় রান্না করতে 
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পারতে! না কারণ ধৌয়। দেখে শক্রর! গেরিলাদের হদিস পেয়ে যাবে । তখন 
গ্রামের মেয়েরা গেরিলাদের আস্তানায় খাবার আর খবর পৌছে দিত। 
শক্তকে বোক' বানানোর জন্তে জনতার বুদ্ধির অভাব হয়না । একটা 
উদাহরণ দিই । শক্রর কড়া পাহারার মধ্যে একজন মা! গেরিলাদের কাছে রোজ 
ভাত পৌছে দিত। একটা ঝুঁড়ির মধ্যে ভাত ভরে ঘাস দিয়ে ঢেকে নিত। 
আসবার সময় এমন ভাপ করত যে সে ঘাস কাটতে বেরিয়েছে। আরেকটি 
মেয়ে শহর থেকে খেরিলাদের জন্তে নানা জিনিস কিনে নিয়ে আসত । ভোর 
হতে না হতেই ভার বওয়ার বাঁকে স্বালানির ঝুড়ি ঝুলিয়ে বাজারের দিকে 
ব্ওন। হত । বাজারে ম্বালানিগুলো বিক্রি করার পর সেখান থেকে কাপড় 
আর হাটু অবি লম্বা রবারের জবুতে! আর ব্যাটারি কিনতে গেরিলাদের 
জন্যে । সেগুলোকে ঝুড়ির মধ্যে রাখতো । তারপর তরিতরকারি কিনে ঝুঁড়ির 
নিচের জিনিসগুলে! ঢেকে নিত ॥ কুয়োমিনতাং সেনার] তাকে ভাবত গাঁয়ের 
এক সাধারণ মেয়ে । তাই তাকে ভাল করে তল্লাশি করতো না--ওপর 
ওপর দেখেই ছেড়ে দিত। এইভাবে জনগণ গেরিলাদের ধীচিয়ে রেখেছিল । 
তাই চেন ঈ কবিতায় লিখলেন, 

আমরা জনগণকে বিশ্বাস করি 

এবং কখনও তাদের সাহায্য তুলি না । 

তারা আমাদের দ্বিতীয় পিতামাতা, 

আমরা সদ্ধে তাদের উপযুক্ত পুত্র 

বিপ্লবের সবচেয়ে ভালো৷ সৈনিক । 
জনগণের শক্রদের বিরুদ্ধে গেরিলার! চরম আক্রমণ চালাত । স্থানীয় বদবারু 
'আর উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে তাদের নিয়মিত অভিযান চলত । ফলে জনগণ 
বেশি বেশি করে বিপ্লবের পক্ষে চলে আসত । যেসব বড়ো ঘরের বারুরা 
কম অপরাধ করেছে তাদের হত্যা কর! হত না। তাদের ধরে ভাল করে শিক্ষা 
দিয়ে দেওয়া হত।" যদি তারা নিজেদের স্বভাব বদলাবে আর অর্থ দিয়ে 
বিপ্লবীদের সাহায্য করবে বলে কথা দিত তবে তাদের ছেড়ে দেওয়া হতো । 
কিন্ত যে উৎপীড়ককে জনগণ ভীষণভাবে দ্বণা করত তাঁকে বাঁচিয়ে রাখা হভ 
না। সেরকম উৎপীড়ক গেরিলাদের হাতে বন্দী হলে পর দেখ! যেত মে 
শ্বেরিলাদের কাছে বাকে ধাকে চিটি আসছে । ভাতে অসংখ্য মানুষ এ শয়- 
ভানের হাজায় অপরাধের কথা জাসাত। তাকে খতম করলে সবাই খ্নুশি হত । 
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হুনান রিপোর্টেও মাও সেনতুং বলেন, গ্রামাঞ্চলে যে প্রতিক্রিয়াশীলরা শ্বেত 
সন্ত্রাস সৃ্টি করেছিল তাদের ঠাণ্ড। করার একমাত্র কার্যকর উপায় হুল প্রতি 
জেলায় অন্তত কয়েকটা সবচেয়ে ঘ্বণ্য উৎপীড়ককে খতম করা । এ কাজে সারা 
জেলায় সাড়া পড়তো! আর তা সামস্তবাদের বিষ দ্বর করতে দারুণ ভাবে 
সাহায্য করতো ৷ 

লাল এবং শ্বেত এলাকার মাঝামাবি এলাকায় যে মানুষেরা বাস 
করত তার! সব সময় একটা অস্থায়ী অবস্থার মধ্যে থাকত । জনগণের 
কষ্টের শেষ ছিলনা । যুদ্ধে কখনও লালরা জিতছে কখনও সাদারা 
তাই সেখানে ঘন ঘন অবস্থা বদলাচ্ছে । সেখানকার মানুষের দ্রঃখ-কফ্টের জন্যে 
সোজাসৃজি কুয়োমিনতাং-এর প্রতিক্রিয়াশীলর] দায়ী ছিল। তাই জনগণকে 
সেখানে গেরিলাযোন্ধীাদের পক্ষে টেনে আনা কঠিন ছিল না। খাটি 
এলাকাগুনোত্ক জোবদার করে তুলতে এবং বাড়িয়ে তুলতে তাদের সাহায্য 
খুবই প্রয়োজন ছিল । এরকম এলাকায় গেরিলার! জনগণেব আশু প্রয়োজন 
ও দাবির ভিত্তিতে ল্লোগাঁন ঠিক করল । গেরিঙ্গাবা জনগণকে ডাক দিল £ 
বেশি হারে খান্গনা রুখতে হবে, ফসলেন ওপর চড়া ট্যাক্স চলবে না৷, 
জমিদাবদের কাছে মোটা খণগুলো বাতিল কব, ট্যাক্সের বোঝ! চাপানো 
চলবে না, জোর করে শক্রর সৈন্ববাহিনীতে নাম লেখানো বন্ধ হোক । 
গেরিলাবা! কৃষকদের সংগ্রামকে সাহায্য করল এবং তাদের সংগ্রামকে সশস্ত্র 
লডাইয়ের সঙ্গে যুক্ত করল । যখন শঙ্জরা সৈন্ববাহিনীদ্ নাম লেখানোর 
জন্যে জনগণের ওপর জবরদস্তি করতে এল তখন গোরলার সরকাবী 
অফিসারদের খুব করে শাসিয়ে দিল। আর কৃষকদেগ জোর করে রংরুট 
হিসেবে যেখানে আটকে রাখা হয়েছে সেখানে আক্রমণ চালিয়ে তাদের মুক্ত 
করে আনল । যখনই গেরিলার! খবর পেত ঘে জনগণের ওপর চডা ট্যান্সের 
বোকা চাপানে হচ্ছে তখনই তার] ট্যাক্স আপিস উডিয়ে দিত আর যারা ট্যাক্স 
আঙ্গা় করতে আসতো তাদের তাড়িয়ে দিত। ফসল কাটার সময় 
জমিদারের তাদের দলবল নিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে খাজন। বাব 
ফসলের ওপর মন্ত থাবা বসাতে মাসতো। ফসল নিয়ে যখন 
তারা ফিরত গেরিলার! তাদের গাড়ি আক্রমণ করে ফসল কেডে নিত, 
আর কৃষকদের ফিরিয়ে দিত। দেখতে দেখতে জনগণ দলে দলে 
গেরিলাদের সমর্থনে এগিয়ে এস । ভাদের অনেকে সামান্য পাখিমারার অক 
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আর বর্শা নিয়েই গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই-এ ঝাপিয়ে পড়ল। 
'ম্বেত এলাকায় গেরিলার জনগণকে বিপ্বের পক্ষে টেনে আনার জন্যে তাদের 
প্রভাবকে বাড়িয়ে তুললো । শক্রবাহিনীর পেছনে থেকে গেরিলারা 
নিয়মিত কাজ চালিয়ে গেল । কুয়োমিনতাং"এর মিথ্য। প্রচারের বিরুদ্ধে 
তারা প্রচারপত্র ছড়াত আর পোস্টার লাগাঁত। সবচাইতে দ্বণ্য উৎপীড়ক- 
দের পাকড়াও করে তারা খতম করত । এ কাজ গেরিলাদের প্রভাব বাড়াতে 
্াহায্য করত। গোপনে পারিবারিক যোগাযোগ, কাজের মধ্যে দিযে 
যোগাযোগ এবং পাহাড়ী এলাকার লোকেদের সঙ্গে চারপাশের মানুষের 
বন্ধুত্ব গড়ে তুলে গেরিলার] সেখানে প্রচার অভিযান চালিয়ে যেত। 
লাল এলাক। আর ম্বেত এলাকার সীমানা বরাবর এবং স্তেত এলাকায় 
জনগণের মধ্যে পার্টির কাজ বাড়িয়ে তুলবার জন্যে কর্মীরা জনগণের সঙ্গে 
তাদের মেহনতের কাজে যোগ দিত। যেখানেই সম্ভব সেখানেই কর্মীদের 
একটা বিশেষ পেশা রপ্ত করে জনগণের মধ্যে মিশে সেই পেশাকে আশ্্ক্ 
করে রুজির ব্যবস্থা করতে হত। কেউ হুল দি, কেউ হাস-ম্বরগী পালতে 
শিখল । আর কেউ ঝুড়ি বানাতে শিখল । আর যে কোনও পেশা নিল না 
তাকে কৃষকের সঙ্গে মিশে একসঙ্গে বীজ বোন! থেকে ধান কাটা পর্যস্ত 
-শ্তর খাটাতে হত। এই ভাবে তারা স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে গভীর 
বন্ধৃতের সম্পর্ক গড়ে তুললো । তাদের মধ্যে বিপ্লবীদের প্রভাব ছড়িয়ে 
“পড়ল । 
লালা কায়দায় গেরিলার। খাবার যোগাড় করলেও কখনও কখনও তাদের 
খিদেভে কট পেতে হত। এমন দিলও যেত যখন ভাঙ্গের বুনো গাছপালা 
“খেয়ে থাকতে হত। বসন্তে ভার! খেত বাশের কচি পাতা, গ্রীষ্মে স্টরৰেরি বা 
লাল ফল আর শীভে বুনো ফল। চেন ঈভাই ১৯৩৬-এর গ্রীষ্মে তার 
“কবিতায় লিখলেন, 

আমাদের চাল বাড়ন্ত, 

তিন মাস হতে চলল মাংসের স্বাদ পাইনি আমরা! ) 

গরমের দিনে আমরা স্ট্রবেরি থেয়ে পেট ভরাই, 

শীতে খাই'বাশের কচি পাতা, 

বুণো শুয়োর শিকার করতে. আমর! 

বড়ে। বড়ে। পাহাড়ের ওপর দিয়ে 
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হাঁপাতে হাপাতে ছুটি, 
আর সন্ধ্যা নাবলে সাপ ধরি । 

গেরিলা খাটর চারদিকের এলাকা শক্রর! ধ্বংস করল । সমস্ত ঘর পুড়িয়ে 
দিল, মাঠ আর বন ধ্বংস করল, স্থানীয় জনগণকে এলাকা ছেড়ে চলে 
যেতে বাধ্য করল । কিন্ত ফল হল উন্টো-_সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এ এলাকার 
মানুষেরা ইম্পীতের মতে শক্ত হয়ে উঠল। অত্যাচারী শ্রেণীকে তারা 
ভালে! করে চিনল । কে তাদের শক্ত আর কে তাদের মিত্র বুঝল । তারা 
তাই গেরিলাদের দ্বিগুণ উৎসাহে সমর্থন জানালো । শক্ত কেন্দ্রীয় ঘাটি 
অঞ্চল দখল করা সত্ত্বেও স্থানীয় জনসাধারণ কখনও আত্মসমর্পণের কথ 
চিন্তা করল না। মাও সে-তুং, কমিউনিস্ট পার্টি আর লাল ফোৌজকে ঘিরে 
তাদের স্বপ্ন বেঁচে রইল । লং মার্চের কুশল জানবার জন্যে তাদের চেষ্টার 
অন্ত *পই । বার বার ক্চারা লাল ফৌজের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা 
করে ব্যর্থ হয়েছে । কারণ শক্রর কড়া অবরোধ তার! ভেদ করতে পারেনি । 
শত্রুর শত অত্যাচার আর মিথ্য। প্রচারে৪ কিন্তু বিপ্লবের চুড়ান্ত জয় 
সম্বন্ধে তাদের মনে কোনও দিন সন্দেহ জাগেনি। তারা বিশ্বাস করত 
ঘে শক্রর শাসন বেশি দিন টিকবে না, কমিউনিস্ট পার্টির মৃত্যু নেই, মাও 
€সে-তুং-এর নেতৃত্বে লাল ফৌজ হারানে! লাল এলাকা ফিরিয়ে আনবেই 
আনবে । তাই সমন্ত বিপদকে উপেক্ষা করে তারা অস্্রশত্ত্র, লাল পতাকা! 
পার্টির সদস্য-কার্ড, “রেড চায়না নিউজ” পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা, দলিল 
ইত্যাদি বুকে করে রক্ষা করল । তাঁরা বিপ্লবের বিজয়-উৎ'বের জন্কে এই 
ভাবে প্রস্তত হচ্ছিল। 

গেরিলাদের আশ্চর্য মনোবল ছিল । বিশ্বাসঘাতকেরা সময়ে সময়ে দারুণ 
ক্ষতি করলেও তাদের সংখ্যা উল্লেখ করার মতো নয়। মাও ংসে-তৃং-এর 
আদর্শে চেন ঈ এখানকার গেরিলাদের গড়ে তুললেন । শীতের রাতে চেন 
ঈনিজে জেগে থেকে পাহরশর কাজ তদারক করতেন । গেরিলার! হখন 
ঘ্বমিয়ে থাকত তখন চেন ঈ ঘ্বরে ঘুরে নিজের হাতে তাদের গায়ের কাপড় 
ভালো! করে টেনেটুনে গুঁজে দিতেন-_যাঁতে শীতে তারা কষ্ট না পায় । চেন 
ঈ-র কষ্ট সইবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। পঞ্চম “ঘেরাও” অভিযানের 
সময় তিনি আহত হন । আঘাতের জায়গাটা মাঝে মাঝে হা হয়ে যেত আর 
বার বার পুঁজ বেরোত । অভিযানের সময় পাহাড়ে উঠতে ভার দারুণ কফ 
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হত। কিন্ত তিনি কখনও টু শবটি করতেন না। দেরিতে হলেও সহযোদ্ধার! 
একথা জেনে ফেলল । ভাল ওষুধ পাওয়াই যায় না। তাই সব রকম ব্যথা- 
বেদনাতেই “বাধ মলম” দিয়ে চিকিৎসা চলতে। । প্রথম এ মলম দিয়েই 
চিকিংস! শুরু হল । আবার ঘা হা হলে পর ভার পা একটা গাছে বাধা হল । 
একজন যোদ্ধা রক্ত আর পুঁজ প্রচণ্ড চাপ দিয়ে বার করতে আরম্ভ করল। 
সে দৃশ্য অনেকেই সহা না করতে পেরে চোখ ফিরিয়ে নিল। কিন্ত চেন ঈ-র 
স্থখে এতটুকু কষ্টের চিহ্ন দেখা গেঙ্গ না। তিনি হেসে হেসে কথা বলে 
চললেন । 
গেরিলাদের মধ্যে এঁক্য ছিল অটুট । শুধু একট ব্যাপারে ভাদের মধ্যে 
কোনও এঁক্য ছিল না। সেট! হল বই পড়ার ব্যাপার । লাল সেনার! 
পড়ার ওপর খুব নক্বর দিত। এদিকে বইয়ের সংখ্যা বড়ো কম। ভাই 
লেনিন স্তালিনের বই নিয়ে তারা প্রীয়ই ঝগড়া বাধিয়ে দ্িত। লেনিনের 
“বামপন্থী কমিউনিজম” আর স্তালিনের “লেনিনবাদের সমহ্য)” বই ছুটো 
সবাই মিলে পড়ে এমন হাল করেছিল যে সেগুলোর মলাট আর ভেতরের 
পাতাগুলো বেশ কয়েকবার সারাই করতে হল । অভিযান চলার সময় বা 
বিশ্রামের সময় সবাই একসঙ্গে সেগুলো! পডতে চাইত । কিন্ত অন্য ব্যাপারে 
তাদের মধ্যে কোনও বিরোধ নেই । সবাই সবার জামা-কাপড়, বিছানা, 
জুতো, মোজ]! ব্যবহার করত । “এইটে আমার আর এঁটে তোমার” বলে 
কিছু ছিল না। সবাই সবার জন্যে ভাবত। মভিযানের সময় একে 
অন্যের বোঝ। টেনে দিত । চরম বিপদ আর কষ্টের মধ্যেও তাদের এঁক্য 
আর মনোবল অটুট রইল । কখনও তার! ভেঙ্গে পড়ল না । বিপ্লবের উজ্ছবল 
ভবিস্ঠৎ সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিত ছিল । চেন ঈ তাঁর কবিতায় লিখলেন, 

আমরা অভিযোগ করব না, 

বরং ধীর স্থির ভাবে বছরের পর বছর 

মার্চ করে এগিয়ে যাব । 

উত্তর আমাদের আক্রমণ করছে 

এক ভীষণ শক্র, 

কিন্ত আমাদের বিরাট বাহিনী 

সোনালি বালির নঙ্দী পেরিয়ে 

পশ্চিমের দিকে এগিস্রে গেছে । 
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জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ 
নিশ্চয়ই ক্রমে জোরদার হয়ে উঠবে । 

সত্যি সত্যি একদিন এক দারুণ খবর এসে পৌছল--“লং মার্চ” উত্তর 
শেন্সিতে পৌছে গেছে। দক্ষিণের গেরিলাদের আনন্দে পাগল হয়ে 
যাওয়ার যোগাড়! তার! চারদিকে ছুটতে লাগল--ঘরে ঘরে আনন্দের 
খবরটা পৌছে দিল। এই দিনটির জন্যেই দক্ষিণের বীর জনগণ আর গেরিল। 
সম্ভানের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে প্রবল শক্রর বিরুদ্ধে লড়ছিল । তাদের 
জন্যেই কুয়োমিনতাং কখনও লং মার্চের বিরুদ্ধে তাদের শক্তিকে প্ররোপ্ুরি 
কাজে লাগাতে পারেনি । বার বার তাদের চোখ ফেরাতে হয়েছে দক্ষিণের 
ঘর্দান্ত গেরিলাদের দিকে । চরম দুঃখকফ্ট সহা করে আর অসংখ্য প্রাণের 
দীমে তালা তাদের খাটি এলাকা আগলে পড়ে রয়েছে আর সেগুলোকে 
বাড়িয়ে তুলেছে । 

এতিহাসিক লং মার্চকে শ্রদ্ধা জানাতে ভি এই অসাধারণ 
বীরদের ভূন্পে না যাই--তাদের আত্মত্যাগ আর বিপ্লবী নিষ্ঠাকে যেন ছোটে) 
করে না দেখি । 

পথ এখনও অনেক বাকি । কিন্ত বিপ্লব যে জিতবেই সে সম্বন্ধে আরও 
নিশ্চিত হওয়া! গেল। নতুন উৎসাহ নিয়ে দক্ষিণের বীরেরা আগামী 
লড়াইয়ের জন্ে তৈরি হয়ে নিল । ১৯৩৭-এ যখন জাপ-নরোধী প্রতিরোধ 
মুদ্ধ শুরু হল তখন দক্ষিণের আটটা প্রদেশ থেকে গে +লা! দলগুলোকে 
একসঙ্গে জড়ো করে একটা শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলা হল । জন্ম নিল 
নয়া চার নম্বর আম্মি। এই বাহিনী ইয়াংসি নদীর উত্তর আর দক্ষিণ 
পাড়ে শক্রর পেছনে গিয়ে দাড়াল । সেখানে মাঁও €সে-তুঁং এবং চীনের 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে আট বছর ধরে জাপানের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ 
যুদ্ধ চলল: 


॥ দ্বিতীয় বিশ্নীবী গৃহযুদ্ধের শেষ পর্ব ॥ 


ভিসেম্বর মাস। কনকনে শীত। পিকফিং-এর বড়ে৷ রাস্তায় প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় 
জল আর রক্ত জমে অন্তত রঙের বরফ তৈরি করেছে । পিসের জলের 
পাইপের জল আর তাঁদেরই তরোয়ালের ঘায়ে ছাত্রদের গা থেকে ঝরে 
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পড়। রক্ত। কারণ দিনটা ৯৯৩৫-এর ৯ই ডিসেম্বর জাল ফৌজের লং 
মার্চ দেশময় ভূমিকম্পের দোল লাগিয়ে থেমেছে। কমিউনিস্ট পার্টি দেশের 
মানুষকে ডাক দিয়েছে নিজেদের মধ্যে লড়াই থামিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে 
লড়াইতে জোট বেঁধে লাগতে । চিয়াং সরকারকে কিছুতেই এ জাপ বিরোধী 
লড়াইতে সামিঙ্ল কর! যাচ্ছে না। তরুণদের এসব আর সহ হচ্ছিল্‌,না। 
শীতের বাতাসে ছুরির ধার। তরু জাপানের নতুন আক্রমণের বিরুদ্ধে ৯ই 
ডিসেম্বর পিকিং-এর £ছাত্ররা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পথে বেরিয়ে এল-_ 
স্কুলের ছাত্র, কলেজের ছা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র । মুখে বিপ্লবী গান £ 

থাকবে! না দাস, জাগো স্বাধীনতা -ভক্ত | 

নতুন চীনের প্রাচীর গড়ব শক্ত 

দিয়ে আমাদের দেহের মাংস-রক্ত ! 
শুধু গান নয়, মৌগানও আছে--“জাপানী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক 1” 
“দেশপ্রোহী নিপাত যাক!” “জাপানকে রুখতে হবে, অস্ত্র দিয়ে রুখতে 
হবে!” কুয়োমিনতাং সরকার ছাত্রদের আবেদন-পত্র গ্রহণই করল না। 
ছাত্র! ক্ষেপ্পে গিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে লাগল । বাইরের ছাত্রদের না আসতে 
দেবার জন্যে কুয়োমিনতাং পিকিং শহরে ঢোকার গেটগুলো| বন্ধ করে দিল । 
তারপর উরোয়ালের আর হোজ পাইপের জলের ঘায়ে ছাত্র-বিক্ষোভ দমন 
করবার বীভৎস চেষ্টা ! 
চিরদিন যেমন হয়-_রক্তপাতে আন্দোলন ভয়ানক বেড়ে গেল। ১৬ই ডিসেম্বর 
পিকিং-এ দশ হাজার ছাত্রের সঙ্গে পুলিশের রক্তাক্ত লড়াই হল । আন্দোলন 
দেশময় ছড়িয়ে পড়ল । উহান, ক্যান্টন, নানকিং, শাঁংহাই, সিয়ান সর্বত্র 
ছাত্রর! ক্লাশে ন। গিয়ে প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ল । ৯ই ডিসেম্বর থেকে এক 
নত্বন জোয়ার জাগল জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইর জন্যে এবং কুয়োমিনতাং-এর 
স্বেচ্ছাচারের বদলে জাতীয় গণতন্ত্রের জন্যে । ১৯৩৬-এর গোড়ার দিকে 
ছাত্ররা তিন হাজারেক্ঁ এক প্রচারকদল তৈরি করে গ্রাম ও শহরে কৃষক, মন্ধুর 
ও মধ্যবিত্ের মধ্যে তাদের দাবিগুলোকে ছড়িয়ে দেয় কারণ জাপানকে 
হটিয়ে দেশকে বাচাঁবার আন্দোলনে সবাইকে সামিল করতে হবে । 
৯৯৫৬-এর ফেব্রুয়ারীতে লাল ফৌজ শেনসিতে পীত নর্দী পার হয়ে 
জাপানীদের মোকাবেল! করার জন্কে পুব দিকে এগিয়ে যায়। কুয়োমিনতাং 
বাহিনী শুধু যে তাদের পথ আগলে দীড়ায় তাই নয়, ভার! শেনসি ও কানসুর 
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বিপ্লবী খাটিও আক্রমণ করে । তখনকার মতে! আত্মরক্ষার জন্তে লাল ফৌজ 
পীত নদী পেরিয়ে পিছু হটে পশ্চিমে চলে আসে । কমিউনিস্ট পার্ট এইভাবে 
প্রমাণ করে যে গৃহ্মুদ্ধ সে পার্টি চায় না, জাপবিরোধী সংগ্রাম চায়। 
পার্টির ডাকে জাপবিরোধী সংগ্রামে শ্রমিকরা এগিয়ে এল । ১৯৩৬-এর 
শেষেরঞ্দিকে শাংহাই-এর কাপডের কলের শ্রমিকদের ডাকে পয়তাল্লিপ 
হাঁজার শ্রমিক জাপ-বিরোধী ধমঘটে সামিল হল। এর পর সিংতাও-এ 
জাপানী মালিকের কাপড়ের কলগুলোতে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দিল। 
দেশজুডে জাপবিরোধিতার জোয়ার বইতে শুরু করল । 

মাও €সে-তুং ইতিপুর্বেই জাপৰিরোধী সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির নীতি ঘোষণা 
করে সকলের সহযোগিতার ভিৎ তৈরি করে রেখেছিলেন । পার্টির নীতি 
মুক্তজ্রপ্চের নীতি । সংগা পৃথিবীতে তখন ফ্যাসি-বিরোধী যুক্তক্রপ্ট গড়ে 
উঠছে । ১৯৩৫-এর ২৫এ ডিসেম্বর পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক 
ব্যুরো এক প্রস্তাবে এমন এক ফুক্তক্রণ্ট গড়ার আহ্বান জানাল যাঁতে “চীনের 
কোনও দেশখ্োেমিক জাপবিরোধী ফ্রণ্টের বাইর না থাকে ।” মাঁও সে-তুং 
২৭এ ডিসেম্বর তার “জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৌশঙগা প্রসঙ্গে” 
বিপোর্টে বললেন ষে বিপ্লবী শক্তির সব ষ্োয়াচ বাচিয়ে শুদ্ধ থাকার শুচিবাম় 
একেবারে অর্থহীন । “দরোজ! বন্ধ” নীতির বিরোধিতা করে মাও সে-তুং 
জাপানের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তক্রণ্ট গড়াব ওপর জোর িলেন। তিনি 
বললেন যে জাতীয় বুর্জোয়ার “বামপন্থী” অংশ জাপানের 1"কুদ্ধে সংগ্রামে 
যোগ দিতে পারে । আর তার বাকি অংশ দোৌমনা অবস্থা থেকে নিরপেক্ষ 
অবস্থার দিকে ঝুঁকতে পারে । এমনকি জমিদার এবং মুৎসুদ্দিদের মধ্যেও 
এঁক্য তেমন মজবুত নয়। তাদের মধ্যে যার! ব্রিটেন ও আমেরিকার কেন৷ 
গোলাম তারা জাপানের বিরুদ্ধে গোপনে ব! প্রকাশ্যে লড়তে পারে। 
এদিকে শ্রমিক কৃষক এবং ছাত্রদের জাপ-বিরোধী লডাই বেড়েই চলল । 
তাই মাও ংসে-তুং বললেন, “এক বিরাট পরিবর্ঠন এল বলে। পার্টির 
কর্তব্য হচ্ছে দেশজোঁড! শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, পেতিবুর্জোয়া এবং জাতীয় 
রূর্জোয়া শ্রেণীর কাজের সঙ্গে লাল ফৌঞ্জের কাজকে মুক্ত করে একটা 
বিপ্নবী জাতীয় মুক্তক্রণ্ট গড়ে তোল11” তিনি নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ 
খাইয়ে পার্টর শ্লোগান পান্টে দিলেন। এত দিন শ্লোগান ছিল “শ্রমিক- 
কৃষক প্রজা তন্ত্র”, এবারে তা৷ বদলে হল “জনগণের প্রজাতন্ত্র । এই ধরনের 
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সরকারের প্রধান খুঁটি শ্রমিক-কৃষক হলেও সাম্রাজ্যবাদ এবং সামস্তবাদ- 
বিরোধী অন্য সব শ্রেণীর প্রতিনিধিই সেখানে স্থান পাবে। যে সব জাতীয় 
বুর্জোয়া! সাম্রাজ্যবাদ ও তার দালালদের সমর্থন করে না তাদের শিল্পা ও 
বাণিজ্যকে রক্ষ! কর! হবে । ধনী কৃষকের যে জমি ও অন্যান্য সম্পতি সামন্ত 
শোষণের সঙ্গে জড়িত নয় সেগুলোকে রক্ষা করা! হবে। এই “জনগণের 
প্রজাতন্ত্র” (গ্লাানটাও চিয়াং মেনে নিতে পারবে না জেনে পার্টির রকক্রীয় 
কমিটি নানকিং সরকারকে জাপ বিরোধী যুদ্ধে সামিল করবার জন্যে ১৯৩৬- 
এর ২৫এ আগস্ট কুয়োমিনতাং-এর কাছে এক চিঠিতে এঁ শ্লোগান পাণ্টে 
“গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র” এই শ্লোগানটি দিল। শব্দের একটু হেরফের হলেও 
দ্টো ক্লোগানেরই মুল কথা বলতে গেলে একই । 

লাল ফোৌজ কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে জাপবিরোধী এঁক্য গড়তে এতটুকু 
গড়িমসি করেনি । কুয়োমিনতাং ফৌজকে তারা প্রস্তাব পাঠিয়েছিল ষে দেশের 
মধ্যে শান্তি রক্ষা সম্বন্ধে এবং জাপানকে রখবার আন্দোলন সম্বন্ধে তারা৷ 
আলাপ-আলোচনা করতে চায়। লাল ফোৌজ এখানেই থেমে থাকেনি । 
চিয়াং তাদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালে তার] তাদের সঙ্গে ফেমন লড়তে লাগল 
তেমনি তাদের উদ্দেশ্য করে টেচিয়ে বলতে লাগল “চীনেদের বিরুদ্ধে চীনেদেব 
কিছুতেই লড়া উচিত নক্ব। জাঁপানকে রোখো 1” চীনের তখনকার রাঁজ- 
নৈতিক অবস্থা আর সাধারণ মানুষের মনমেজাজের সঙ্গে লাল ফৌজের এই 
শ্লোগানের পুরো মিল ছিল-এ শ্লোগান একেবারে ওপর তলাব 
বদমায়েস ছাড়া অন্ত সবার মনের ভাব সঠিকভাবে প্রকাশ করল । ছাত্রদের 
আন্দোলন, আমিক, কৃষক, মধ্যবিত্তের আন্দোলন, কমিউনিস্ট পার্টি আর লাল 
ফৌজের নীতি ও ঘোষণা, চিয়াং সরকারের বর্বরতা সব মিলে এমন একটা 
আবহাওয়া হল যার প্রচণ্ড প্রভাব গিয়ে পড়ল খোদ চিয়াং-এর সৈশ্াবাহিনীর 
ওপর ৷ ১৯৩৬-এর ৯ই ডিসেম্বর আগের বছরের “৯ই ডিসেম্বর”-এর বাধিকী 
পালন করতে শিয্ে সিয়ানের ছাত্ররা বিক্ষোভের আয়োজন করে । 

চিয়াং খান সি্দীনে এসেছে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পৃব অঞ্চলের বাহিনীকে 
লাল ফৌজের বিরুদ্ধে লড়তে বাধ্য করতে । কারণ চিয়াং-এর উত্তর-পশ্চিম 
বাহিনীর সেনাপতি ইয়াংহু-চেং এবং উত্তরপূর্ব বাহিনীর তরুণ সেনানায়ক 
চাং সুয়েহ্‌-লিয়াং লাল ফৌজের সঙ্গে স্থানীয়ভাবে এই চুক্তি করেছে যে এক 
জোট হয়ে তার! জাপানের বিরুদ্ধে লড়বে । চিয়াং এতে চটে গিয়ে এই 
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চুক্তি ভাঙ্গতে এসেছে । ছাত্ররা যখন তাঁর কাছে দাবি নিয়ে হাজির হল 
যে জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে হবে তখন চিয়াং এই উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর- 
পুব বাহিনীকে হুকুম করল তাদের হত্যা করতে। কিন্তু তখনকার 
আবহাওয়াতে বাহিনী দ্বটি জাতীয় জাঁপবিরোধী আন্দোলনের প্রভাবে পড়ায় 
তার৷ ছাত্রদের ওপর হামল। ন। করে চিয়াংকেই গ্রেপ্তার করে বসল। 
তাদের উদ্দেশ্য হল চিয়াংকে জাপবিরোধী যুক্তক্রন্টে আসতে বাধ্য করা । 
এরকম নাঁটুকে ঘটনা কমই ঘটে । ইতিহাসে এই ঘটনা “সিয়ানের ঘটন1” 
বলে বিখ্যাত । তারিখটা হল ১৯৩৬-এর ১২ই ডিসেম্বর ৷ চিয়াং যখন 
বন্দী তখন চে! এন-লাই তার কাছে গেলেন । কমিউনিস্ট পার্টির হাজার 
হাজার সভ)কে চিয়াঁং হত্যা করেছে, সুতরাং সেই পার্টির নেতা চো এন- 
লাইকে দেখে বন্দী চিয়াং ভাবল এবারে তার শেষ সময় উপস্থিত-_এক্ষপি 
মৃত্যুদণ্ড হবে । কমিউনিস্ট পার্টি হস্তক্ষেপ করে চিয়াংকে ধীচিয়ে না দিলে 
চিয়াং-এর অধীন সৈন্যবাহিনীর অফিসারেলা তখনই বিশ্বাসঘাতক হিসেবে 
তার প্রকাশ্য বিচারের ব্যবস্থা নির্ধাত করত । চিয়াং-এর গালাগালির 
ভাষায় যাঁরা “লাল দস্যু” তারাই চিয়াংকে বাঁচাল, অবশ্ঠ চিয়াংকে 
বাচালে! দেশকে বীচাবার জন্যে । কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াং-এর বাহিনী ছুটির 
বিদ্রোহী সেনানায়কদের বলল যে চিয়াং এর বিরুদ্ধে এ ৭ "জ করলে গৃহযুদ্ধ 
আরও বেড়ে ধাবে এবং তাতে জাপানী সাম্রাজ্যবাদেরই সুবিধে হবে। 
চিয়াংকে মুক্তি দিয়ে দেশের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বন্ধ করার কৃতি কমিউনিস্ট পার্টির । 
লাল ফৌজের সঙ্গে সামিল হয়ে জাপবিরোধী যুদ্ধে যোগ দিতে চিয়়াংকে 
রাজি হতে পাটি বাধ্য করল । কমিউনিস্ট পার্টি প্রমীণ করল যে জাপানের 
বিরুদ্ধে দেশবাসীর এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামের ব্যাপারে পার্টির চেী। কত আন্তরিক । 
কিন্তু জাপবিরোধী সংগ্রামে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীকে নেতৃত্ব দেবে শ্রমিক- 
শ্রেণী । মাও ওসে-তুং ১৯৩৭-এর মে মাসে তার “জাপানের বিরুদ্ধে প্রতি- 
রোধের যুগে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কণ্ঠব্য” রিপোর্টটিতে দেখিয়ে দিলেন 
কি করে বিপ্লবী শ্রেণীগুলোকে শ্রমিক শ্রেণী তার পার্টির মধ্যে দিয়ে রাজ- 
নৈতিক নেতৃত্ব দেবে ঃ এক, এঁতিহাসিক অবস্থা বিচার করে মূল রাজনৈতিক 
শ্লোগান ঠিক করতে হবে । এগিয়ে চলার প্রতিটি ধাপে কর্মসূচী সঠিকভাবে 
তুলে ধরতে হুবে। দুই, লক্ষ্যে পৌছনোর জন্যে শ্রমিকশ্রেণী এরং বিশেষ 
করে তার অগ্রগামী ফৌজ অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টিকে স্থির আদর্শ এবং 
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অন্তহীন উৎসাহ নিয়ে এগোতে হবে । এইভাবে পার্টি সবার আদর্শ হয়ে 
দাড়াবে । কমিউনিস্টদের হতে হবে অত্যন্ত দূরদর্শী, চরম ত্যাগী, সবার চেয়ে 
বেশি সংকর্গে দৃঢ়, এবং কোনও অবস্থা বিচার করতে গিয়ে একপেশে দৃষ্টি থেকে 
সম্পূর্ণ মুক্ত । তাদের অবশ্যই অথ্কাংশ জনগণের ওপর নির্ভর করতে হবে 
এবং তাদের পক্ষে টেনে আনতে হবে। তিন, কমিউনিস্ট পার্টিকে মিত্রদের 
সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক গড়ে তৃলতে হবে এরং মৈত্রীকে বাড়িয়ে তুলতে এবং 
মজবুত করতে হবে৷ কিন্ত একাজ করতে গিয়ে পার্টি কখনই তার নির্দিষ্ট 
রাজনৈতিক লক্ষাগুলে! ত্যাগ করবে না । চাঁর, কমিউনিস্ট পার্টি তার সভ্য 
সংখা] বাড়িয়ে তুলবে এবং তার মতাদর্শগত একা এবং কাঠার শুঙ্ঘল রক্ষা 
করবে । মাও ধসে-তৃং ১৯৩৯-এর ৪ঠা অক্টোবর “দি কমিউনিস্ট” পনত্ত্রিকাকে 
পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে বললেন, “পার্ট সংগঠনকে বাড়াবার সময়, বেশ 
কিছু সুবিধাবাদী এবং শক্রর চর গোপনে ভেতরে দ্ুকে পডতে সফল হয়েছিল. 
যদিও কেন্দ্রীয় কমিটি এই শ্লোগানের ওপর জোর দিয়েছিল, "সাহসের সঙ্গে 
পার্টিকে বাড়িয়ে তোল.। কিন্ত একটাও অবাঞ্কিত লোককে ভেতরে ঢুকতে 
দিও না।' এর জন্যে আসলে যে দায়ী সে আজ হাঁতে নাতে ধরা পডেছে। 
এই”আসামী লিউ শাঁও-চি । সে তখন উত্তর চীনে কাজ বা কুকাজ করছিল । 
সেখানে তার নিজের মতো! এক দঙ্গল বিশ্বাসঘাতককে লিউ আদর করে পণর্টির 
ভেতরে ডেকে এনেছিল । এর! আগেই শক্রর দলে গিয়ে ভিড়েছিল। পরে 
এদেরই সে তিরিশ বছর ধরে তার প্রতিবিপ্রবী কাজে ব্যবহার করল । যাঁক 
সে কথা । ১৯৩৭-এর মে মাসের রিপোর্টটার কথা বলছিঙ্গাম । সেখানে মাও 
ধসে-তুং বললেন যে বর্তমান সংগ্রাম কোনও অবস্থাতেই শ্রমিকশ্রেণী, পার্টি 
এবং ব্যাপক জনগণের শেষ লক্ষাগুলোকে বরবাদ করে দিয়ে চালানো হবে 
না। ব্যাপক রাজনৈতিক শক্তিকে সক্রিয় করে তোলার জন্যে কখনও কখনও 
আপোষ করতে হতে পারে এবং কতগুলো সুবিধে ছেড়ে দিতে হতে পারে। 
কিন্তও কোন অবস্থাতেই সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজমের আদর্শ থেকে সরে 
এলে চলবে না। এ সমাজতন্ত্রে পৌঁছনোর জন্যেই বর্তমান স্তরে নয় গণ- 
তান্ত্রিক বা জনগাশতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করতে হবে । লিন পিয়াও তার 
“জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক” লেখাটিতে বলেছেন যে জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের একটি এঁতিহাঁসিক স্তর । 
প্রতিরোধ যুদ্ধে জয়লাভই পর্থর্টর একমাত্র লক্ষ্য ছিল না । নয়া গণতান্ত্রিক 
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বিপ্লবে সারা দেশ জুড়ে জয়লাভের জন্মে ভিত্তি গড়ে তোলাও ছিল এই যুদ্ধে 
পার্টির একটি লক্ষ্য । প্রথমে নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্রব সফল করতে পারলেই 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করা সম্ভব । ১৯৩৭ এর মে মাসে পার্টির জাতীয় 
সম্মেলনে মাও ৎসেশতুং বললেন, কোনও প্রবন্ধ লেখার সময় প্রথম অংশ শেষ 
করে তবেই দ্বিতীয় অংশ লিখতে পারা যায়! সমাজতন্ত্রের জয়ের জন্যে 
আগে প্রয়োজন গণতান্ত্রিক বিপ্লবে দৃঢ় নেতৃত্ব দেওয়া । 

তখনকার অবস্থা বিচার করে পার্টি দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই 
কথাগুলে। বুঝেছিল £ এক, জাপ-বিরোধী যুদ্ধের জন্যে জনসাধারণের দাবি 
যেভাবে প্রবল হয়ে উঠছে তাতে চিয়াং-এর পক্ষে তার সৈম্তদলকে আর বেশি 
দিন গৃহযুদ্ধে লাগিয়ে রাখ! সম্ভব হবে না। ত্বই, জাপান তার আক্রমণের 
এলাক! বাড়াবে, এবং তাহলে চিয়াংকে আত্মরক্ষার জন্যেই লড়তে হবে । 
তিন, জাপানের ঘৃদ্ধবাজদের ভয়ে চিয়াং-এর ত্রিটিশ ও মাধিন মুরুববীরা 
জাঁপ-বিরোধিতায় চিম্নাংকে খানিকটা! সমর্থন ও সাহায্য করবে । অবশ্ঠ 
বৃটিশ-আমেরিকান সাহায্যের উদ্দেশ্য হব পবে জ্ঞাপানের ওপর চাপ দিয়ে 
নিজেদের সাঁআীজাবাদী স্বার্থে কিছু সুবিধে আদায় করা । 


প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হওয়াঁব আগে ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত সময়টা পার্টিকে 
কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগোতে হইল । একদি- পার্টি এবং তার সশস্ত্র 
ফোৌজকে নির্মূল করার জন্মে চলছে প্রকাশ্য শক্রর বর্বর আক্রমণ। আর 
অন্যদিকে পার্টির ভেতরে “বা” আব “দক্ষিণ” 1বছাতির সঙ্গে এসে জ্বটলো। 
চাং কুয়ো-তাও-এর ভীরুতাব লাইন । পার্টি এবং জনগণকে এই ভয়ঙ্কর বিপদ 
থেকে উদ্ধার করলেন মাও €সে-তুং । পার্টি এবার মাও €সে-তুং-কে চিনতে 
পারল একজন মহাম্‌, অসাধারণ গুণী এবং সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নেতা হিসেবে । 
পার্টিতে তাই নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা হল । 

মাও তসে-তুং-এব এ সময়কার কয়েকটি লেখার কথা লা বললেই নয় । 
১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে ভাব বিখ্যাত চীনের বিপ্রবী যুদ্ধে রপনীতির সমস্যা” 
লেখাঁটিতে মাও ংসে-তং দ্বিতীয় বিপ্লবী ম্দ্ধের অভিজ্ঞতার সার সংকলন 
করেছেন । পার্টিতে দ্বিতীয় বিপ্লবী যুদ্ধের সময় সামরিক ব্যাপারে দই 
লাইনের লড়াই চলছিল, তাঁরই ছবি আমরা এ লেখাতে পাই । ১৯৩৫-এর 
জানুয়ারীতে সুনিয়ীতে কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর বর্ধিত সভায় 
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মাও ংসে-তুং-এর সামরিক লাইনের জয় হল । এক বছর বাদে তিনি দ্বিতীয় 
বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের রণনীতির সমস্যার ওপর এই লেখাটি লিখলেন। এ 
লেখায় তিনি “বামপন্থী” এবং “দক্ষিণপন্থী” সামরিক লাইনের মুখোশ খুলে 
ফেললেন এবং সঠিক সামরিক লাইন দেখিয়ে দিলেন । ইতিমধ্যে ১৯৩৫-এর 
ডিসেম্বরে “জাপানী সাত্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কৌশল প্রসঙ্গে” নামে 
রিপোর্টটিতে মাও ংসে-তুং দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহমদ্ধের রাজনৈতিক লাইনের 
সমস্যাগুলোর সমাধান করলেন । ৯৯৩৭-এর জ্বলাই মাসে মাও সে-তুং 
তার অত্যন্ত পরিচিত “অনুশীলন প্রসঙ্গে” লেখাটিতে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী 
জ্ঞানতত্ব সম্বন্ধে সহজ অথচ অত্যন্ত মুল্যবান আলোচন1 করলেন। দ্থিতীয় 
বিপ্রবী গৃহযুদ্ধের সময় পার্টির মধ্যে জ্ঞানতত্ব সম্বন্ধে যে ভূল ধারণাগুলো ছিল 
সেগুলো তিনি খণ্ডন করলেন । তিনি পার্টির ভেতরকার গৌড়াদের আক্রমণ 
করলেন । তারা চীন বিপ্রবের এতিহাসিক অভিজ্ঞতাকে অস্বীকার করত । 
তারা মার্কসবাদী রচন] থেকে ইচ্ছেমত ছিড়ে এনে বুলি আওড়ে লোককে 
ঘাবড়ে দিতে চাইত। আরেক দল শুধু অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করত। 
তারা তাদের খুচরো অভিজ্ঞতার বড়াই করত, তত্বের গুরুতু রুঝত না'। 
বিপ্লবী তত্ব ছাড়া যে.বিপ্লব হয়না এ সত্য না বুঝে তারা অন্ধের মতো 
পরিশ্রম করত । এই দুই ধরনের ভুল বিশেষ করে গৌড়ামি ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ 
পর্যস্ত চীন বিপ্রবের গুরুতর ক্ষতি করেছিল। তাই পার্টির মধ্যেকার এই 
দ্বরকমের ভুল, বিশেষ করে গৌড়ামির বিরুদ্ধে মাও ৎসে-তুং “অনুশীলন 
প্রসঙ্গে" লেখাটি লিখেছিলেন । এই গৌড়ামি দূর করার জন্যেই পরে তিনি 
গদ্বন্্ প্রসঙ্গে” লেখেন । 

মাও €সে-তুং-এর নেতৃত্বে একমাত্র সঠিক পথ ধরে চীন বিপ্লব এগিয়ে চলল । 
তখন শহরে শক্তিশালী শক্রর কাছে বিপ্লবের হার হয়েছে । সেখানে এখন 
জয় সম্ভব নয়। মাও তসে-তুং বিপ্লবে জয়ের সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিলেন । 
তার চেষ্টায় পার্টধুৰতে পাঁরল সৈম্বাহিনীতে এবং গ্রামাঞ্চলে কাজ কত 
জরুরী । পার্টি লাল ফৌজ সৃষ্টি করল এবং গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী খাটি গড়ল । 
বিপ্লবী মুদ্ধ, ভূমিসংস্কার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্গিরিানারিগি 
নেতৃত্ব দিতে শিখল । 

৯৯৩১-এর ১৯৮ই সে্টেপ্বর থেকে এবং বিশেষ করে ১৯৩৫-এর পর থেকে 
জাপান চীনকে তার একচোটিয়া উপনিধেশে পরিণত করবার জন্যে বেশি বেশি 
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করে আক্রমণ চালাল । ক্রমে চীন ও জাপানের মধ্যে ছন্দ্ প্রধান হয়ে উঠলো 
আর দেশের ভেতরকার শ্রেণীঘন্্গুলো গৌণ বা অপ্রধান হয়ে পড়ল। 
দেশের ভেতরে শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্পর্ক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে 
একের পর এক পরিবর্তন এল । মাও ংসে-তৃং-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্ট 
জাঁপ-বিরোধী জাতীয় মুক্তক্রপ্ট গড়ার আহ্বান জানালেন । এবারের 
সুক্তভ্রপ্ট কিন্ত আগেকার যুক্তক্রণ্ট থেকে অনেক আলাদা । এখন 
রয়েছে একটা শক্তিশালী কমিউনিস্ট পার্টি আর শক্তিশালী লালফৌজ । 
ভার ওপর রয়েছে লালফৌজের খাটি এলাকাগুলেো । কমিউনিস্ট পার্টি 
আর লাল ফৌজ গুধু জাপ-বিরোধী জাতীয় মুক্তফ্রপ্টের উদ্যোক্তাই নয়, 
ভবিশ্ততে তারাই হবে জাপবিরোধী সরকার এবং সৈন্যবাহিনীর দুঢ় অবলম্বন । 
তারাই জাপ সাম্রাজ্যবাদী এবং চিয়াং-এর মুক্তফ্রণ্টকে ভাঙ্গার চক্রাস্ত ব্যর্থ 
করবে । 

দশ বছর ধরে চরম সংকটের মধ্যে মাও ওসে-তুং-এর সঠিক নেতৃতে ঘরে 
বাইরে শক্রর আক্রমণকে পার্টি রখল, লাল ফৌজের মূল শক্তি, খাটি 
এলাকাগুলোর কিছু অংশ এবং বন চমতকার কর্মী এবং লক্ষ লক্ষ সভ্যকে 
রক্ষা করল এবং মুল্যবান্‌ বিপ্লবী অভিজ্ঞতা লাভ করল । ১৯৩৫-এর শেষের 
দিকে জাপ-বিরোধী জাতীয় মুক্তক্রপ্টের কৌশল দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করার পর 
গৃহমুদ্ধ থিতিয়ে পড়ল আর জাপ-বিরোধী মুদ্ধের দিকে £ ন এগিয়ে চলল। 
দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের আগুনের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল এক পোড় খাওয়া 
পার্টি আর তার খাঁটি বিপ্লবী কর্মীর দল। তাঁর] আগামী দিনের কঠিন লড়াই 
লড়বে। 


॥ প্রতিরোধের হাতিয়ার ॥ 


৯৯৩৯-এ উত্তর-পৃব চীন পুরোপুরি জ। পানী ড্রাগনের কজ্জায় চলে গেল। 
৯৯৩২-এর জানুয়ারীতে শাংহাই-এর ওপর তার খাব! এসে পড়ল । পরের 
বছর যেহল প্রদেশ আর চাহার-এর উত্তর অংশ জাপান গিলে ফেলল । 
ভ্যাগনের লোভ বেড়েই চলল । ১৯৩৫-এর পর জাপান বেশি বেশি করে 
চীন দেশের ভেতরে দুকতে আরম্ভ করল, মুদ্ধকে আরও তীব্র করল আর 
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বিরাট অঞ্চলে ছড়িয়ে দিল । ১৯৩৭ এর গ্রীষ্মে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীনের 
বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে মুদ্ধ শুরু করল । সার! দেশ জুড়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের 
আগুন জ্বলে উঠল। এই প্রতিরোধ মুদ্ধে মাও ংসে-তৃং-এর রাজনৈতিক ও 
সামরিক লাইন লিন পিয়াও তাঁর “'জনমুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক” 
লেখাটিতে আশ্চর্য সহজ ভক্ষিতে তুলে ধরেছেন । 

মাও সে-তুং দেখিয়ে দিল্গেন যে, জাপানী সাম্রাজ্যবাদীর1 চীনকে জাপানের 
একটা উপনিবেশে পরিণত করতে চেষ্টা করার ফলে চীন ও জাপানের মধ্যে 
দ্বস্থকে বাড়িয়ে তুলেছে--এই দ্বন্্কেই প্রধান বন্দ করে তুলেছে । চীনের 
ভেতরকার শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্্গুলি অবশ্য রয়ে গেছে । যেমন, ব্যাপক 
জনগণের সঙ্গে সামস্তবাদের দ্বন্দ, কৃষক শ্রেণী এবং জমিদার শ্রেণীর মধ্যে 
ন্্, সর্বহারা শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ছন্্ব এবং একদিকে কৃষক শ্রেণী 
ও শহরের পেতিরুর্জোয়া আর অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার ছন্দ । 
মাও ৎসে-তৃং দেখিয়ে দিলেন যে দেশের ভেতরকার এই দ্বন্্গুলো রয়ে গেলেও 
জাপানী আক্রমণের ফলে এই সব দন্্গুলো! শোঁণ বা অপ্রধান হয়ে পডেছে, 
তিন আরও বললেন যে জাপানী সান্রাজ্যবাদকে বিরোধিতা করার দাঁবিটা 
বডো৷ জমিদার এবং বডে! বুর্জোয়াদের ভেতরকার জাপান-ঘ্বেষ! সামান্য কিছু 
বিশ্বাসঘাতক ছাঁডা সারা চীন জুডে জনগণের সমস্ত শ্রেণী ও স্তরের সাধারণ 
দাবি হয়ে উঠেছে। 

একইভাবে চীন ও জাপানের মধ্যকার ছন্দ্র বাডতে বাডতে যেমন প্রধান দ্বন্দ 
হয়ে উঠল, তেমনি চীনের সঙ্গে বটেন, মাক্ষিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্াাদি সাম্রাজ্যবাদী 
দেশগুলোর দন্বব কমে গৌণ ব! অপ্রধান হয়ে পডলো । জাপানী সাম্রাজাবাদ 
চীনকে নিজের একচেটিয়া উপনিবেশ করতে চাঁওয়ার ফলে অন্যান্য সাআাজ্যবাদী 
দেশগুলোর সঙ্গে জাপানের বিরোধ বেডে গেল । তাই চীনের পক্ষে এ 
সব ছন্দমকে কাজে লাগিয়ে জাপানী সাআজ্যবাদকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তাঁর 
বিরোধিতা করণ ঈপ্ভব হল । এই প্রশ্নগুলো মাও তসে-তুং ৯৯৩৭-এ মে মাসে 
ইয়েনানে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে ভার রিপোর্টে এবং ১৯৩৭-এর আগস্টে 
ইয়়েনানের জাপ-বিরোধী সামরিক এবং রাজনৈতিক কলেজে তাঁর কয়েকটি 
বক্তৃতায় আঙ্গোচন! করেন ৷ এ কলেজের ব়্তাখখলোই মাও সে-তুং আরেক 
বার নতৃন করে দেখে “ছল্্ প্রসঙ্গে” এই নামে তার রচনাবলীতে ছাঁপতে দেন । 
মাও তসে-তৃং জাপ-বিরোধী হৃক্তক্প্টের নীতিকে রূপ দিতে গিয়ে চীনের 
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সমাজের শ্রেণী বিশ্লেষণ করলেন । তিনি দেখিয়ে দিলেন ষে শ্রমিক, কৃষক 
এবং শহরের পেতিরুর্জোয়ার। হল জাপ-বিরোধী মৃদ্ধের প্রধান শক্তি। তারা 
জোরের সঙ্গে দাবি করছিল যে প্রতিরোধ যুদ্ধকে যেন অবশ্থাই শেষ পর্যস্ত 
চালিয়ে যাওয়া হয়। এরাই হল জনগণের মুল অংশ যার! আন্তরিক ভাবে 
এঁক্য এবং প্রগতি চাইছিল। 

বুর্জোয়া শ্রের্ণীর ছিল দুটো অংশ-_জাতীয় বুর্জোয়া আর মুৎসুদ্দি বা দালাল 
বুর্জোয়া । বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় বুর্জোয়ারা সংখ্যায় বেশি । কিন্ত 
এদের হাটুর জোর ছিল না। প্রায়ই এরা দোটানায় পড়ত। শ্রমিকদের 
সঙ্গেও তাদের দ্বন্দ ছিল । কিন্ত সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করার ব্যাপারে 
তারা খানিকট? প্রস্তুত ছিল আর প্রতিরোধ যুদ্ধে তাঁরা ছিল জাপ-বিরোধীদের 
মিত্রদের মধ্যে একটি । মুসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণী সংখ্যার দিক থেকে খুব ছোটো 
হলেও তারাই চীনে শাসকের গদিট! দখল করে ছিল! এদের মধোও 
আবার পার্থক্য ছিল। মুংসুদ্দিদের মধ্যে যাঁরা জাপান-স্বেঘা তার! ছিল 
গোপন ও প্রকাশ্য বিশ্বাসঘাতক । তার! আত্মসমর্পণের জন্যে আগ বাড়িয়ে 
ছিল। অন্যদিকে বৃটিশ ও মাঁকিন-ত্বেষা মুৎসুদ্দিরা খানিকটা পরিমাণে 
জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পক্ষে ছিল। “কিন্ত এ ব্যাপারে তাদের 
কোনও দ্নঢ়তা ছিল নাঁ। ওরা খুবই চাইত জাপানের সঙ্গে আপোষে মিটমাট 
করে ফেলতে ৷ তাছণড়। ওদের গুকুতিই ছিল দ"মউনিস্ট পার্টি এবং 
জনগণের বিরোধিতা কর] । 

জমিদারর! ছিল নান! ধরনের-_ৰডো?, মাঝারি এবং ছোটো । বডে। জমিদার- 
দের একট অংশ বিশ্বাসঘাতক হয়ে গেল। অন্যরা প্রতিরোধের পক্ষে ছিল । 
তবে তাঁরা ছিল ভীষণ দোঁছুল্যমান । অনেক মাঝারি ও ছোটো জমিদার 
প্রতিরোধ করতে চাইত । কিন্ত তাদের সঙ্গে আবার কষকদের ছবন্থ ছিল । 
শ্রেণীতে শ্রেণীতে সম্পর্ক যখন এরকম জটিল তখন জাপ-বিরোধী মৃক্তক্রষ্টে 
পার্টির নীতি হল একই সঙ্গে মৈত্রী ও সংগ্রাম । পার্টি জপ-বিরোধী সমস্ত 
শ্রেণী ও স্তরের সঙ্গে এক্য গড়বে, 'রা দোৌঁমনা এবং অস্থায়ী মিত্র ভাদেরও 
নিজেদের পক্ষে টেনে আনবার চেফী! করবে । সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রে্দী এবং 
স্তরগুলোর পরম্পরের সম্পর্কের মধ্যে সামঞ্জস্য আনা যায় এমন সঠিক নীতি 
নিতে হবে যাতে ভারা সকলেই জণপানকে কখবার সাধারণ উদ্দেস্তকে সফল 
করতে সাহ্বাধ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে পার্টির স্বাধীনতা! এবং উদ্যোগকে বাদ 
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রাখতে হবে । সাহস করে জনগণকে জাগিয়ে তোল! এবং জনগণের বাহিনীকে 
বাড়িয়ে তোলাকে পার্টির কাজের ভারকেন্দ্র করতে হবে। পার্টি “জাপ- 
বিরোধী যুক্তজ্রণ্ট” এবং “এঁক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র-র ফ্লোগাঁন তুলল । 
কিন্তু পার্টি চিয়াং এবং তার দলের প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র জানে । তাই পার্টি 
পাশাপাশি এই শ্লোগান দিল--“গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর,” “গণতন্ত্রের জন্তে লডতে 
হবে” এবং “সশক্ত্র প্রতিরোধ চালিয়ে যাও” 1 এই ভাবে দেশময় এঁক্য এবং 
সংগ্রাম দুটোকে যুক্ত করা হল। প্রতিরোধ, এক্য এবং প্রগতির ক্ষতি করে 
এমন সবরকম কাজকর্মের বিরুদ্ধে লডাই চলল ৷ 

প্রথম বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের যুগে “দক্ষিণপন্থী” চেন তু-সিউব নীতি ছিল শুধুই মৈত্রী, 
কোনও সংগ্রাম নয়। আর দ্বিতীয় বিপ্লবী গৃহযুদ্ধে “বামপন্থী” ওয়াং মিং-এব 
নীতি ছিল শুধুই সংগ্রাম, মৈত্রীর কথা বলা চলবে না। প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরুতে 
ওয়াং মিং উল্টো সুর ধরল । এবার সে দক্ষিণপন্থী বনে গেল। ওয়াং এখন 
আত্মসমর্পনের লাইন নিল। চীনের মানুষ এই শিক্ষাই পেল যে, দক্ষিণপন্থী 
ভুল ডুঁধরে নেওয়ার পর “বামপন্থী” ভুল মাথ। তুলতে পারে । আবাব “বাম 
পন্থী ত্বলকে তাড়ানোর পর দক্ষিণপন্থী ভুল বিপদ বাধাতে পারে । “বাজ- 
পন্থী” তবলগুলোকে বাতিল করে জাপ-বিরোধী জাতীয় মোর্চা গড়ে তোলার 
পর দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ পার্টির কাছে সবচাইতে বড়ো বাঁধ! হিসাবে দেখা 
দিল। ওয়াং মিং বলল, “সবকিছুই যুক্তক্রপটের মধ্যে দিয়ে করতে হবে” 
অথবা “সবকিদ্ুই যুক্তক্রপ্টের কাছে পেশ করতে হবে”। লিউ শাও-চি 
তাকে মদং দিল । এই “লাল” মুংসুদ্দিগুলো! স্বেচ্ছায় জাপ-বিরোধী জাতীয় 
সুকতক্রন্টে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্রকে বববাদ করল। তাই তার! নির্লজ্জের 
'মতে। বলল যে চিয়াং কাই-শেক ও কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে দিয়েই সব 
কিছু করতে হবে। ওয়াং মিং আর লিউ শাও-চি বলল যে চিয়াং ও 
কুয়োমিনতাং হচ্ছে “সর্ঘোচ্চ নেতৃত্ব ”। মাও তসে-তুং ১৯৩৭-এর মে মাসে 
ইয়েনানে পার্টির জাতীয় সম্মেলনে তার রিপোর্টেই বলেছিলেন, “বর্তমান 
ত্ববস্থায় শ্রমিকঞ্রেণী এবং ভার পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া শাস্তি, 
গ্পপতন্ত্র এবং সমন্ত্র প্রতিরোধের উদ্দেশ্যকে সফল কর! এবং মাতৃত্বমিকে 
রক্ষা করতে একটি জাপ-বিরোধী জাতীয় যুক্তত্রপ্ট প্রতিষ্ঠা কর অসম্ভব, 
একটি এঁক্যবন্ধ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাও অসম্ভব 1” 

সক্ষজ্রদ্ট গড়ার জন্যে মাও ংসে-তুংশএর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 


২৬১ 


চেষ্টার কোনও কমুর করেনি । কুয্মোমিনতাংকে সমেত সমন্ত জাপ-বিরোধী 
পার্টি গ্রুপ এবং স্তরকে শক্রর বিরুদ্ধে একটা যুক্ত মোর্চায় সামিল করার জন্মে 
কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মনীতিকে পর পর কয়েকবার একটু এদিক ওদিক 
করে খাপ খাইয়ে নিল । কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিজ্ঞা করল যে সুন ইয়াং- 
সেনের তিনটি বিপ্লবী গণআদর্শকে তারা পুরোপুরি বাস্তবে রূপ দেবে । 
শেন্সি-কান্সু-নিংসিয় খাটি এলাকার সরকারের নাম পাণ্টে নতুন নাম 
রাখা হল--চীন প্রজাতন্ত্রের শেন্সি-কান্সু-নিংসিয়া বিশেষ অঞ্চলের 
সরকার । শ্রমিক-কৃষকের লাল ফোৌজের নতুন নাম হল জাতীয় বিপ্লবী 
সেনাবাহিনীর আট নম্বর রুট আগ্নি ও নয়া চার নম্বর আমি । তাছাড়া 
জমিদারদের জমি বাজেয়াপ্ত করার বদলে এখনকার নীতি হল খাজনা ও. 
শপ কানোর নীতি । 

আর লাল খ্বার্টগুলোতে তিন পক্ষের যুক্ত শাসন চালু হল। এক পক্ষ হল 
কমিউনিস্টরা-_যাঁর! শ্রমিকশ্রেণী এবং গরীব কৃষকের প্রতিনিধি । আরেক 
পক্ষ হল পার্টর বাইরেকার প্রগতিশীলরা--যাঁরা পেতিবুর্জোয়া শ্রেণীর 
প্রতিনিধি । তৃতীয় পক্ষ ছিল মাঁঝামাবি স্তরের লোৌকেরা_-ষারা মাঞধারি 
বুর্জোয়া! এবং শিক্ষিত বড়ো ঘরের লোকদের প্রতিনিধি । লাল খাটিগুলোর- 
শীসন সংস্থায় এই তিন, পক্ষের প্রত্যেকটিরই তিন ভাগের এক ভাগ করে 
প্রতিনিধি ছিল । এটা “তিন তৃতীয়াংশের ব্যবস্থা” বলে পরিচিত । এই 
সংস্থাগুলোতে পেতিবুর্জোয়া, জাতীয় বুর্জোয়া এবং বড়ো ঘরের শিক্ষিভ 
লৌকেদের প্রতিনিধি ছাড়াও কুয়ৌমিনতাং-এর যেসব সদস্য জাপানকে 
প্রতিরোধ করতে চাইত এবং কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করত না তারাও 
স্থান পেল। এর পেছনে ছিল জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকারের আদর্শ । 
কিন্তু এসব সত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি, গণফৌজ এবং খ্বাটি এলাকার স্বাধীনতা 
অটুট রাখা হল । কমিউনিস্ট পার্টি কুয়োমিনতাং-এর ওপর চাপ দিল ষাতে 
তাঁরা ব্যাপক জনগণকে সক্রিয় করে তোলে, সরকারী যন্ত্রের সংস্কার করে, গণ-- 
তন্ত্র চালু করে, জনগণের রুজিরোঙ্গারের মান উন্নত করে, জনগণকে সশঙ্জ 
করে তোলে এবং প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়ে যায়। জাপানের বিরুদ্ধে নিক্রিয় 
প্রতিরোধ এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সক্রিয় বিরোধিতা, জনগণের প্রতিরোধ 
আন্দোলন দমনের চজ্জান্ত এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে আপদ এবং শক্রর কাছে 
আত্মসমর্পণ কুয়োমিনতাং-এর এই সব অপরাধের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি 


স্৬৭ 


কঠোর সংগ্রাম চালাল । কুয়োমিনতাং এলাকা এবং জাপানের দখলী 
এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির নীতি হল একদিকে মুক্তক্রণ্টকে যতদূর সম্ভব 
বাড়িয়ে তোল আব অন্যদিকে বাছাই কর্মীদের নিয়ে গোপনে কাঁজ চালিয়ে 
ঘাওয়া। এইভাবে শজি সঞ্চয় করতে হবে এবং সুযোগের অপেক্ষায় 
থাকতে হবে। 

কিন্তু ওয়াং মিং ব! লিউ শাঁও-চির এসব পছন্দ নয়। ওয়াং এবং তার দলবল 
বলল কুয়োমিনতাং কাজের ষে গণ্ডা টেনে দেবে কমিউনিস্ট পার্টিকে তার 
বাইরে যাওয়া চলবে না। তারা বলল আট নম্বর রুট আমি আর নয়! চাব 
নম্বর আম্নিকে কুয্মোমিনতাং-এর বাহিনীব সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। 
চমৎকার । এই তে দালালের মতো কথা৷ 

সুক্তক্র্টের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন শ্রেণী । তাই সেখানে বিরোধ থাকবেই । 
পার্টিকে তাই স্বাধীনভাবে সঠিক নীতি নিতে হবে যার ফলে প্রগতিশীল 
শক্তি বেড়ে উঠতে পারে, মাঝামাঝি শক্তিগুলোকে পক্ষে টেনে আনা যায় 
এবং ঘাশী প্রতিক্রিয়াশীলদেব বিরোধিতা করা৷ যায়। প্রগতিশীল- 
শক্তিগুলেশকে এগিয়ে দেওয়া এবং জনগণের বিপ্লবী শক্তিগুলোকে বাড়িয়ে 
তোলাই স্কুল পার্টির মূল কাজ । একমাত্র এই ভাবেই মজক্রপ্টকে বীচানো 
এবং জোরদার কবে তোলা সম্ভব । মাও তসে-তুং তাই বলছেন, “যদি 
সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এক্য খোঁজা হয় তাহলে তা বীচবে; যদি আত্মসমপণের 
মধ্যে দিয়ে এক্য খোঁজা হয়, তাহলে ত তা 1 ধ্বংস হবে” 

মাও €সে-তুং-এর ক্রেষ্ঠ ছাত্র জিন: লিন লিয়াও বলছেন, “জাতীয়-গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের সময়ে মুক্তজ্রপ্টের মধ্যে অবস্থাই দ্'রকমের | মৈত্রী ধাকবে।_ প্রথম, 
অমিক-কৃষক_ মৈত্রী । ছিতীয়, মেহনততী জনগণের সঙ্গে বুর্জোয়া, শ্রেণী 
এবং অন্তান্ত অ-মেহনভী_ জনগণের মৈর্জী।,. শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী হচ্ছে 
শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে এবং শহর ও গ্রামের অন্ত সব মেহনতী জনগণের 
মৈত্রী। এই মৈত্রীই হল মুকতক্রন্টের ভিত্তি। শ্রমিকশ্রেণী জাতীয় 
পতান্িক রিগ্লবে নেতৃত্ব লাভ. করতে পারবে কিনা তা নি ণা ভা নির্ভর করছে সে 
ব্যাপক কৃষক জনতার সংগ্রামে মে নেতৃতধ দিতে এবং তার র নিজের চার দিকে 


সবি 
এআ বা জর এপ জারা টি রাস ৩১ ঝর জা লিজ এনা নর 


তাদের অমায়েত করতে_ পারছে কিন! তাঁর ওপর। ্রমিকশ্রেণী যখন 
স্পিন লা পপ পলাশী পাশ 


শপ সস জপ পপ শপ 


কৃষকদের ওপর তার নেতৃত্ব প্রতি করতে পারবে একমাত্র তখনই এবং 
এঞকমত্র শ্রমিক-কৃধক মৈত্রীর ভিতিতেই ছিত্ীয় ধরনের মী গড়ে তোলা 


২৬৩ 


সম্ভব। ব্যাপক ক মুক্তফরপ্ট গড়ে তোলা এবং জয়ের পথে সে সুদ্ধকে_ চালিয়ে 
বিষ্কেযাও়্া সম্ভব। তা না হলে, ষ সাই ক করা না হোক কিছুই নির্ভরযোগ্য নয়- নয় 
আকাশ কাঁশ কুসুম বা খানিকটা ফীকা বুলির : মতো 1” 

মাও ৎসেশ্তুং ১৯৩৮-"এর মে মালের “দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ” লেখাটিতে বললেন 
যে জাপানী সাম্রাজ্যবাদ চীন আক্রমণ কর্পতে এই জন্যে সাহস পেল যে 
চীনের জনগণ তখনও সংগঠিত হযে: ক্কঠতে পারেনি । তিনি ভবিষ্যতের 
ইঙ্গিত দিয়ে বললেন, “এই জ্রুটিট। মুর হয়ে গেলে বেড়া আগুণের মধ্যে 
ছুড়মুড়িয়ে দ্ুকে পড়1' একটা ক্ষ্যাপা ধীড়ের মতো! জাপানী আক্রমণকারী 
আমাদের সোজা হয়ে দাড়িয়ে ওঠা লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর দ্বার! ঘেরাও 
হবে, গুধু তাদের গলার আওয়াজেই তার আতঙ্ক হবে এবং তাকে 
প্ুডিখজে মারা হবে।” জাপ্ুন ছিল শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী দেশ। 
কিন্ত জাপানী সাম্রাজবাদের তথন পতনের মুগ। এই বর্র যুদ্ধে 
জাপানের জনশক্তি এবং সহায়-সম্পদে কমতি থাকখ্পম তাঁর পক্ষে দীর্ঘস্থায়ী 
মুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না। তখছাড়। সে লড়ছিল অন্যায় মুদ্ধ। তাই 
আন্তর্জাতিক দিক থেকে মে সামান্যই সমর্থন পাচ্ছিল । অন্যদিকে চীন 
ছিল দুর্বল আধা ওপনিবেশিক এবং আধা সামন্ততান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সে 
ছিল তার প্রগতির মুগে । সে অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়ছিল ন্যায় মুদ্ধ। 
দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালানোর জন্যে তার ছিল মথেষ্ট পরিম।” জনশক্তি এবং 
সহায়-সম্পদ । আত্তর্জাতিক দিক থেকেও সে, প্রচুর সাহাখ্য এবং সমর্থন 
পাচ্ছিল । তাই জাপানের সুবিধেগুলে সাময়িক, কিন্তু তাঁর অসুবিধেগুলো! 
মৌলিক। আর চীনের অসুবিধেগুলো সাময়িক আর সুবিধেগুলো 
.মৌলিক। জাপানের সাময়িক সৃবিধে এবং চীনের সাময়িক অসুবিধের 
ক্জন্যে চীনের পক্ষে চট করে জয়লাভ সম্ভব নয়। আবার চীনের মৌলিক 
সুবিধেগুলো আর জাপানের মৌলিক অসুবিধেগুলোর জন্যে চীনের শেষ 
পর্যস্ত জয় হবেই হবে । তাই মাও তসে-তুং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের রণনীতি গ্রহণ 
করেছিলেন । এই দীর্ঘস্থায়ী মুদ্ধ তিনটি স্তর মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাবে। 

প্রথম স্তরে শক্তর রণনীতি হচ্ছে আক্রমণ আর বিপ্লবীদের রণনীতি হচ্ছে 
আত্মরক্ষা । এই স্তরের শেষের দিকে শক্রর আক্রমণের তীব্রতা অনেক কমে 
যাবে। অর্থনৈতিক ব্যাপারে বেশ টানাটানির সম্ভাবন। দেখা! দেবে। 
জাপানী জনলশথখ এবং টৈনিকরা মুছে ক্লাস্ত হয়ে পড়তে শুরু করখে। 
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সুদ্ধবাজ নেতাদের মনেও ফলাফল সম্বন্ধে হতাশা বেড়ে যাবে। দ্বিতীয় 
স্তরে রণনীতির দিক থেকে অচল অবস্থা দেখা দেবে । তখন শক্তর 
রণনীতি হবে আত্মরক্ষার ব্যবস্থাকে সৃদ্ব; করা । বিপ্লবী শক্তি পাল্টা 
আক্রমণের জন্যে এই স্তরে প্রস্ততি নেবে। তৃতীয় স্তরে বিপ্লবী শক্তি 
পান্টা আক্রমণের রণনীতি এবং শক্র পিছু হটার রণনীতি গ্রহণ করবে । 
এটাই হল যুদ্ধের শেষ স্তর । মাও €সে-তুং বললেন, “জয়লাভ করতে 
হলে প্রতিরোধ যুদ্ধে, মুক্তফ্রন্টে এবং দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে আমাদের লেগে 
থাকতে হবে ।” তিনি জোর দিয়ে বললেন, “কিন্ত জনগণকে সঙ্জিয় করার 
কাজ থেকে এগুলোকে আলাদ। করা যাবে না ।” 

ওয়াং মিং ও তার দলবলের কিন্ত জনগণের ওপর কোনও আস্থা ছিল না। 
ভার] কষিউনিস্ট পার্ট এবং তার সামরিক শক্তিকে সাময়িকভাবে দুর্বল 
দেখে এই সিদ্ধান্ত করঙ্গ যে, প্রতিরোধ যুছ্ে জিততে হলে কুয়োমিনতাং-এর 
ওপরই নির্ভর করতে হবে । জনগণের জয় না হয়ে কুয়োমিনতাং-এরই জয় 
হবে। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে প্রতিরোধ-সুছে' নেতা হওয়া সাজে না। 
কুয়োমিনতাং-এরই এই মুদ্ধে নেতা হওয়! সম্ভব । কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
পরিচালিত গেরিলা যুদ্ধের ওপর তাদের এতটুকু আস্থা ছিল না। ভাবল 
কুয়োমিনতাং-এর ওপর নির্ভর করে চটপট জয়লাভ সম্ভব। জনগণকে 
সক্রিয় করতে এবং মুক্ত এলাকা ও জনগণের সশস্ত্র শক্তিকে বাড়িয়ে তুলতে 
ভার! চাইল না। ভাবল যে এসব করলে চিয়াং ম্ক্তক্রণ্ট থেকে চম্পট 
দেবে। 

কিন্ত মাও €সে-তুং"এর নেতৃতে পার্টির মূল লাইন ছিল, সাহস করে জনগণের 
ব্যাপক অংশকে জাগিয়ে তোলা, এবং জনগণের বাহিনীকে বাড়িকে 
ভোলা । মাও ংসে-তুং প্রতিরোধ মুদ্ধে জনমুদ্ধের রাজনৈতিক ও সামরিক 
লাইন, গ্রা্নাঞ্চলে হাটি গড়া এবং শহরকে ঘিরে ফেলার জন্যে এবং শেষকালে 
সেগুলো দখল করার জন্যে গ্রামাঞ্চলকে ব্যবহার করার পথ দেখিয়ে দিলেন । 
জনমুদ্ধে জয়লাভের জন্যে প্রধানত কৃষকদের ওপর আস্থা রাখা অবস্ক 
প্রয়োজন । শ্রমিকশ্রেণীর মিত্রদের মধ্যে তারাই হচ্ছে সংখ্যায় 'ঈধচাইভে 
বেশি এবং সবার চাইতে বেশি নির্ভরযোগ্য । প্রতিরোধ স্ুক্ধে তারাই হচ্ছে 
প্রধান শক্তি। জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ মুদ্ধ হল মুলত পার্টির নেতৃদ্ছে 
স্কবকদের বিপ্লবী ঘু্ধ । লিন পিয়াও বঞেছেন, “কৃষক জনতাকে জাগিয়ে 
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তুলে, সংগঠিত করে এবং শ্রমিকশ্েণীর সঙ্ষে তাদের একাত্ম করে তুলে 
আমাদের পার্টি এমন এক শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তুলল যা সবচেয়ে প্রবল 
শক্রকে পরাজিত করতে পারে ।” কৃষকদের ওপর আস্থা রেখেই গ্রামাঞ্চলে 
বাটি এলাকা গড়ে তুলতে হবে । 

প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় জাপানীর! বড়ো বড়ো শহর দখল করে নিলেও সৈল্ক- 
সংখ্যা কম থাকায় বিশাল গ্রামাঞ্চল তারা দখল করতে পারেনি । গ্ভাই 
গ্রামে তার! ত্ববল ছিল । সেই জন্যে সেখানে খাটি গড়া সম্ভব হল। খ্বা্টি 
এলাকাগুলোতে গণতান্ত্রিক সংস্কার চালু হল, ছ্বনগণের জীবন ও জীবিকার 
উন্নতি হল, কৃষক জনতাঁকে সক্রিয় এবং সংগঠিত করা হল । ব্যাপকভাবে 
জাপ-বিরোধী রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলো প্রতিষ্তা করা হল। ব্যাপক 
জনগণ নিজেদের ব্যাপার নিজেরা চালাবার গণতান্ত্রিক অধিকার পেল । 
ভাছাড়া খাজনা এবং সুদ কমানো এবং এ জাতীয় কাজের ফলে সাম 
শোষণ তুর্বল হয়ে পড়ল এবং জনগণের জীবন ও জীবিকার উন্নতি হল । 
কৃষক জনতার উৎসাহ প্রবল ভাবে বেডে গেল। 

যে সব গ্রাম বা শহর শক্ত দখল করে রেখেছে সেখানে আইনী এবং 
বেআইনী সংগ্রামকে যুক্ত করা হল। জনগণের মূল অংশকে এবং দেশ- 
প্রেমিকদের এঁক্যবদ্ধ করা হল । শক্র এবং তার হাতের প্ুতৃলদের রাজনৈতিক 
ক্ষমতাকে ভাগ করে খান খান করে দেওয়া হল। এ উদ্দোস্য ছিল 
বাইরের আক্রমণের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে সময়মত ভেতর থেকে শক্রকে 
আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তত হওয়া । 

পার্টি যে খ্বাটি এলাকাগুলে৷ গডে তুলেছিল সেগুলোই চীনের জনগণের 
জাপানকে রখবার এবং দেশকে ধাচাবার লড়াইয়ের ভারকেক্দ্র হয়ে দড়ান্স। 
এই হাটিগুলোর ওপর নির্ভর করেই পার্টি জনগণের বিপ্লবী বাহিনীগুলোকে 
বাড়িকে তুলল এবং শক্তিশালী করল, অটল ভাবে দীর্ঘস্থায়ী যুহ্ধ চালিয়ে শেষ 
পর্যস্ত জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ মৃদ্ধে জয়লাভ করল । 

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আট নম্বর ভ্লুট আমি এবং নয় চার লম্বর 
আম্মির শজির মুলে ছিল মাও €সে-তুং"্এর বিপ্লবী ফৌজ গড়ে তোলার 
নির্ভুল তত্ব। এই বাহিনীগুলে! ছিল এক নতুন ধরনের বাহিনী । এগুলো 
ছিল গণফৌজ, যে ফৌজ মন-প্রাপ দিয়ে জনগণের স্বার্থে কাজ করে । এই 
ফৌজ মাও ংসেবডুং-এক নির্চেশে তিনটি কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করত-_. 
লারা চীন--১৭ 
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কড়াই, জনগণের মধ্যে কাজ এবং উৎপাদন । আদর করে ছনগণ বলত, 
গর “আমাদের নিজের ছেলে ।” শুঙ্থলার তিনটি নিয়ম এবং মলোতষাশের 
আটটি বিষয়ের কথা আগেই বলেছি । সৈনিকের। সেগুলো! সব সময় মেনে 
চলত | 

মাও €সে-তৃং ফৌ গড়ার ব্যাপারে রাজনীতিকে প্রাধান্্র দিলেন । অর্থাৎ 
ফৌজ গড়তে হবে গ্রথঘত এবং প্রধানত রাজনীতির ভিতিতে । রাজনৈতিক 
কাজই হচ্ছে ফৌজের প্রাণ। গণফোৌজকে অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম এবং 
সামরিক কলাকোৌশলের উন্নতি করার দিকে সব সময় অবশ্যই নজর দিতে 
হুবে। কিন্ত লড়বার সময় গণফৌজ শুধু অস্ত্রশস্ত্র ও কলাকৌশলের ওপর 
নির্ভর করে না। সে প্রধানত নির্ভর করে রাজনীতির ওপর । নির্ভর করে 
সেনাপতিদের এবং যোদ্ধাদের সর্বহারার' বিপ্লবী চেতনা ও সাহসের ওপর । 
নির্ভর করে জনগণের সমর্থন ও সাহায্যের ওপব। 

১৯৩৭-এর অক্টোবরে বৃটিশ সাংবাদিক জেম্স বেরষ্রামকে মাও সে-তৃং 
বলেন যে আট নম্বর রুট আম্মির রাজনৈতিক কাঁজের তিনটি মূল নীতি 
ছিল। এক, অফিসার এবং সৈম্যদের মধ্যে এঁক্য । এর অর্থ হচ্ছে সৈল্য-" 
বাহিনী থেকে সামন্ততন্ত্রেরে অভ্যাসগুলো উতধাত করা, মারধোর এবং 
গালাগাল বন্ধ করা, সচেতন শৃঙ্খলা গড়ে তোলা এবং সবাই একসঙ্গে সৃখ- 
দৃঃখের ভাগী হওয়াষার ফলে গোটা সৈগ্যবাহিনী ঘনিষ্ঠভাবে এঁক্যবন্ধ 
হবে। দুই, সৈশ্যবাহিনী ও জনগণের মধ্যে এঁক্য। এর অর্থ হচ্ছে এমন 
শৃঙ্খল] বজায় রাখা! যার ফলে জনগণের স্বার্থের সাম্ান্ততম ক্ষতি ঠেকানো, 
জনসাখারণের মধ্যে প্রচার চালানো, তাদের সংগঠিত কর এবং সশন্ত্র করা, 
তাদের অর্থনৈতিক বোঝা হাঁল্ক1 করা এবং সৈন্যবাহিনী এবং জনগণের 
ক্ষতি করে এমন বিশ্বাসধাতক ও শক্তর সহযোগীদের দমন করা--যার 
ফলে পৈদ্যবাহিনী জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে এঁক্যবন্ধ হবে এবং সর্ষত্র অভ্যর্থনা 
পাবে । তিন, শক্তর বীঁহিনীগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলা এবং মুদ্ধবন্দীদের 
প্রতি সদয় ব্যবহগর করা । আমাদের জর শুধুমাত্র সামরিক অভিযানের 
ওপর নির্ভর করে না, শঙ্রর বাহিনীগুলোকে ছত্রভঙ্গ করার ওপরও নির্ভর করে । 
প্রতিরোধ মৃদ্ধের সময় মাও তসেনতুং তার “দীর্ঘস্থাষী যুদ্ধ প্রসঙ্গে” লেখাটিতে 
বিপ্লবী সশগ্র বাহিনী এবং শক্রর পতির যধো পার্থক্য বিচার করে শেকল 
বুদ্ধের ওপর জোর দিলেন । ছিলি বলটলন, দীর্ঘ পাড়িতে ঘোড়া হিশাং 


৬৭ 


যাচাই হয় আর মানুষের কল্জের জোর যাচাই হয় দীর্ঘমেয়াদী কাজে । 
তেমনি এই দীর্ঘ আর নিষ্্র সংগ্রামে গেরিলা যুদ্ধ দেখিয়ে দেবে তার 
প্রচণ্ড শক্তি। তিনি আট নম্বর রুট আমি এবং নয়! চার নম্কর আগ্সির 
সামনে এই নীতি তুলে ধরলেন, “গেরিলা মুদ্ধই মৃল্গ কাজ, তবে অনুক্ৃল 
অবস্থায় চলমান মুদ্ধ করার কোনও সুযোগই হাতছাড়া ক'রে! ন!।” 
লিন পিয়াও বলেছেন যে মাও ংসে-তুং গেরিল। সুন্ধকে রণনীতির 
পর্যায়ে উন্নত করেছেন । তিনি আরও বলেছেন “শক্রর বিরুদ্ধে জনগণের 
সমস্ত শক্তিকে সক্রিয় করার এবং প্রয়োগ করার একমাত্র পথ গেরিলা যুদ্ধ, 
মুদ্ধ চালাতে চালাতে আমাদের সেনাবাহিনীকে বাড়াবার, শক্রর সংখ্যা " 
কমাবার 'ণবং তাঁকে হৃর্বল করার, শক্র আর আমাদের মধ্যেকার শক্তির ভার- 
সাম্য ক্রমে বদলারার, গেরিলা যুদ্ধ থেকে চলমান যুদ্ধে চলে যাবার এবং শেষ 
পর্যস্ত শক্রকে হারিয়ে দেওয়ার একমাত্র পথ গেরিলা মুদ্ধ 1” জাপ-বিরোধী 
প্রতিরোধ স্দ্ধের শেষের দিকে শক্ত এবং বিপ্লবী শক্তির মধ্যে ভারসাম্য পাল্টে 
যাওয়ায় গেরিলা যুদ্ধ আর লড়াইয়ের প্রধান রূপ থাকল না। তার বদলে 
চলমান যুদ্ধের রণনীতি হল প্রধান দূপ। তবে প্রধান কূপ চলমান মুদ্ধই 
হোক বা গেরিল! মুদ্ধই হোক নির্মূল কবার যুদ্ধই ছিল সামরিক কাজের মূল 
নীতি। এ ধবনের সামরিক কাছের সঙ্গে আমবা আগেই পবিকিত হয়েছি । 

মাও ংসে-তং জনযুদ্ধের রণনীতি ও রখকৌশল খুব অল্সক য় এই ভাবে 
সংক্ষেপে বলেছেন, “তোমর। লড় তোমাদের কায়দায়, আমরা লড়ি আমাদের 
কায়দায়, আমবা শুধু তখনই লড়ি যখন জিততে পারবো, আর জেতার আশা 
না থাকলে সবে পডি।” জাপানী সাস্ত্রাজ্যবাদ নির্ভর করছে আধুনিক অস্ত্রের 
ওপর আর কমিউনিস্ট পাটি নির্ভব কবছে অত্যন্ত সচেতন ধিপ্লবী জনগণের 
ওপর । যখন শক্ত লড়তে চায় তখন বিপ্লবীর তাদের লড়তে দেয় না, এমন 
কি তাদের খুঁজেই পাওয়া যায় ন1। কিন্তু বিপ্রবীরা যখন লড়তে চায় তখন 
শত্রুরা যাতে পালাতে ন। পারে সেদিকে তাব' লক্ষ্য রাখে এবং তাদের খতম 
করে। লড়াইয়ে জিততে পারা যাবে জেনেও লড়াই না কর! হল সুবিধাবাদ । 
আর জেত1 যাবে না জেনে লড়াই করা হুল হুঠকারিতা । লড়াইই হচ্ছে 
বিপ্লবীদের কাছে রণনীতি ও রণকৌশলের মূল কথা৷ জড়াই-এর প্রয়োজদেই 
সরে পড়ার প্রশ্নোজন রক্ষেছে। সরে পড়ার একমাত্র উদ্দেস্যই হল লড়াই 
কর] এবং শক্রকে চুড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ ভাবে ধংস করা। একমাজ ব্যাপক 
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জনগণের ওপর নির্ভর করেই এই রণনীতি এবং রশকৌশলগুলিকে কাজে 
লাগানে। যায় । 

এইভাবে মাও ওসে-তুং পার্টি এবং জনগণের হাতে তুলে দিয়েছিলেন এক নির্ভল 
রাজনৈতিক ও নু লাইন এক দুর্জয় হাতিয়ার । তাই দেখা গেল 
চীনের মতো! একট হল দেশ শক্তিশালী জাপানী সাম্রাজাবাদকে জনমুদ্ধের 
আগুনে পুড়িয়ে মারল । যে সৈম্যবাহিনীকে মনে হয়েছিল দূর্বল সেই মৈল্ত- 
বাহিনীই স্বদ্ধে প্রধান শক্তি হয়ে দাড়াল । আর যে আধুনিক সৈম্যবাহিনীকে 
মনে হয়েছিল অপরাজেয় তারাই শেষ পর্যস্ত পালিয়ে কূল পেল না। 


॥ এক যুদ্ধ, দুই ড্রণ্ট। 


“স্থদেশবাসীগণ ! পিকিং ও তিয়েনংসিন বিপন্ন । উত্তর চীন বিপন্ন! চীন 
জাতি বিপন্ন! গোটা দেশের প্রতিরোধ মুদ্ধই একমাত্র পথ। আমরা 
আক্রমণকারী জাপানী সেনাবাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে অবিলম্বে দৃঢ় প্রতিরোধ 
এবং সব রকম জরুরী অবস্থার মোকাবেলা! করবার জন্মে অবিলম্বে প্রস্তুতি 
দাবি করছি। মাথা ছেট করে জাপানী আক্রমণকারীদের সঙ্গে এক সঙ্গে 
শান্তিতে বাস করবার ধারণা গোটা দেশের ছোটে। বড়ো সবাইকে এই 
মুহূর্তেই মন থেকে দর করে দিতে হবে ।-*আমাদের আওয়াজ হচ্ছে ঃ পিকিং, 
ভিয়েনতসিন উত্তর চীনে সশন্ত্র প্রতিরোধ, শেষ রক্তবিন্দ দিয়ে আমাদের 
স্বদেশকে রক্ষা করে।।” ৯৯৩৭-এর ৮ই জবলাই-_-এই ভাবে কমিউনিস্ট 
পার্টি গোটা দেশকে ডাক দিল জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ মুদ্ধে বাপিকে 
পড়তে । কুয়োমিনতাংকেও হাক দিয়ে বলল তারাও যেন এই দেশরক্ষার 
ুদ্ধে সামিল হয়। ,এর ঠিক আগের দিন, ৭ই জুলাই, জাপানী দস্যুরা পিকিং- 
এর দক্ষিণ-পশ্চিমে লুকোচিয়াও (মার্কো পোলো! ত্রিজ ) আক্রমণ করেছে। 
জাপান তার সম্মত খনিক্ি নিয়ে চীনের বিরুদ্ধে সুদ্ধ শুরু করল। নুকো- 
চিয়াওর জীনে ফৌজ প্রচঙ্জ প্রতিরোধ করল। শুরু হল দেশ জুড়ে 
প্রতিরোধ । 

দেশময় স্বগেশপ্রেমের চেউ উঠল, ভাগে পদে কুয়োধিনতাং সরকার জাপানের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাখতে রাজি হল। ব্না্সি' হুল বে, কিন্তু দৌটানা ভাব । টাল- 
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বাহান! চলল । গোপনে জাপানী প্রত্বদের সঙ্গে বোঝাপড়ার চেষ্টা হতে 
লাগল । জাপানী দদ্যুরা ১৩ই আগস্ট শাংহাই আক্রমণ করল । চীনে সৈশ্তরা 
জোর লড়তে লাগল । এবারে কুয়ৌমিনতাং-এন্স খানিকট! টনক নড়ল কারণ 
মুংসুদ্ধি বুর্জোয়া আর পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থকে কালো  ভ্ব্যাগন গিলতে 
এসেছে । কুয়োমিনতাং সরকার জাপ-বিরোধী সুদ্ধের জন্ে তার সৈম্বাহ্িনীকে 
প্রস্তুত করতে বাধ্য হল। কমিউনিস্ট পার্টিকে কুয়োমিনতাং এবারে মেনে 
নিল এবং লাল ফৌজকে আট নম্বর কট আমি হিসেবে উত্তর-পশ্চিম চীনে 
সুদ্ধ চালিয়ে যাবার ভার দিল। এই আট নম্বর ফৌজের অধিনায়ক হলেন 
হই তে। “জাপানের বিরুদ্ধে চরম প্রতিরোধ করবার জঙ্গকে এবাব সরকারীভাবে 
জাপ-বিরোধী জাতীয় মুক্তক্রণ্ট হল। জাতিকে বীচাবার আট বছরের 
লড়াই শুরু ২৮ । 
১৯৩৭-এর ২৫-এ আগস্ট উত্তর শেন্সির লোছুয়ানে এক সম্মেলনে পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটি মাও তসে-তৃং-এর প্রস্তাব অনুষায়ী বিখ্যাত “দশ দফা জাতীয় 
মুক্তির কর্মসূচী” গ্রহণ করল। দশদফা হল এইঃ এক, জাপানী 
সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে দাও । দ্বই, গোটা দেশের সামরিক শক্তিকে সক্রিয় 
করে তোল । তিন, গোটা দেশের জনগণকে সক্রিয় করে তোল । চার, 
সরকারী যন্ত্রকে সংশোধন কর । পাঁচ, জাপ-বিরোধী বৈদেশিক নীতি গ্রহণ 
কর। ছয়, যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক নীতি চালু কর । সাও, +্নগপের জীবন- 
যাত্রার মান উন্নত কর। আট, জাপ-বিরোধী শিক্ষানীতি এহপ কর । নয়, 
বিশ্বাসঘাতক এবং জাপান-খ্রেধাদের উৎখাত কর এবং সৈশ্তবাহিনীর 
পেছনের অঞ্চল শ্রক্ত করে গড়ে তোল । দশ, জাপ-বিরোধী জাতীয় এঁক্য 
গড়ে তোল । 
লোছুয়ান সম্মেলনে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে নেতৃত্বের প্রক্ণটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়। 
হল। এর ওপরই জন্ন-পরাজয় নির্ভর করছে । দশ দফা কর্মসুচীর উদ্দেস্ত ' 
ছিল জাপ-বিরোধী ম্বদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা কনে জয়কে নিশ্চিত 
করা এব্রং কুয়োমিনতাং-এর জনবিরোধী নীক্ষিগুলোর বিরোধিতা কর1। 
অবস্থার চাপে চিয়াং যেই সামান্ত প্রতিরোধের চেষ্টা করল অমনি ওয়াং গ্িং 
আর লিউ শাও-চি একেবারে গদগদ হয়ে প্রত্বর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠ । 
তারা বলল . চিয়াং হচ্ছে এক “মহান্‌ পতাকা” যাকে ঘিরে চীনের জনগণ 
জমায়েত হবে। ক্লুয়োঙিনতাং-এর নেতৃত্বেই নাকি জাপানের বিরুদ্ধে 
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প্রতিকোধি যুদ্ধ চালাতে হবে । আর কমিউনিস্ট পার্টি তার সহকারী হিসেবে 
কণঙ্ধ চালাবে । 

উত্তর-পূর্ব চীনে জাপানীর! ক্রমে এগোচ্ছে । শান্সি প্রদেশের রাজধানী 
ইয়াংছ দখল কর] তাদের ইচ্ছে । কুয়োমিনতাং বাহিনী জাপানীদের ভদ্ষে 
পালিয়ে চলে এল । লিন পিয়াওর নেতৃত্বে আট নম্বর ফৌজ তখন উত্তর 
শানসির পিংসিংকুয়ান গিরিপথের দিকে এগিয়ে গেল । সরু গিরিপথ দিয়ে 
জাপানী বাহিনী নিশ্চিন্তে এগিয়ে আসছিল, পাহাড়ের ওপর থেকে হঠাং 
নেবে এসে আট নম্বর ফৌজ তাদের চমক লাগিয়ে দিল। পুরো একদিন 
যুদ্ধ হল এবং জাপানী বাহিনী সম্পুর্ণ ধ্বংস হল। চীনের স্বদেশপ্রেমিকরা 
এতে আরও উৎসাহ পেল । এর পর আট নম্বর ফৌজ জাপানী ধাটিগুলোকে 
পেছন থেকে আক্রমণ করবার জন্যে তৈরি হল অবশ্য সামনে থেকে লডবার 
আয়োজনও গ্ুরোদস্তর থাকল । কৃষকদের সাহায্যে এক বছরের মধ্যে 
ভারা সারি সারি অনেক ধাটি গডে তুলল শানসি, চাহার, হোপেই, সই- 
ইউয়ান, শানতুং, হোনান এবং অন্যান্য প্রদেশে । নয়া চার নম্বর আন্মি 
সেফেলে অস্ত্র দিয়ে জাঁপানীদের সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে 
চমৎকার ভাবে লড়ে তাদের পিছু হটতে বাধ্য করল । ১৯৩৯-এ কিয়্ানসু 
আর আনহোয়েইতে এর! খাঁটি তৈরি করে। দক্ষিণে কোয়াংতুং-এ এবং 
আরও দক্ষিণে হাইনান দ্বীপে বিপ্লবী ফৌজের আরও খাটি গডে ওঠে । 
এই সব খ্বাটিতে কমিউনিস্ট পার্টি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করল, 
খাজন! ও মহাঁজনী সুদ কমাল এবং জনগণের সশক্ত্র বাহিনী গডে তুলল । 
জনতার সাহাষ্য ও সমর্থন পেয়ে আট নম্বর ফৌজ আর নয়া চার নম্বর ফোৌজ 
খুব তাঁড়াভাড়ি বাড়তে লাগল এবং শক্রবাছ্িনীর আস্তানার পেছন দিক থেকে 
গেরিলাদের আক্রমণই এই চীন-জাপান স্ুদ্ধে প্রধান বিষয় হয়ে দাড়াল । 
জাপ-বিরোধী যুদ্ধ চিয়াং কাই-শেক মনে মনে পছন্দ করে না। তার নীতি 
হল আংশিক লড়াঙ্ অথচ আমরা দেখলাম কমিউনিস্ট পার্টির নীতি হল 
গুরোদস্তর লড়াই । জনগণের শক্তি বাড়লে তার জ্বর আসত | চিয়াং-এর 
কৌশল হুল আট নম্বর আর নয়! চার নম্বর ফৌঁজকে শক্রর পিছনের এলাকায় 
কঠিন লঙ়াইতে লাগিয়ে দেওয়া যাতে জাপানীদের হাতেই কমিউনিস্টদের 
দেশপ্রেমিক বাহিনী ঘটি সাবাড় হয়ে যায়। এফিকে কুয়োমিনতাং ঠৈল্ 
দলের সাধারণ সৈনিকর! এবং কিছু গঁফিসায় আত্তরিক ভাবে জাপানের 
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সঙ্গে লড়তে চায় কিন্ত কুয়োমিনতাং সরকারের তা ইচ্ছে নয়। সরকারের 
আংশিক লড়াইর নীতির দরুন কুয়োমিনতাং বাহিনী মার্কো পোলো! ভ্রিজের 
ঘটনার এক মাসের মধোই পিকিং এবং তিয়েনংসিন ছেড়ে চলে আসে। 
অল্প দিনের মধ্যেই চাহার ও সুইইউয়ানও ছেডে দেয়। ১৯৩৭-এর 
শেষাশেধষি উত্তর চীনে কুয়োমিনতাং বাহিনী পীত নদীর কাছাকাছি 
অঞ্চল অবধি হটে আসে। এঁ বছর নভেম্বরে শাংহাই এবং ডিসেম্বরে 
চিয়াং-এর রাজধানী নানকিং-এর পতন হ্য়। ১৯৩৮-এর অক্টোবরে 
জাপানীর! ক্যান্টন ও উহান দখল করে । চীনের অর্ধেক জমি এইভাবে 
জাপানকে উপহার দিয়ে কুয়োমিনতাং সরকার পশ্চিমে পালিয়ে এসে 
জেচুয়ান প্রদেশের চুংকিং-এ আন্তান। গাড়ে । 

চিয়াং-এর ভরসা ছিল যে তার বৃটিশ ও আমেরিকান প্রত্বুরা তাকে খাদ থেকে 
টেনে তুলবে । সে ভাবত বৃটেন এবং বিশেষ করে আমেরিকা তার হয়ে 
জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইটা লড়বে । অথচ সোভিয়েং রাশিয়াই ছিল চীনের 
মানুষের একমাত্র খাঁটি বন্ধু। চিয়াং এই মহান্‌ বন্ধুত্বকে কাজে লাগাতে 
চেষ্টা করল না বরং সোভিয্নেং-জাপান লডাই লাগাঁতে চেষ্টা করল। এতে 
তার দরকষাকষির সুবিধে হবে । 

যৌবনে শাংহাইতে চিয়াং যে দালালি আর ফাটকাবাদ্ধি শিখেছিল ত1 তার 
চরিত্রের মধ্যে বরাবরই থেকে গিয়েছিল । এই সাম্রা: বাদের দালাল 
এমনি দালাল যে জাপানী আক্রমণের সাড়ে চার বছরের মধ্যে সে জাপানের 
বিরুদ্ধে সরকারী ভাবে ঘুদ্ধ ঘোষণ! করল না। কিন্ত পরে ৯৯৪৯-এ জাপান 
যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে মুদ্ধ ঘোষণ। করেছিল তখন সে দ্বদিনের 
মধ্যে প্রত্ুর পক্ষ নিয়ে জাপানের বিরুদ্ধে মুদ্ধ ঘোষণা কৰে তাল হে 
আখড়ায় নেবে পড়েছিল । ১৯৩৯-"এর পর থেকে চিষ্বাং জাপানের বিরুদ্ধে 
প্রায় লড়েইনি বলা চলে । তাঁর বরং কাহ্র ছিল জাপানী সৈন্যদের দিয়ে 
কমিউনিস্ট পার্টির গণ-বাহিনীগুলোকে ধ্বংস করানো। ইতিমধ্যে নিজের 
বাহিনীগুলোকেও চিয়াং আবার নতুন .র কমিউনিস্ট হত্যাম্স উৎসাহ 
দিতে লাগল । অথচ এদিকে “মুক্তভ্রন্ট” চলছে ! 
বিদেশীদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা চীনকে এই খুদ্ধে তেষন কোনও 
সাহাযযই করছে না বরং মুদ্ধের সুযোগ নিয়ে চীনের কাছে তস্তরশস্ত্র বিক্রি 
করে মোটা মুনাফা ঘটছে । আমেরিকা ছুদিকেই লুটছে কারণ সে প্রচুর সুক্ষের 
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সাজগসরঞ্জাম জাপানের কাছে বিক্রি করছে। এক কথায় ইংলা্ড ও 
আমেরিকা জাপানকে চীন আক্রমণে উৎসাহই দিয়ে চলেছিল । তবে এই 
সাজ্সাছ্যবাদী শয়তানদের লক্ষ্য ছিল লড়ে লড়ে চাঁন যেন কমজোর হয়ে যায় 
আর জাপান যেন চীনের ভেতর বেশি দুর ছুকতে না পারে-এতে পরে 
শয়তানদের কাজকারবারে সৃবিধে হবে। জাপানকে বৃটিশ ও আমেরিকান 
সরকার বেশি খাটাতে চাইল না কারণ এখন তারা জাপানের সঙ্গে পেরে 
উঠবে না, কেন না ইউরোপে জার্মানি নিজের শোষণের এলাক। বাড়াবার 
জন্যে খুব গরম আবহাওয়! সৃষ্টি করেছে-__সেদিকেই এখন মন দিতে হবে । 
অপর দিকে স্তালিনের সোভিয়েৎ সরকার চীনের হয়ে জাপানের বিরুদ্ধে 
বিশ্বময় প্রচার চালাচ্ছিল । শুধু তাই নয় চীনের সঙ্গে সোভিয়েং একটা 
“অনাক্রমণ চুক্তি” করল অর্থাং কথ! দিল চীনকে আক্রমণ করবে না। 
সাত্াজ্যবাদী দেশগুলোর সঙ্ষে সোভিয়েতের যে মূলেই তফাৎ তা! বুঝতে 
এই ঘোষখ! জনগণকে সাহাঁষ্য করল । সোভিয়েখ বন্ধুত্বের বড় প্রমাণ দিল 
চীনকে খা আর দ্ধের সাজসরঞ্জাম দিয়ে। সোভিযেখ বিমানচালকরা 
উহ্ধান, চুংকিং, ল্যানচাউ এবং অন্তান্ত শহরে ভলাষ্টিয়ার হিসেবে আক্রমণ- 
কারী জাপানী বিমানের বিরুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের সঙ্গে লড়ল । 

উহ্হানের পতনের পর আট নম্বর আর নয়া চার নম্বর ফৌ্দ পেছন দিক থেকে 
জাপানী বাহিনীকে এমন ভাবে চেপে ধরল যে যুদ্ধক্ষেত্রের পেছনটাই এখন 
“সম্ত্ধ' বা আদল লড়াইয়ের জায়গা! হস্বে উঠল । জাপানী সরকার চরম 
চেষ্টা করল কুয়োদিনভাংকে ঘ্বষ দিয়ে হাত করতে । রঙ্গল যদি জাপানের 
সঙ্গে একজোট হয়ে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কুয়োমিনতাং লড়ে ডা হলে 
চীনদেশের পুঁজিপতিদের জাপান পুঁজি খাটাবার দারুণ সুবিধে কয়ে দেবে-_ 
উত্তয় চীনে চীনের! শতকর! ৪৯ ভাগ এবং মধ্য ও দক্ষিণ চীনে শতকরা 
৬১ ভাগ পুঁজি লগ্্ী করবার অধিকার পাবে। গড়ে তাহলে সার! দেশে 
৫০ ভাগ হয়ে গেল--অর্ধেক রাজত্ব আর কি ! 

১ি-এর ১৮ই ডিসেম্বর কুয়োমিনতাং-এর এক মহাপুরুষ ভিগবাজি খেল । 
লোষট। আমাদের খুবই পরিডিত---ওয়াং চিং-ওয়েই । লে এককালে উহ্ধানের 
বিপ্লবী সরফারের আমলে কুয়োমিনতাংসঞএকর বামপন্থীদের নেতা ছিল 
অর্থাৎ চিয়ীং-এর নানফিং সরকারের বিরুদ্ধে ছিল । তারপর সে সিগবাজি 
খেয়ে চিয়াংএর মলে ভিড়ে গেল এবং কছিউনিস্ট হত্যায় মেতে উঠল । 
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এবারে তার দ্বিতীয়-*ভিগবান্ধি__কৃয়োমিনতাং-এর মধ্যে যে জ্কাপান- 
প্রেমিকের দল ছিল সেই দলকে নিয়ে সে চিয়াংএর এখনকার রাজধানী 
ছংকিং ছেড়ে জাপানীদের সঙ্গে শিয়ে যোগ দিল । এই মহাপুরুষ ১৯৪০-এ 
নানকিং-এ তার সরকার প্রতিষ্ঠ করে নির্লজ্জের মতো শ্লোগান ঝাড়ল-_ 
“শান্তি, কমিউনিস্ট-বিরোধিতা এবং দেশগঠন !” এই ভাঁবে বড়ো জোতদার 
এবং বড়ে। পৃঁজিপতির দল দেশদ্রোহী হয়ে খোলাখুলি সাম্রাজ্যবার্দী আক্রমণ- 
কারীদের সঙ্গে হাত মেলালগ । এতে চিয়্াং-এর দলের মধ্যে জাপানের 
সঙ্কে আপোসের মনোভাব বাডতে আরম্ভ করল । কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে 
জনসাধারণ কিন্ত তখন জাপানের বিরুদ্ধে লড়েই চলেছে এবং আপোস বা 
দেশকে বিকিয়ে দেবার নীতিকে ধিকার দিচ্ছে । 

৬৯৩৭-এর মধ্যেই ইয়্েনানে মাও তসে-তুং, কমিউনিস্ট পার্টি ও লাল 
ফৌজছের সদর দপ্তর বেশ ভালো ভাবে বসেছিল । শেন্সি-কান্সৃ-নিংসিয়। 
সীমান্ত এলাকার সরকারের রাজধানী ইয়েনান হল চীনের বিপ্লবী 
আন্দোলনের ঞ্রুবতারা। এই বিশাল কামারশীলাতেই গোটা দেশের 
আগামী দিনের নেতাদের গড়ে পিটে তৈরি কর হয়েছিল। এডগার স্তর 
পরোনে। এবং নতুন দ্বই ইয়েনানকেই দেখেছেন । ১৯৩৯এ নতুন ইয়েনান 
দেখে তিনি ষে বর্ণনা দিয়েছেন তা মনে রাখার মতো! । তিনি বলেছেন, 
ইয়েনান আগের আমলে ছিল পৃথিবীতে সবচেয়ে দার এবং সবচেষে 
পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলোর একটি । একটি সং ও উদ্যোশী সরকার মাহ 
কয়েক বছরের চেষ্টাতেই এখানে উন্নতিশীল সমাজ-জীবন গড়ে তুলল । 
ফ্রিপাইমারি শিক্ষা চালু করা হল। মাধ্যমিক স্কুল, কারিগরি স্কুল এবং 
কলেছ্ ছাড়াও একটি মেয়েদের কলেজ শুরু করা হল। হাজার হাজার তরুণ 
তরুণী শক্ত এলাকার মধ্যে দিয়ে শত শত মাইল পাঞ্জে হেঁটে ইয়েনানে 
আসত লেখাপড়া করতে । সেখানে ছিল একটা গণ-স্বাস্থা বিভাগ আর 
বেশ কয়েকটা হাসপাতাল । অনেকগুলো! শিক্প-কো-অপারেটিভ ছিল । 
রাষ্ট্রের মালিকানায় শিল্পও ছিল । ব্যন্তিশ্ত ব্যবসাও চলতো । শেন্সি- 
কান্সৃ-নিংসিয়া এলাকার কৃষকের! ছ'লক্ষ একর নতুন জমিতে আবাদ করল । 
সরকারের সাহায্য নিয়ে দখলী এলাকার লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্ত এখানে স্থাষী 
আশ্রয় পেল। আফিংকে দুর করে দেওয়া হল। শিশুদের দাসত্ব এবং 
নারীকে নিয়ে ব্যস! সম্পূর্ণ বন্ধ হল। সেখানে কোনও ভিকিরিও ছিল 
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না। বেকারদের কাজ দেওয়া হল । প্রত্যেক গ্রামের নির্বাচিত কাউন্সিল 
ছিল। এডগার স্ো বলছেন যে চীনের ইতিহাসে এই প্রথম জমগশের 
ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এলাকার সরকার নিরাচন করল । " 

১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে হিটলারের জামানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে দিল । 
পাছে জার্মানির বন্ধু জাপান পূর্ব এশিয়ায় তাদের আক্রমণ করে বসে এই 
আতঙ্কে আমেরিকা এবং ইংল্যাণ্ড চীনের ওপর বেশি করে চাঁপ দিতে 
লাগল জাপানের সঙ্গে আপোস করে ফেলতে অর্থাং জাপানের কাছে 
দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দিতে । এই সুযোগে চিয়াং প্রতিরোধ যুদ্ধেব যুগে 
তার প্রথম কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযান শুরু করল । কমিউনিস্ট পার্টি 
দুই ফ্রণ্টেই লডতে লাগল--জাপাঁনের বিরুদ্ধে এবং চিয়াং-এর কমিউনিস্ট 
ধ্বংসের জেহাদের বিরুদ্ধে । ১৯৩৯-এব শেষের দিকে চিয়াং-এর বাহিনী 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পশ্চিম শেন্সিতে যে জাপ-বিরোধী ফৌজগুলে। 
ছিল তার ওপর আক্রমণ চালাল । এ প্রদেশের দক্ষিণ-পুবে আট নম্বর 
রুট আম্নিকেও আক্রমণ করল । এই সময় কমিউনিস্ট পার্টির ল্লোগান ছিল £ 
“জাপ-বিরোধী লডাই চালিয়ে ধাও; দেশকে “বিকিয়ে দেওয়া চলবে না; 
এঁক্য বজায় রাখো, ভাঙ্গন ঠেকাও ; এগিয়ে চলো, পিছিও না।” কমিউনিস্ট 
পার্টির প্রচণ্ড সংগ্রামের দরুন কুয়োমিনতাং বাহিনী হটে গেল এবং তখনকার 
মতে! চিয্লাং-এর দলের আত্মসমর্পণের চেষ্টা ঠেকানো গেল । 

শয়তানরা আরেকটা ফ্রন্ট খুলল। প্রগতি-বিরোধী আদর্শ প্রচারে লেগে 
গেল । চিয়াং প্রচার করতে লাগল যে এখন আর কমিউনিস্ট পার্টির 
কোনও দরকার নেই। প্রতিরোধ মুদ্ধ এবং গণতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ 
পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বাগড়া দিল। চিয়াং রুর্জোয়। 
একনায়কত্বের পক্ষে ঢাক পেটাতে শুরু করল । কমিউনিস্ট পার্টি এ অবস্থায় 
ইপ করে থাকতে পারে না। কোন্‌ লক্ষ্যের দিকে দেশ এগোবে তা তাকে 
স্পট করেই বলতে হঠে । 

১৯৪০-এর জাহুয়ারীতে “চাইনিজ কালচার” পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 
মাও তসে-তুং-এর “নয়া গণতন্র প্রসঙ্গে” প্রবন্ধটি বের হল। নয়া! গণতন্ত্র 
সম্বন্ধে তিনি জাগে যেসব কথা বলেছিলেন তা আরও বিস্তারিত "ভাবে 
এই প্রবন্ধে আলোচনা! করলেন । মাও তসে-ছুং চিদ্নাং-এর বুর্জেশয়? 
একমায়কত্বের ফানুস ফাটিয়ে দিলেন । ভিপি বললেন, চীন বিশ্লাবের 
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নেতৃত্ব করবে শ্রমিকশ্রেণী ৷ তিনি দেখিয়ে দিলেন যে চীন বিপ্লবের ছুটো, 
ক্যর-_নয়া গণতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক । প্রথম স্তরের কাজ হচ্ছে সান্রাজ্য- 
বাদ ও সামন্ততর্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করা। এই কাজ যতদিন না সম্পূর্ণ 
হচ্ছে ততদিন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথাই ওঠে না। নয়া গণতান্ত্রিক 
বিপ্লবের স্তরে গুপনিবেশিক, আধা-গুপনিবেশিক, আধা-সামস্ততাস্ত্রিক: 
সমাজকে স্বাধীন, গধতান্ত্রিক সমাঁজে পরিণত করতে হবে। আস্তর্জাতিক 
দিক থেকে দেখলে তখন পুঁজিবাদ আর সমাজতন্ত্রের মধ্যে যে লড়াই চলছে 
তাতে সমাজতন্ত্র জিতছে আঁর পুঁজিবাদ হারছে। সামাজিক চরিত্রের 
দিক থেকে চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
হলেও, এ বিপ্লব প্ররোনো। ধরনের বুর্জোয়া বিপ্লব নয় । এ বিপ্লবের লক্ষ্য 
রুজোয়া শ্রেণীর নেত্তে পুঁজিবাদী সমাজ এবং বুর্জোয়া একনায়কত্ব নয় 
এ বিপ্লবের লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সমন্ত সাম্রাজ্যবাদ ও সামস্তবাদ- 
বিরোধী শ্রেণীগুলোর যুক্ত একনায়কত্বের ভিত্তিতে একটি নয়! গণতাস্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠী করা । তাই এবিপ্রব স'আাজ্যবাদ অর্থাৎ বিশ্ব পুঁজিবাদের 
শত্রু এবং বিশ্ব সমাজতন্ত্রের বিপ্লবী ফ্রণ্টের মিত্র । এই বিপ্লব পুরোনে! 
বুর্জোয়া বা! পুঁজিবাদী বিশ্ব বিপ্লবের অণ্শ নয়, সর্বহারা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব 
বিপ্রবের অংশ । সাম্রাজ্যবাদ বা বিশ্ব পুঁজিবাদের মরণ দশা বলেই সে 
বেঁচে থাকার জন্যে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের ওপর "শি বেশি নির্ভয় 
করবে-.সেখানকা'র বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কতে পুঁজিবার্দ। সমাজ কিছুতেই 
গডতে দেবে না। মাঁও €সে-তুং বললেন, কুয়োমিনশ।ং যাদের প্রতিনিষি 
সেই বড়ে। বুর্জোয়ারা ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্যস্ত একটান। সাম্রাজ্যবাদের 
দালাল হিসেবে একদিকে বিপ্লবী জনগণের বিরোধিতা করেছে আর অন্যদিকে 
সামস্তবাদের সঙ্গে মৈত্রী গড়েছে । দশ বছর ধরে কমিউনিস্ট বিরোধী যুদ্ধ 
চালিয়ে তার] কিন্তু বুর্জোয়া একনায়কত্বে পৃঁজিবাদী সমাজ গড়তে পারেনি ॥ 
একটা আধা-পনিবেশিক এবং আঁধা-সামস্ততান্ত্রিক একনায়কত্বকেই রক্ষা 
করেছে । জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময়ও ওয়াং চিং-ওয়েই-এর নেতৃত্বে বড়ো 
রূর্জোয়ার একটা অংশ সরাসরি জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে । 

লিউ শাও-ডি “নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে” লেখাটির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল । 
৯৯৪২-এ সে চীৎকার করে বলল চিষাং কাই শেক হচ্ছে “বিপ্রবের পতাক 1৮ 
সে আরও বলল, "শীষ মনে করি ঘে অন্তত গণতান্ত্রিক বিপ্লবের বর্তষান 


৬ 


স্তরে অন্ত কোনও পতাকার বদলে কুয়োমিনতাং-্এর তিনটি গণ-আদর্শের 
গপড়ীকার নীচে চীন বিপ্লব অনেক বেশি অবাধে এগিয়ে যাবে" (চীন 
বিপ্পধ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল, অক্টোবর, ১০, ৯৯৪২ )। সেক্ছেপে গিয়ে 
প্রন্প করল, “আমর! কেন বলি না'ষে একগুয়েমি করে অন্য কিছুকে রূপ 
দিতে ন1 গিয়ে আমব1 তিনটি গণ-আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে যাচ্ছি ?” মাও 
ংসে-তুং তার “নয়া গণতন্ত্র প্রসঙ্গে” লেখাটিতেই বলেছিলেন, বুর্জোয়া 
গৌঁড়ারা সুযোগ পেয়ে এগিয়ে এল এবং বলল £ “আচ্ছা, তোমর কমিউনিস্টরা 
ভো। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরের স্তরে হবে বলে মুলতুবী রেখেছ এবং 
ঘোষণা করেছ “যেহেতু আজ চীন যা চায় তাঁহল এই তিনটি গণ-আদর্শ 
তাই আমাদের পার্টি তাদের পুরোপুরি বাস্তবে কপ দেবার জন্যে লড়াই 
করতে প্রস্তত |” বেশ তো তাহলে এখনকার মতো তোমাদের কমিউনিজমকে 
গুটিয়ে ফেল।” মাও ওসে-তুং এর জবাবে বললেন, কমিউনিস্ট পার্টি 
বর্তমানের জন্যে নয়! গণতন্ত্র এবং ভবিষ্যতের জন্যে সমাজতন্ত্রের কর্মসূচীর 
কথা বলে। এই দ্বটিহ্ল একই দেহের দুটি অংশেব মতো! । দ্বটোই একই 
কমিউনিস্ট আদর্শের দ্বারা পরিচালিত । পরিচালন! করার জন্যে কমিউনিজম 
না থাকলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা দরে থাকুক, গণতান্ত্রিক বিপ্লবই 
সফল হতে পারে না। তাই বুর্জোয়া গৌড়ারা কমিউনিজম গুটিয়ে ফেলার 
জন্মে চেঁচামেচি করছে। কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ন্তবের 
কর্মসূচীর সঙ্গে সৃন ইয়াং-সেনের তিনটি গণ-আদর্শের মূলত মিল রয়েছে । 
সঙ্গে স্ে আবার তফাংও রয়েছে । মাও €সে-তং এক এক করে সে 
তফাংগুলোও দেখিয়ে দিয়েছেন । কমিউনিস্টদের গণতাস্ত্রিক বিপ্লবের কর্ম- 
রয়েছে জনগণের জন্যে পুর্ণ অ অধিকার , চুদরিক আট শী! কক্ষের. 
সময় জার কৃষি 1 বিপ্লবের সম্পূর্ণ কর্মসূচী । তিনটি গণ-আদর্শের মধ্যে 
এগুলো নেই। তাছাড়া কমিউনিষ্টদের কর্মসূীর মতো তিনটি গণ-আদর্শের 
মধ্যে গণতাক্তরিক বিপ্রবের'্র পেরিয়ে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমে পৌছানোর 
কথা নেই। আরেকটা কথ।, কৃষিউনিস্টর! বাক্তবের ওপর নির্ভর করে। 
তারা৷ জগৎ্টাকে দেখে বন্তুবাদ ও দনাবাদের বাদে সৃষ্টি নিয়ে, আর জুন ইয়াং- 
সোলর ভিনটি খবপ-তাদর্দ কিল মূলত ভাববাদী। আরেকটা বড়ো! করা, হুল_ 
হে ডিন কশ-আদর্শে_ যারা বিশ্রায়+-করক.-- তাদের. মঞ্ধযে অলেকেই_ 
কষিউনিসটদের রত পুরোপুরি বিস্বী হটে উঠছে পারেনি |. কমিউনিস্দের 
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কথা ও কাজের মধ্যে সব সময় সামঞ্জস্য ছিল। কিন্ত তাদের ছিল ন। 

এই সব পার্থক্যের কথা মনে রাখলে বুর্জোয়া গোঁড়া আর তাদের রাগ 
লিউ শাও-চির মতলব বুঝতে অসুবিধে হয় না । লিউ ভবিস্যধবাণী 
জাপ-বিরোধী যুদ্ধের পর কুয়োমিনভাং হবে “অপরাজেয় ।* সেষ্ই' খঠ 
নতুন চীনে তাকেই নেত হিসেবে মেনে নেওয়া “মুকতিযুক্ত” হবে । আচ্ছা 
দালাল বটে। 

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জাঁপ-বিরোধী মুন্ধ এগিয়ে চলল । যুদ্ধের সময় 
দেশের রেলপথ যদি শক্রর দখলে থাকে তাহলে সেগুলো সাপের মতো ছোবল - 
মারে । এই সাপগুলোকে মারা দরকার । সৃতরাং জাতীয় বিপ্লবী বাহিনীর 
আট নন্বব ফৌঁজের এক শ' পনেরট] রেজিমেন্ট বা শাখা-দল ১৯৪০-এর ২০এ 
আগস্ট জাপানের দখল-কর1 রেলপথের ওপর এক চরম আক্রমণ আরম্ভ করল । 
রেলের পুল, সুরঙ্গ, স্টেশন এবং জাপানী খাটি উড়ে গেল । মোটর চলার 
বরাস্তাগুলোৌকে উডিয়ে দেওয়া হল । শক্রর পক্ষে দারুণ দরকারী একটি 
কয়লার খনিকেও কয়লাখনির মজজুবদের সাহায্যে ধ্বংস করা হল। ফলে 
উত্তব চীনে জাপানীদের সৈশ্য চলাচল এবং মুদ্ধসরঞ্জাম সরবরাহের পথ 
একেবারে বন্ধ হয়ে গেল । শত্র-সৈন্তকে এভাবে অচল করে দিয়ে আট নম্বর 
ফৌজ তাদের ওপর আক্রমণ চালাতে লাগল । এই জাপ-বিরোধী যুদ্ধ, 
«এক শ' রেজিমেন্টের আক্রমণ” নামে পরিচিত । প্রায় ' ডে ছিন মাস এই 
আক্রমণ চলেছিল এবং এর ফলে চিয়াং-এর দল জাপানের সঙ্গে আপোসের 
যে আবহাওয়। সৃষ্টি করেছিল তা উবে গেল । কিন্ত তাদের বদমায়েসি থামল 
না। চিয়াং দ্বিতীয় কমিউনিস্ট-বিরোধী অভিযানের জন্বে প্রস্তত হল। তার 
জঘন্য বদমায়েসির একটি উদাহরণ হচ্ছে “দক্ষিণ আনহোয়েইর ঘটনা” বলে 
পরিচিত একট বীভৎস ব্যাপার । 

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র ফৌজ জাপানীদের কড়া মার লাশিয়ে চলেছে । 
ঠিক এই সময়ই চিয়াং-এর দ এক চক্রান্ত করল । হুকুম জারি করল যে 
পীত নদীর দক্ষিণে আট নম্বর আর ৮ 1 চার নম্বর ফৌজের যত ইউনিট ব! 
ছোটো দল আছে সব পাঠিয়ে দিতে হবে নদীর ওপারে উত্তরে । দেশ- 
প্রোহীদের এই হুকুমের উদ্দেস্ হল এই যে নর্দীর দক্ষিণ পাড় থেকে বিপ্লবী 
ফৌদ্ষ সনে গেলে সেখানে তারা জাপানী বাধিনীকে দ্বুকতে দেবে এবং 
জাপান মধ্যচীণ্দে বিপ্লবী ফোঁজের বুকের রক্ত দিয়ে গড়। বিপ্লবী স্বাটিগুলো। 
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সহজেই দখল করে নিতে পারবে । এতে চিয়াং-জাপ !মিতালির রাস্ত। 
পরিষ্কার হবে । এই প্ল্যানের আরেকটা দিক আছে, সেটা! আরও অমানুষিক । 
চিয়াংসএর দল ঠিক করে রাখল হুকুম তামিল করবার পর আট নম্বর আর 
নয়! চার নম্বর ফৌজ যখন মার্চ করতে আরম্ভ করবে তখন পথে আচমকা 
আক্রমণ করে তাঁদের যতো! বেশি সৈন্যকে পারা যায় হত্য। করতে হবে ॥ 
কমিউনিস্ট পার্টি চিম্লাং-দলের এই প্ল্যান প্রচারের ভেতর দিয়ে লোকের 
সামনে তুলে ধরল । কিন্ত এই অবস্থায় ফৌজ মিলিটারি আদেশ অমান্য করতে 
পারে ন৷ কারণ তাহলে মুক্তক্রণ্ট ভেঙ্গে যাবে । তাই আট নম্বর আর নয 
চার নম্বর ফৌজ তাদের কিছু ইউনিটকে দক্ষিণ আনহোয়েই থেকে ইয়াংসির 
উত্তরে পাঠিয়ে দিতে রাজি হল । এর পর নয়! চার নম্বর মার্চ করে চলেছে 
ইয়াংসি নদীর দিকে! . সংখ্যাযস তারা ন'হাজার ৷ দ্বদিন মার্চ করবার পর 
তার! মাওলিন নামের একটা শহরের কাছে একটা পাহাড়ী অঞ্চল দিয়ে যখন 
চলেছে তখন তাদের হঠাং আক্রমণ করে বসল চিয়াং-এর আশি হাজার সৈল্য । 
ন'হাজারের ওপর প্রায় ন'গুণ বড়ো চিয্লাং বাহিনীর বিশ্বাসঘধাতকর। ধাপিয়ে 
পড়ে আট হাজারকেই মেরে ফেলল । অবশ্য তার! লড়াই না করে মরেনি । 
খাদ্যের অভাব, জল নেই--তরু তারা নাছোডবান্দার মতো! লড়েছে। তবে 
দশ দিলের মুদ্ধের পর এক হাজার মাত্র সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারল । 
এই ঘটনার ঠিক পরে পরেই প্ল্যান মাফিক জাপানী সৈম্কদল সে অঞ্চজে ঢুকে 
পড়ল এবং নয়া চার নম্বর ফৌছ্ছের বাকী অংশকে আক্রমণ করল, চিয়্াং-এর 
ফৌজও তাই করল । নয়! চার নম্বরের তখন চরম সংকট । কমিউনিস্ট 
পার্টি ততক্ষপাং সৈল্য পাঠীল, তা নইলে জাপ-বিরোধী সংগ্রাম ভেস্তে যায়। 
চেন ঈকে পার্টি নয়া চার নম্বরের অধিনায়ক করে দিল ৷ নয়! চার নম্বর 
ফোঁজ যেসব বিপ্লবী খ্বাঁটি গড়ে তুলেছিল চিয়াং-এর দল সেগুলোকে ভাঙ্গতে 
পারল না। পার্টির নেতৃত্বে সেখানে গখতাস্ত্রিক শতিগুলো৷ এক হয়ে লড়তে 
লাগল কারণ বিপ্রবী ধঁটিগলে৷ নিজ নিজ অঞ্চলের সাধারণ মানুষের জ্বীবনে 
যে পরিতর্ভন এনেছিল তা! চিয়াংএর রাজত্বে কোনও কালেই আসত না। তারা 
খাজন। আর সুদ কমাল। কৃধির উৎপাদন বাড়ানোর জন্যে ভাল ব্যবস্থা হল। 
সেচব্যবস্থা অনেক উন্নত হল। শিক্ষা ও সংস্কৃতির যথেষ্ট প্রলার হুল'। 
কুয়োমিনতাং এবং জাপানের দখলী এক্গাক| ছেড়ে অনেক ছার ও বুঙ্ধিজীবী 
বিপ্লবী খাটি এলাকায় চলে এল । 


২৭৯ 


এরই মধ্যে পৃথিবীর আকাশে এল উদ্ধার মতো একটি দিন । ১৯৪১স্এয 
২২এভ্ভূন । .হিটলার সেখভিয়েং রাশিয়াকে আক্রমণ করল । বছরের শেষে 
৮ই ডিসেম্বর জাপান প্রশান্ত মহাসাগ্বরকে অশান্ত করে তুলল--পার্ল 
হারবারের ওপর আচম্গক! হামলা করল। পার্ল হারবার আমেরিকার 
নৌবহরের খ্বাটি। জাপানীর1 চাইল তাড়াতাড়ি চীনের মৃদ্ধ শেষ করতে । 
সুতরাং আক্রমণের মাত্রা দিল চড়িয়ে । জাপান তার শতকরা ষাট ভাগ সৈন্য 
এবং নব্বুই ভাগ চীনে পুতুল সৈন্যকে জাপ-বিরোধী খ্বাটি এলাকাগুলোর 
বিরুদ্ধে আক্রমণে লাগাল । তারা একটা নীতি বা দুর্গীতি চালু করল যাঁর নাম 
“থশি-অল' বা! “তিন সমস্ত নীতি__সমস্ত পোড়াও, সমস্ত লুঠ কর এবং সমস্তকে 
হত্যা কর--এই হল “তিন সমস্ত” । কুয়়োমিনতাং-এর ওপরও জাপান তার 
চাপ বাড়িয়ে দিল । চিশ্লাং-এর গোপন হুকুমে অনেক হোমরা-চোমর! কুয়ো- 
মিনতাং অফিনার জাপানের কাছে আত্মসমর্পণ করল | পীঁচ লক্ষ কুয়োমিনতাং 
সৈন্য জাপানের পক্ষে চলে গেল এবং জাপানী সেনাপতির হুকুমে এই 
কলের পৃতুলর! নিজের দেশের মানুষকে হত্যা করতে লেগে গেল । 

৯৯৪১-৪২এ জাপানী ফৌঞ্জ, প্ৃতুল সৈম্ত আর চিয়াংবাহিনী-এই তিনের 
আক্রমণে জাঁপবিরোধী আন্দোলন চরম বিপদের মধ্যে পড়ল । বিপ্রবী 
আট নম্বর ফৌঁজ ১৯৪০এ ছিল চার লাখ । *৪১এ কমে গিয়ে হল তিন লাখ 
তিন হাজার । জাপবিরোধী খাটিগুলো। কুঁচকে ছোটো হথে পল, দশ কোটি 
লোকের এলাকার জায়গায় এখনকার ঘাটিগুলো৷ জুড়ে রইল অত্র পাঁচ কোটি 
লোকের এলাকা । 

চীনের “বন্ধুদের” কাঁজকর্ম ও নীতি একটু আলোচনা কনা যাক । পাল” 
হারবারের পর চীন হয়ে গেল আমেরিকার “মিত্র শক্তি” এবং জাপান হল 
ক্রু | চীন সম্পর্কে তাই আমেরিকার মুদ্ধ-কৌশল কিছু বদল'তে হয় । এইট্রুকু 
বদলাল যে আমেরিক। চীনকে তার নিজের উপনিবেশ করতে চাইল, তার 
মানে, চীনের ব্যাপারে আর কাকুর কোনও কর্তৃত্ব খাটবে না। না চীনের 
জনসাধারণের ন1 অন্য সাম্রাজ্যবাদীদের আমেরিকা চীনে কাকে ঝাকে 
অফিসার, পরামর্শদাতা পাঠাতে জাগল- শিক্ষার ব্যাপারে, মিলিটারিক 
কাজে, আথিক ব্যবস্থার জন্যে । সর্বত্র এই আমেরিকানর! প্রধান হয়ে বলতে 
লাগল. এবং. কুয়োমিনতাং সরকারকে কাঁণ ধরে চালাতে লাগল । 
আমেরিকার চাল স্ব পাকা । মাঝে হাকে টিযাংকে বলে “কবিইনিন 


রা 


গাটির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাও, গৃহমুদ্ধ বাড়িয়ো। না” । কারণ 
তখন আমেরিকাও জাপানের সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে সৃতরাং কমিউনিষ্ট! 
জাপানের শক্র বলে তাঁদের বিরুদ্ধে না গিয়ে তখনকার মতে তাদের জাপানী- 
হত্যায় লাশিয়ে রাখা! ভালো । ১৯৯৪৪এর কাছাকাছি একটা সময় এল যখন 
আমেরিকা কুয়োমিনতাংকে আরেকটু গড়ে পিটে মানুষ না করে লাল 
ফৌজের বিরুদ্ধে নাবাতে চায় না কারণ কুয়োমিনতাং তাহলে পেরে উঠবে 
না লালদের সঙ্গে । ইতিমধ্যেই ১৯৪৩-এর জ্বনে চিয়াং কমিউনিস্টদের 
বিরুদ্ধে তৃতীয় অভিযান চালাতে গিয়ে নাকাল হয়েছে । কমিউনিস্টরা 
আগেই চিয়াং-এর এই মতলবের কথা জনগণের কাছে ফাস করে দেওয়ায় 
চিয়্াং দেশ জুড়ে জনগণের বিরোধিতার মুখে পড়ল । তাই শেষ পর্যস্ত তাকে 
প্ল্যাবট। বাতিল করতে হল। আমেরিকার এ আশাও ছিল যে ““মধ্যস্থ” 
হিসেবে আলাপ আলোচন! করতে করতে কায়দা! করে বিপ্লবী গণ-বাহিনীকে 
ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া হয়তো সম্ভব । “মধ্যস্থ” হওয়ার আরেকটা সুবিধে 
হচ্ছে লাল ফোৌজের মুক্ত এলাকার সব জায়গায় “নিরপেক্ষ” হয়ে শিযে 
সমস্ত রকমের খবর সংগ্রহ কর] যাবে, সেখানকার মিলিটারি ও রাজনৈতিক 
অবস্থা ভালে! ভাবে বিচার করতে পার! যাবে । 

ইংল্যাণ্ড জাপানকে খুশী রাখার রাম্তাতেই চলছিল । ৯৯৩৭ থেকে ৯৯৪১ 
অবধি ইংল্যাণ্ড জাপানকে নিজের দলে টানতে চেয়েছে । চীনের বন্দরে ষে 
শুল্ক আদায়ের অধিকার তার ছিল তা জাপানের হাতে তুলে দিয়েছে । বর্ম 
রোড দিয়ে পশ্চিম দিক থেকে চীন বিন! বাধায় সাহায্য পেত, জাপানের 
চাপে ইংরেজ সেই বর্মা রোড বন্ধ করে দিল। ১৯৪১এ পার্প হারবারের 
ঘটনার পর ইংল্যাণ্ডের নীতি হল মুক্তি আন্দোলন এবং আমেরিকার পরের 
রাজ্যের ওপর লোভ থেকে চীনে এবং পুর্ব এশিয়ার অন্যত্র তার ধাটিগলোকে 
রক্ষা করা। 





নাপিয়! । ৮ সক 


৯টি 


সমর্থন পেয়েছিলু। আর দেশের ভেতরে ছিল মহান চীনের কমিউনিস্ট 
পার্টি। কমিউনিস্ট পার্টি কেমন করে ভবিষ্ভভের দিকে তাকিয়ে দেশকে গড়ে 
তবলছিল তা মুক্ত এলাকাগুলো৷ থেকেই বোঝা যায়। পার্ট দ্বাটি এলাকা” 
গুলোতে জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক শাসন চালু করল । মাও সে-তং বলে- 
ছিলেন জপ বিরোধী যুদ্ধ এবং গণতন্ত্রের জন্মে লড়াই এই ছ্টো কাজ একটা 
আরেকটার ওপর নির্ভর করে । প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় ধৰা এলাকাগুলোতে 
জাতীয় মুক্তক্রণ্টের ছ্টাচে রাজনৈতিক ক্ষমতা গড়ে উঠল। এই বরাঁজনৈতিক 
ক্ষমতা হল তাদের সবার রাজনৈতিক ক্ষমতা যার! প্রতিরোধ যুদ্ধ এবং গণ- 
তন্ত্রের স্বপক্ষে । এট হল সাম্রাজ্যবাদের দোসর এবং প্রতিজ্তিয়াশীলদের 
বিরুদ্ধে বিপ্লবী শ্রেণীগুলোর যুক্ত একনায়কত্ব! এই রাজনৈতিক ক্ষমতা 
মুতসৃদ্দি বৃর্জোয়া এবং বড় জমিদারদের একনায়কত্ব থেকে আলাদা । আবার 
কৃষি বিপ্লবের সুগের শ্রমিক-কৃষকের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বও এটা নয় ॥ 
“বাষ' এবং দক্ষিণ বিচ্যুতি এড়িয়ে এই নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতাকে সংভাবে 
কাজে লাগলে দেশে গণতন্ত্রের প্রসারে বপুলভাবে সাহায্য কর! হবে। 
“তিন তৃতীয়়াংশের ব্যবস্থা” অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টি জাপ-বিরোধী মুক্ত- 
ক্র্টের অন্যান্য শরিকেব সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করে নিল। ১৯৪১-৪২এ বিভিন্ন 
খাটি এলাকায় রাজনৈতিক কাউন্সিল এবং স্থানীয় 'রকারগুলে। হপগপের 
স্থার) নির্বাচিত ছল । চীনের যে কোনও মানুষ, যদি সে প্র. রোধ যুদ্ধ এবং 
গণতন্ত্রের স্বপক্ষে থাকে আর তার আঠারো বছর বক্সে হয়, তবে তার ভোট 
দেওয়ার অধিকাব ছিল আর সে নিজেও নিবাচনে লীড়াতে পারতো । জে 
কোন্‌ শ্রেণী থেকে এসেছে, তার জাতি কি, সে মেয়ে ন। প্রক্ষষ, তার ধর্ম- 
বিশ্বাম কি, সে কোন্‌ পার্টির লোক, তার শিক্ষা্দীক্ষাই বা কতদৃর-_এ সব 
কিছুই ভোটের ব্যাপারে বিচার করা হত না। সঙ্গে সঙ্গে মাও ৎসে-তুং 
এ কথাও জোব দিয়ে বললেন, আমাদের এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে 
রাজনৈতিক ক্ষমতার সংস্থাগুলোতে কমিউনিস্টর৷ যেন নেতৃত্ব দেয় এবং সেই 
জন্মে যে পার্টি সভ্যর! জাপ-্বিরোধী গণতাঙক সরকারে তিন ভাগ্গের এক 
ভাগ পদ অধিকার করে আছে তাদের বিশেষ ধোগ্যতা! থাকতে হরে। 
এই জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক সরকারের কৃষি নীতি: | ক্্মকাগেবা 
যে পুরোদত্ার কৃষি বিপ্লব করবার সময় এখনও টি আব কৃি বিনা 
লাল চীন--১৯৮ 
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যে পরিমাণ খাজনা ৩ সুদ আদায় করত ত1 এখন, কমানো হল। 
খাজনার পরিমাণ সাধারণভাবে শতকরা পঁচিশ ভাগ কমল। এতে 
জাপানের বিরুদ্ধে লড়তে কৃষকর। উৎসাহ পেল । সঙ্গে সঙ্গে সরকার এও 
লক্ষ্য রাখলে! যে কৃষকের! যেন এ কমানে! হারে খাজন। ও সুদ অবশ্ঠই দেয় । 
শ্রমিকদের জীবন ও জীবিকার যাতে উন্নতি হয় সেদিকেও সরকার নজর 
দিল। ফলে জাপ-বিরোধী যুদ্ধে তাদের উৎসাহ দারুণভাবে বেড়ে গেল । 
তাদের কাঁজের ঘণ্টা বেঁধে দেওয়া! হল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিককেও চুক্তি 
অনুষায়ী শৃঙ্খল] মেনে চলতে হুল, যাতে মালিকেরও কিছু লাভ হয়। তানা 
হুল ফ্যাক্টরিগুলো বন্ধ হয়ে ধাবে। তার ফলে শুধু প্রতিরোধ যুদ্ধই 
দুর্বল হবে না, শ্রমিকদেরও অসুবিধায় পড়তে হবে । শত্রুর আক্রমণ এবং 
“ঘ্েরাও'-এর ফলে মুক্ত অঞ্চলগুলোকে গুরুতর অর্থনৈতিক অসুবিধের মধ্যে 
পড়তে হল। ব্যাপক শ্রমিক-কৃষক জনতা, সৈনিক, পার্টি এবং সরকারী 
সংগঠনের কর্মীর পার্টির ডাকে উৎপাদন বাডানোর কাজে হাত লাগাল। 
শিজ্জ ও কৃষি উৎপাদন অনেক বেডে গ্েল। জাপ-বিরোধী গণতান্ত্রিক 
সরকার শিল্প, কৃষি এবং বাণিজ্যে বিপূল উৎসাহ দিল । যেমন রাস্রীয় 
এবং সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোল! হচ্ছিল তেমনি ব্যক্তিগত মালিকানা 
এবং গ্বাটি এলাকার বাইরের যেসব পুঁজিপতিরা খাটি এলাকায় এসে শিল্প গড়ে 
ভুলতে চায় তাদের উৎসাহ দেওয়া! হল। এসবের উদ্দেশ্য ছিল অর্থনীতিব 
দিক থেকে আত্মনির্ভর হওয়া । আরেকটা কথা, কেবল জমিদার এবং 
পুঁজিপতিদেরই ট]াক্স দিতে হত না, খ্বব গরীব ছাড়া আর সবাইকে আয় 
অনুযায়ী ট্যাক্স দিতে হত। যেসব জমিদার এবং পুঁজিপতিরা প্রতিরোধ 
স্বদ্ধের বিরোধিতা করত না, তাদের ব্যক্তিগত নিরাপভার, সম্পত্তি ভোগ 
করার এবং ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল। কিন্ত তাদের প্রতিবিপ্লবী 
কাজের সন্তাবন! সম্বন্ধে সরকার সব সময় সতর্ক থাকত । 

সত এলাকাগুলোতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের আয়োজন হল। অবস্থ 
এ র্যাপারে তখনও খুব বেশি সফল হওয়া যায় নি। শেন্সি-কান্সু-নিংসিয়া 
সীগাত্ত এলাক1 সব ব্যাপারেই এগিয়ে ছিল । আঙ্গেই এ এলাকার উন্নতির 
কাধ! কিছু বঙগেছিত এখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারের আয়োজনও 
বিশেষক্াবে সফল ছল । প্রাথমিক শিক্ষা, বয়স্কদের জ্বন্ত অবসর সময়ে 
শিক্ষা, অক্ষরণপরিচয়ের আন্দোলন, খবরের কাগজ পড়ার গ্রুপ, সৈনিকদের 
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লেখাপড়া শেখানো--এইসব ছিল সংস্কৃতি আন্দোলনের অঙ্প। সীষাস্ত 
অঞ্চলে জনগণের জ্কাপ-বিরোধী সামরিক এবং রাজনৈতিক বিশ্ব- 
বিদ্যালয়, লুসুন আর্ট স্কুল, মার্কস-লেনিন পাঠকেন্দ্র এবং ইয়েনান 
বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল । সীমান্ত এলাকা ও অন্বত্র বু পত্র-পত্রিকা 
প্রকাশিত হল। রুর্জে।য়া! শ্রেণীর উদারপন্থী শিক্ষক, সংস্কৃতি কর্মী, 
সংবার্দিক, পণ্ডিত এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞদের খ্বাটি এলাকায় এসে বিভিন্ন 
কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করতে দেওয়া হল। সব চেয়ে বড়ো 
কাজ হল আট নম্বর রুট আগ্সি আর নয়৷ চার নম্বর আগ্িকে 
চরম সীম! পর্যস্ত বাড়িয়ে তোল।। কারণ এরাই হুল চীনের জনগণের 
জাপ-বিরোধী যুদ্ধে সবচাইতে বিশ্বস্ত বাহিনী । কমিউনিস্টদের নীতি ছিল 
কুয়োমনতাং সৈন্যরা আক্রমণ না করলে কখনই তাদের আক্রমণ না৷ 
করা। বরং তারা তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ার সবরকম চেষ্টা করতে।। 
সামরিক অফিসারর। কুয়োমিনতাং বা অন্য কোনও পার্টির সদস্য হন বা না 
হন যদি তাদের কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুতৃতি থাকতো তবে তাদের কাছে 
টেনে আনার চেষ্টা হত। নিজেদের সৈম্যবাহিনীতে কমিউনিস্টরা! সংখ্যার 
দিক থেকে সব সময়ই প্রবল ছিল । এখন কিছু পরিবর্ঠনের প্রয়োজন 
হল। কিন্তু কমিউনিষ্টদের প্রধান ফৌজগুলোর ব্যাপারে “তিন 
তৃতীয়াংশের ব্যবস্থা” চালু হল না। তবে পার্টির নেতৃস্কন্পে সম্পূর্ণ অষ্রট 
রেখে সৈন্তবাহিনীর সামরিক এবং কারিগরি কাজে সমর্থকদের সাহায্য 
নেওয়। হল। দেশ জুড়ে সমর্থন পাওয়ার জন্যে এবং বিপ্লবী .বাহিনীগুলোকে- 
বাড়িয়ে তোলার জন্যে বিপুল সংখ্যক সমর্থকদের কাছে টেনে আনার 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল ৷ সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত একাকায় জনগণের “মিলিশিয়া” 
গুলোকেও জোরদার করে তোল! হল । ১৯৪৩-এর পর মুক্ত এলাকাগুলো 
বেশি বেশি করে তাদের সীমান। বাড়িয়ে চলল । 


॥ ভূল তাড়াও ॥ী 


৯৯৪২ থেকে ১৯৪৫ । সমাজে এবং পার্টির ভেতরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 
দন্ত মাথ। ছাড়া গিয়ে উঠছে । ওয়াং মিং-এর লাইন চীনের কমিউনিন্ট 
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উনিষ্ট পার্টি ও লাল ফৌজের সাংঘাতিক ক্ষতি করেছে। তার মতাদর্শ এবং 
চিন্তার ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনেক পার্টি-সভ্যের মন খেকে তে! বটেই 
এমন কি কিছু পার্টি-নেতারও মন থেকে সাফ হয়ে যায়নি । এগিয়ে 
যাবার পথে এটা একটা গুরুতর বাঁধা । দেশের সবত্র বিপ্লবকে সফল 
করতে হজে এ বাধাকে সরাতেই হবে । একাজ করবার জন্যে-__মাও সে" 
তুং-এর প্রতিভ। সুঁটি করল এক অসাধারণ আন্দোলন-_তুল ধারণ। শো- 
রাবার গণআন্দোলন । শুধু ভূল শোৌধরানোই এ আন্দোলনের উদ্দোস্ত 
ছিঙগ না। জনসাধারণের মার্কসবাদ লেনিনবাদ সম্বন্ধে জ্ঞান বাড়ানো এবং 
গোটা পার্টিকে উৎসাহিত :করে তোলাও এর উদ্দেশ্য ছিল-_যাতে পার্ট 
সভ্যর! বিপ্লবী সর্বহারার মতাদর্শের চর্চা ও ব্যবহারকে বেশ উচু স্তরে তুলতে 
পারে । 

মাও €সে-তুং ভার অনেকগুলো! বক্তৃতায় প্রথম সংশোধন আন্দোলনে 
আদর্শগত ভিংটার কথা বললেন । এই বক্তৃতাগুলো হচ্ছে “আমাদের পড়া- 
শোনা শোধরাও” ( মে ১৯৪১ ), “পার্টির কান্তের ধরন শোধরাও” (ফেব্রুয়ারী 
৯, ৯৯৪২ ), “পার্টির ছকর্বাধা লেখার বিরোধিতা কর” ( ফেব্রুয়ারী ৮, ১৯৪২), 
এবং বিখ্যাত “ইয়েনান ফোরাম” বা ইয়েনানে সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে 
আলোচনা! (মে, ১৯৪২)। এই বক্তৃতাগু-.লাতে ওয়াং মিং-এর নাম এক- 
বারও কর] হয়নি বটে কিন্তু ওস্কাং মিং-এর তল মতবাদকে আক্রমণ করাই 
বক্তৃতাগুলোর লক্ষ্য । পার্টির ভেতর. ওয়াং মিং যে পেডি-বুর্জোয়া ভাবধারা 
এনে দ্ুকিয়েছে তার প্রভাব দ্র করবার জন্যে মীও ধসে-তুং তুলে ধরলেন 
ডার মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্মসূচী । ভার এই কর্মসৃচীকে ওয়াং মিং-এর 
অমার্কসীয্স অর্থাৎ শ্রমিকপ্রেণীর স্বার্থবিরোধী কর্মসূচীর পাশে রেখে তুলনা 
আর আলোচনার ম্লোত বইল। সমালোচনা আর আত্মসমালোচনার 
এই জোয়ার প্রায় তিন বহর স্থায়ী হল। ইতিপূর্যে এমন আন্দোলন আর 
হয়নি। এর ফলে স্তরীর্টর ভেতরে সম্পূর্ণ নতুন এক আবহাওয়া! সৃষ্টি হল। 
পার্ট এখন বেশ শক্ত ভাবে মার্কসবাদী-লেনিনবার্দী ভিতের ওপর ীড়াল। 
চীন বিপদের আগামী দিনের একের পর এক হুনিয়া কাপানো জয়লাছ- 
গুলোর জন্ম এথানেই--এই সংশোধন আন্দোলন থেকেই । 

গওয়ীং মিং-এর মতবাদকে খৃলিসাৎ করঘার জন্তে বং ম্নার্কসবাদী-লেনিনঘাদী 
পদ্ধতি অনুধায়ী সব কিছুকে বোদ্ষবার এবং পার্টির কাঞ্জ পদ্িচালনা করবার 
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জন্যে মাও ৎসে-তুং তিনটি বিষয়ের ওপর জোরদার আক্রমণ চালালেন। 
এক, নিজের মনগড়া চিন্তাধারা, দ্বই, দলীয় সংকীর্ণতা এবং তিন, পার্টির 
হুকর্বাক! লেখা । তিনি পার্টি-সভ্যদের মনে করিয়ে দিলেন, “যার্কসবাদ 
একটি বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞান মানেই সতত। এবং সুদ জ্ঞান । _ চালাকি 
করবার কোনও স্বযোগ সেখানে নেই ।” তিনি ব্যাখ্যা করে বোঝালেন ষে 
প্রত্যেক কমিউনিস্টকে শুরু করতে হয় কতকগুলে। “বাস্তব ঘটন।” আয়ত্ত 
করে, আমাদের মনের বাইরে যে জিনিসগুলোর নিজস্ব অস্তিত্ব আছে 
সেগুলোকে খুব খুঁটিয়ে খ্বঁটিয়ে লক্ষ্য করে। সেগুলো সম্বন্ধে যা “সত্য” 
তা আবিষ্কার করতে হবে, তাদের পরস্পরের মধ্যেকার সম্পর্ক বুঝতে 
হবে, মে নিয়মগ্ডলে তাদের নিয়ন্ত্রণ করে তাও বুঝতে হবে__যাতে 
গৌড়ামি আর কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর দীড়িয়ে আছে ষে 
জ্ঞান এ দ্বটোকেই এড়িয়ে চলতে পারে । কারণ এ দ্বটোরই মূলে আছে 
'সাবজেকৃর্টিভিজম্‌' বা নিজের মনগড়া। ধ্যানধারণা। তিনি সাবধান 
করবার জন্মে বললেন যে মার্কসবাদ একটা গৌড়া মতবাদ নয়, সেট! 
আমাদের কাজের সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়। সুতরাং নিজের মনগড়া! 
ধ্যানধারণাকে আঘাত হানতে হবে যাতে পার্টির নীতিকে দ্বপ দেবার 
রীতিটাকে শোধরানো যায়, যাতে পার্টির নীতিকে স্লনর্কনবাদ-লেনিনবাদ 
ও বাস্তব সত্যের মধ্যে গেঁথে বসানো যায়। পার্টির বাইরের এবং ভেতর- 
কার সম্পর্কগুলোকে শোধরাবার জন্যে, সংগঠনের ব্যাপারে মনগড়া ধ্যান- 
ধারণাকে চিরকালের মতো বিদায় দেবার জন্তে এই নীতি গ্রহণ কৰা! 
 দরকীর যে ব্যক্তিগত এবং দলীয় স্বার্থের চেয়ে পার্টির স্বার্থ অনেক 
বড়ো-_ষাড়ে পার্টি এঁক্যবন্ধ আর মজরুত হয়ে উঠতে পারে৷ বিদেশের 
সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারেও এই ' দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে-যাতে চীনের 
জনগণ এবং বিস্বের জনগণের স্বার্থ একই সঙ্গে রক্ষা করা যায়। বুঝতে 
হবে পার্টির লেখার লক্ষ্য কি? পার সভ্যদের আর দেশের বাকি 
জ্বনগণের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান, বিশ্ববামীর সঙ্গেও ভাবের আফান- 
প্রদান যাতে ভালোভাবে হয় সেই জন্তেই পার্টির ছকর্বাধা লেখার 
বিরুদ্ধে লড়তে হবে৷ ছকর্বাধা বাজে লেখা বাতিল করে কাজের ল্খে৷ 
কোথায় রয়েছে এফং তার সমাধান কেমন করে হবে, মাও তসেনুং 
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গ্রচারকদের বিশেষ করে বলেছিলেন যে জেখার একটা “গণভঙ্গি” গাড়ে 
তুলতে, আর তাদের নিজেদের ভাষায় তাদের বোঝাবার জন্যে তাদের কাছ 
থেকেই শিখতে বলেছিলেন তিনি । 

জীবনের সব ক্ষেত্রে মনগড়া ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে লড়াইতে সবাইকে সামিল 
করবার জন্যে মা €সে-তৃং বস্তবাদ ও ছন্দ তত্বের প্রচারের ওপর জোর 
দিলেন। তিনি এও বললেন £ প্প্রভোক জিনিসের কি ও কেন'র মধ্যে 
কমিউনিস্টদের প্রবেশ করতে হবে, নিজেদের মগজ খাটাতে হবে এবং 
ভালো ভাবে চিন্তা করে বে_সেঈীর সঙ্গে বা্তবের সিং মিল 
আছে কি না এবং সেটার ঠিক ভিত্তি আছে কি না। না। কোনও কারণেই 
তারা যেন অন্ধের মতো! কারুর পেছনে পেছনে না চলে; _চলে এবং দাস 
মনোভাঁবকে যেন প্রশ্রয় না দেয় ।” গুরু ওয়াং মিং হেরে যাওয়ার পর লিউ 
শশও-চি ভার জেহাদের নেতৃত্ব নিয়ে প্রাণপণে মাও ংসে-তুং-এর এই শিক্ষার 
বিরোধিতা করে । লিউর মাথা থেকে এক বিষাক্ত আঁগাছার জন্ম 
কয্পেছিল । সেটি ১৯৩৯এ প্রকাশিত একটি বই £ “কেমন করে একজন ভালো 
কমিউনিস্ট হওয়া যায়” বা “হাউ ট্ু বি এ গুভ্‌ কমিউনিস্ট” । অর্থাৎ 
"আর্মোত্কর্ষ” বা নিজের উল্লতি করা । বইখানিতে লিউ শাও-চি পার্টি- 
সতভ্যদের জঙ্গে পথের রেখা একে দিয়েছিল । সেপথ হবে আত্মদর্শনের 
পথ বা নিজের মনের ধ্যানধারণা আবেশ ইত্যাদিকে পরীক্ষা করে দেখার 
পথ এবং জনতা! থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে “একান্ত বাধ্য হাতিয়ার” 
হিসেবে কাজ করে ফাওয়ার পথ । এই বইখানিতে লিউ শাও-চি সশস্ত্র বিদ্রোহ 
করে পাসট্র-ক্ষমতা দখল করবার কথা উল্লেখ করেনি, সর্হারার একনায়কত্ 
স্বাপন করবার কর্থাও না, এমন কিজাপ-সাআজ্যবারদীদের ধিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার 
কথাও উল্লেখ করেনি । অব্য সংস্করণে সে জাপ-বিরোধী 
জাতীয় মুক্তজরণ্ট 'ক্গীতির উল্লেখ করে নিজের “বিপ্লবী” মুখোশটা বাঁচাতে 
চেয়েছিল । তাঁর এসধ কিছুর পেছনে গোড়া থেকৈউ একটা উদ্দেস্বা ছিল । 
সে নিজেই পার্টির সঙ্গে বিশ্বাসধাতকা করেছে এবং কয়েক বছর ধরে নিজের 
মতে! একদল লেফিকে জালের মতো পার্টির ভেতর ছড়িয়ে দিয়েছে এবং 
সেই শ্রেণীশক্রদের পার্টির এবং রাষ্ট্রের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিয়েছে 
এবং প্রতিবিষ্নধী কাজে তাদের “বাঁ থাধা হাতিয়ার” হিসেবে লিউ শাও-ডি 
ঘ্যনহার করে চলেছে! তার বিজক্ব দল্সবলের সাহাধ্যে সে গেট! পার্টিকে 
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তার কজ্জার মধ্যে রাখতে চেষ্টা করে, চীন বিপ্লবের গতিপথ বদলে দিতে 
চায়, সে-বিপ্পবকে চীনের জনগণের সবচেয়ে জঘন্য শক্রদের হাতে অর্থাং 
সাম্রীজ্যবাদ ও চিয়াং কাই-শেকের হাতে সপে দিতে চায়,। শয়তান লোকদের 
পার্টির মধো ঢুকতে দেওয়ার মানে হচ্ছে মাও তসে-ত্বং-এর যে নীতি পার্টি 
কংগ্রেস ও পার্টির পত্র-পত্রিকা গ্রহণ করেছিল সেই নীতিকে অমান্য করা । 
৯৯৪০-এর ২৫এ ডিসেম্বরের “নীতি প্রসঙ্গে” লেখাটিতে মাও €সে-তুং পরিষ্কার 
বলেছিলেন, “জঘন্য অপরাধ যার! করেছে তাঁরা বাদে দলতাগীদের সম্বন্ধে 
কথা হ্চ্ছে এই যে তাদের নতুন করে জীবন আরম্তের সুযোগ দিতে হবে এই 
শর্তে ষে কমিউনিস্ট বিরোধী কাজকর্্র তারা বন্ধ করবে । আর যদি তারা 
ফেরে এবং বিপ্লবে সামিল হতে চাঁয় তবে তাদের সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে 
কিন্ত তাদের পার্টির মধ্যে আবার সভ্য হিসেবে নেওয়া কিছুতেই চলবে না!” 
কিন্ত লিউ অনবরত এই নির্দেশটিকে পাশ কাটিয়ে যেত, এমন কি পার্টি 
কংগ্রেসগুলোতে তার ষড়বন্ত্রকে পার্টির নীতি হিসেবে পাশ করিষে নিয়ে 
তার বেআইনী কাজকর্মকে আইনী বলে চালিয়ে দিত। যদিও সে ভার 
প্রতিবিপ্লবী প্রস্তাবগুলো পার্টিকে দিয়ে সরকারীভাবে পাশ করাতে পারেনি 
তবু বহু বছর ধরে সে পার্টির বিরুদ্ধে বেমাইনী কাজকর্ম চালিয়ে যায় এবং 
একের পর এক সংশোধন আন্দোলনের হাত থেকে পার্টির ভেতরে তার 
দলবলকে রক্ষা করতে থাকে । ১৯৪২-এর এবং তাং পরের সংশোধন 
আন্দোলন দারুণভাবে সফল হয়েছিল । একট! মার্কসবাদী-জেনিনবাদী 
পার্টিকে কি ভাবে ঠিক কার্ধকরী করে তৃলতে হয় ভার দৃষ্টাস্ত এই সংশোধন 
আন্দোলন বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিল। পার্টির নীতি ঠিক করবার 
ব্যাপারে মাও তসে-তুং-এর চিস্তাধারাকেই সবচেয়ে উ'তে স্থান দেওয়া হল । 
কিন্তু তরু লিউ শাও-চির ফড়যন্ত্রের পুরোনো ঘা পার্টির গায়ে রয়েই গেল 
ষতদিন না সবচেয়ে বড়ো এবং সবচেয়ে সম্পূর্ণ সংশোধন আন্দোলন অর্থাৎ 
সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব এসে সটাকে একেবারে খঁডে তুলে ফেলল । 
১১৪২-৪৫-এর সংশোধন আন্দোলন সম্পর্কে শেষ কথা হচ্ছে এই যেএই 
আন্দোলন জাপ-বিরোধী .ঘদ্ধে জয়লাভ এবং মুক্তিযুদ্ধের দিকে সফল ভাবে 
এগিয়ে যাওয়ার আদর্শগত ও সংগঠনগত ভিৎ তৈরি করেছিল । 

প্রতিরোধ মুদ্ধের সময় দলে দলে শিল্পী ও সাহিত্যিক গ্রানগাঞ্চলে এবং সৃদ্ধক্ষে্ 
চলে এলেন। ভারা সেই সময়কার নানা সংগঠনে যোগ দিলেন এবং 
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জাপ-বিরোধী প্রচারেন্ন কাজ নিষ্ঠার সঙ্গে করতে লাগলেন । আটুকে দজ গন্ধে 
নাট্যকার এবং তরুণ সাহিত্য কর্মীর! জনগণকে প্রতিরোধে জাগিয়ে তুলবার 
জন্মে চরম বিপদ মাথায় নিয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে মুদ্ধের এলাকাত্ম ছুটে 
ষেড়ালেন। ১৯৩৮-এর মার্চেই হ্যাংকাওতে সার চীন শিল্প ও সাহিত্য 
কর্মীদের প্রতিরোধ সমিতি গড়ে উঠলো । কুয়োঁ মো-জো ছিলেন তার 
একজন বিশিষ্ট নেতা । এই সমিতিকে ঘিরে দাড়া জাপ-বিরোহী সমস্ত 
সাহিত্য কর্মীর] । তারা আহ্বান জানালেন, “সাহিত্যকে কৃষক আর সৈনিকের 
মধ্যে নিয়ে চলো 1” প্প্রতিরোধ সাহিত্য” পত্রিকাটি ছাড়াও অন্যান নান। 
পত্র-পত্রিকা বার হল। জাপ-বিরোধী গঞ্জ, কবিতা জার নাটক মানুষের 
মনে আগুন ধরিয়ে দিল। বিপ্রবী সাহিত্যিকের! চিগ্লাং-এর ভত্ডার্মীও 
জনগণের কাছে প্রকাশ করে দিলেন । মাও ওসে-তুং শিল্প ও সাহিত্য সম্বন্ধে 
ইয়েনানে তার বক্তৃতায় বিপ্লবের সাহিত্যের পথের রেখা স্পষ্ট করে টেনে 
দিয়েছিলেন । সে পথ ধরেই বিপ্লবী শিল্প-সাহিত্য এগিয়ে চলল । 


॥ কাগুজে ড্্যাগন || : 


স্ৃক্ত এলাকাগুলোর ওপর নির্ভর করেই জাপ-বিরোধী মুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব 
হয়েছিল এবং শেষ অবধি চীনে জনগপতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল । জাপানীর। 
এদের শক্তি বুষতে পারেনি বলেই বারে বারে তাদের হিসেবে তব 
হয়েছিল । কত কোঁশলই না তার! করেছিল । যেমন, একট। কৌশল হল 
“ফৌটিয়ে সাফগ ॥ ১৯৪২-ওয় মে মাস থেকে হোপেই প্রদেশে জাপান্ীর। 
আট হাজার শ্রামকে পাহার! দেবার জন্যে দেড় হাজার শ্বাটি তৈরি করল 
এবং সাত শ' ট্রাচুক করে টহল দিতে খাঁকল। উত্তর-পূর্ব চীনের এই 
হেপেই প্রদেশের বিশাল সমতলম্ৃমি হত্যা ও হাহাকারে ভরে উঠল। 
জাপানী ভাবল এই ভাবেই পখল কাকে হবে। কিন্ত বড় উঠল এবং 
রঞলাতি উপু এক তরফ! হল না। আট নম্বর রুট আনি আর মিলিশিয়। 
বা স্থানীয় বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রয়ণে দাজজ দ্ব'ঘাসের মধ্যে জাঁপানীরা 
তাগের সবপ্ধ নিয়ে রক্তের অন্ধলে' ডুযে গেল) হিলেবে তাদের তুজ 
ইয্লেছিল। আর্দরেকবার তাদের তুদ হল উতর চীলের ফুইইউয়ান প্রদেশে । 


ই 


সেখানে তাচিং পর্তমালার গ দিয়ে ঘাসে ঢাকা বিরাট প্রান্তর । উদোম 
ময়দান পেয়ে জাপানীর] মহানন্দে প্রচুর বিশ্বান আর ট্রাক নিয়ে আট নগর 
ফোৌজকে আক্রমণ কয়ল। এখানে লড়ছিল আঁট নম্বর ফৌজের একটি 
খোড়সওয়ার বাহির্দী। জাপানীর! এরকমের ক্ষ্যাপ। ঘোড়সওয়ার জীবনে 
দেখেনি তাই তাদের হিসেবে আবার ভুল হল। এই ঘোড়সওয়াররা রোম, 
জল, ঝড়, বরফ সব কিছুর মধ্যেই লড়ে যায়, প্রকৃতিকে ভয় না করাই 
এদের প্রকৃতি । দশ বারো! দিন ধরে একটানা দিনে রাতে ঘোড়ার ওপরই 
আছে-সভাব! যায়? এই ছূর্পীষ্তরা তাই পেরেছিল পিকিং-সুইইউয়ান 
রেলপথের পাশের জাপানী ত্র্গগুলোকে ছাতু ছাতু করে দিতে । “ঝেটিয়ে 
সাফ” কৌশঙ্গ চালাতে গিয়ে বারে বারে এমনি ভাবে জাপানীরা নিজেরাই 
সাফ হয়ে গেছে। 

আরেকটা কৌশল তারা খাটাতে গেল_-তার নাম “গ্রাম জাচড়ানে ।” আমরা 
যেমন করে সরু চিরুনি দিযে চুল আচড়ে উকুন বার করে মাথা পরিষ্কার 
করে ফেলি জাঁপানীদের ইচ্ছে হল ঠিক তেমনি ভাবে সৈশ্যদের লাগিয়ে 
দিয়ে গ্রাম জাচড়ে কমিউনিস্ট “উকুনপ্গুলৌকে বেছে সাবাড় করে দেবে । 
একাজে একা জাঁপানীর! পারবে না কারণ দেশের লোক না হলে কমিউনিস্ট 
খুজে বার করা অসম্ভব হবে। তাই দেশদ্রোহী চীলগেদের পৃতুল সৈশ্যরণ 
জাপানীদের সাহায্য করতে লাগল । ১৯৪১-এর গোড়ার দিকে মধ্য চীনের 
কিয়াংসু আনহোয়েই হুপে ইত্যাদি প্রদেশে “গ্রাম জাচড়ানো” শুরু হল। 
বিপুল সৈশ্যবাহিনী নিয়ে এক একটা জায়গা দখল করা হত। তারপর তায় 
চারদিকে গাছের ডালপাল। দিয়ে বেড়া দেওয়া হত-_মাইলের পর মাইন 
লম্বা বেড়া। এবারে নয্লা চার নম্বর ফৌজের লোক এই এলাকাম্ম আছে 
কি না উকুন বাছা করে বার করা হবে। প্রত্যেক বাড়ীতে ছুকে খানাতল্লাশি 
করা আর প্রত্যেককে বাধ্য কর! সনাক্ত করবার জন্কে তৈরি এক রকম 
কার্ডে নাম-ধাম খুঁটিনাট সব লিখতে _-এই উকুন বাছার কায়দা । এই 
কার্ড অবশ্ঠ সবাইকে দেওয়া হত না, জাপানীরা যাদের “সচ্চরিত্র” মলে 
করত শুধু তাদেরই দেওয়া হত। যখন এই গ্রাম আচড়ানোর কাছ 
চলছে তখন চার নম্বর ফৌজ কি বসে আছে? মোটেই নয়। তারা 
জাচড়ানোর দন্সকে কামড়ানোর কান্দে জেগে গেছে। বেড়া ঘেরা এলাকার 
ওপর জাপণনী সৈহ্তদলের পাশ থেকে আজ্মণ চলতে লাগল । জনতাকেও 
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তাদের সঙ্গে সামিল করে বেড়া পোড়ানোর কাজে লাগিয়ে দেওয়া 
হল। জাপানীরা হখন খুশি হয়ে ভাবছে ঘেরাও করে উকুন-বাছার কাজটা 
ভালোই হল--আপাতত কাজ শেষ, ঠিক সেই সময় দেখা গেল বেড়াক়্ 
কারা যেন আগুন লাগিয়েছে, মাইলের পর মাইল বেড়া পুড়ছে । ফে 
বেড়া পুঁততে তাদের কয়েক মাস লেগেছে সে বেড়া এক রাতিরে ছাই 
ইয়ে গেল। হিসেবে আবার ভুল হল। . 

ইতিপূর্বে “মিলিশিয়া” শব্দটি উল্লেখ করেছি । মুক্ত এলাকাগুলোতে এই 
মিলিশিয়! গড়াকে চীনের কমিউনিস্ট পাটি অত্যন্ত গুরুত্ব দিত। শত-সমর্থ 
পুরুষেরা তো আমি বা গেরিলা দলেই যোগ দিত। অন্যের! স্বেচ্ছায় 
মিলিশিয়াতে নাম লেখাত। তারা এক দিকে গ্রামের উৎপাদনের কাজে 
গ্রাণপাত পরিশ্রম করত, আরেক দিকে অস্ত্র হাতে নিজেদের ভিটেমাটি 
রক্ষা করত। আমি: অর্থাং মূল সৈন্যবাহিনী এবং গেরিলাদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রেখে এরা লড়ে যেত। থাজনা আর সুদ কমানো এবং অন্যান্য 
দশবি নিম্মে গণ-আন্দোলন যতো! জোরদার হতে লাগল এই মিলিশিয়।- 
গুলোও ততোই বডে! এবং প্রবল হয়ে উঠতে লাগল । এই মিলিশিয়া 
অনেক সময় আশ্চর্য কায়দায় শক্তকে ঘায়েল করত । তারা শক্রসৈশ্মকে 
ভ্বলিয়ে ভালিয়ে মাইন বা বিস্ফোরক ছড়ানো জায়গায় নিয়ে আসত । তার- 
পর মাইন ফেটে যাওয়ায় সেই সৈহ্বরা তালগোল পাকানো মাংসপিগু 
হয়ে যেত। কখনও কখনও মিলিশিয়া সমতল জায়গায় ্রেঞ্চ ঘুঁড়ত পর পর 
অনেকগুলো! । ট্রেঞ্চ হচ্ছে সরু আর গভীর নর্দমা, তার ভেতর দ্লীড়ালেও 
মাথ1] দেখা যায় না। এই চোরাই খাদে শক্রবাহিনী এসে ফাদে পড়ার 
মতো! পড়ত । কারণ ট্রেঞ্চগুলো গাছপাতা দিয়ে ঢাকা থাকত । নদীর 
বুকে মিলিশিয়ার লোক বাধ বেঁধে দিত যাতে শক্রর স্টিমার এগোতে না 
পারে। ট্রাকের পথও তারা বাধা সৃষ্টি করত অনেক রকমের । এরা 
সুরঙ্গ তৈরি করত মাইলের পর মাইল--তাতে এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে 
তে? যাওয়া যেতই, এমন কি পাশের জেলাতেও চলে ফাওয়া যেত । বিশেষ 
সংকটের সময় তার! এই সুরঙ্গগুলোতে লুকোত । সুরঙ্গের ভেতর ঢুকলেও 
শক্র "তাঁদের খোঁজ” পেত না কারণ ইচ্ছে করেই তারা এই সুরজগুলোকে 
জাকার্বীক! গোলকধীধার মতো জটিল করে তৈরি করত । সময় মতো! ফেমন 
লুকোত তেমনি সময় মতে! হঠাৎ বেয়িযে এসে শক্রর ওপর, বীপিয়ে গড়ত । 


৯৯ 


ভবল শোধরাবার আন্দোলন, জাপ-বিরোঁধী গণতান্ত্রিক সরকার, ফৌঁজ আর 
মিলিশিয়ার কাজ সব মিলে মুক্ত অঞ্চলগুলে। এমন হয়ে উঠল যে ৯৯৪৩ থেকে 
তাদের জোর ক্রমশ বেড়েই চল । জাপ-বিরোধী যুদ্ধে এই মুক্ত এলাকা- 
গুলোই হয়ে উঠল প্রধান সৃদ্ধক্ষেত্র । এক একটি মুক্ত এলাক] হল ভবিষ্ঠতের 
নয়া চীনের শিশু বয়সের ছবি! লিন পিয়়াও বলেছেন, “আমাদের খাটি 
এলাকাগুলে! বাস্তবিক পক্ষে এক একটি ক্ষুদে রাষ্ট্র ।” প্রতিটি মুক্ত এলাকা! 
বিপ্লবীদের মনে আশা জাগাত আর ভয় জাগাত শোৌষকদের মনে । 

১৯৪৪ সাল। মুক্ত এলাকার ফৌক্ জনতার সাহায্য নিয়ে কোনও কোঁনও 
অঞ্চলে জাপানী সৈন্যদলকে পাণ্ট! আক্রমণ শুরু করল । এঁ বছর সোভিয়েং 
রাশি [শষ নাৎসী আক্রমণকারীকে দেশের মাটি থেকে তাড়িয়ে দিল । 
চীনের জনগণ প্রতিরোধ ম্বদ্ধে নতুন উৎসাহ পেল । পরের বছর বসন্তে 
দেখা গেল উত্তরে যেহল থেকে দক্ষিণে হাইনাঁন দ্বীপ পর্যন্ত উনিশটি মুক্ত. 
এলাকায় এখন লোকসংখা। নয় কোটি পঞ্চানন লক্ষে পৌছেছে । যে বিপ্লবী 
ফোৌজের তখন নাম হয়েছে চীনের ভ্নগণের মুক্তি ফৌঁজ তার সৈন্যসংখ্যা 
বেড়ে ঈীড়িয়েছে নয় লক্ষ দশহাজার আর মিলিশিয়া? গড়ে উঠেছে বাইশ 
লক্ষ মানুষকে নিয়ে । চীনের বড়ো বড়ো! শহরের বেশির ভাগ, যান-বাঁহনের 
প্রধান প্রধান পথ এবং দীর্ঘ সমুদ্রত্তীর মৃক্তিফৌজ হয় দখলে রেখেছে 
নয় তো সেখানকার শক্ত এলাক! ঘেরাও করে রেখে 1 জাঁপ-বিরোধী 
ঘুদ্ধে জয়লাভের যেন আর বেশি বাঁকি নেই মনে হচ্ছে। 

১৯৪৫-এর ২৩এ এপ্রিল ইয়েনাঁনে কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম জাতীয় কংগ্রেস 
বসল। এই কংগ্রেসে মাও সে-তং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট 
রাখলেন-_“ঘুক্ত সরকার প্রসঙ্গে” । এই রিপোর্টে তিনি প্রতিরোধ মৃদ্ধে 
গোটা পার্টি ও জনগণকে এঁকাবদ্ধ করবার নীতি তুলে ধরলেন ' মৃদ্ধের পর 
নয়াগণতান্ত্রিক চীনকে গড়ে তুলবার কর্মসূচী উপস্থিত করলেন । তিনি বুবিষবে 
দিলেন যে নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচীকে সফল করবার চাঁবিকাঁঠিই 
হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক যুক্ত সরকার গঠন করা! মুদ্ধের পর নয়াগ্গপতা স্ত্রিক 
সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং বাধ্ধীয় মালিকানার প্রতিষ্ঠা 
ও সমবায়গুলো হবে সমাজতন্ত্রের উপাদান ৷ তাই ঘটনার গতি সমাজতন্ত্রের 
দিকে দেশকে, লিগে যাবে । তিনি জাপ-বিরোধী যুদ্ধে বিপ্লবী ও প্রতি” 
বিপ্লবী লাইনের মধ্যে যে লড়াই চলছে তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন । 
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মাও ংসে-তুং বললেন, কোনও শন আমাদের ধ্বংস করতে পারে না, কিন্ত 
আমরা যে কোনও শত্রুকে ধ্বংস করতে পারি এবং যে কোনও বিপদ পার 
হয়ে যেতে পারি যতক্ষণ আমরা জনগণের ওপর নির্ভর কৰি, দৃঢ়ভাবে রিশ্বাস 
করি তাদের সীমাহীন সৃষ্টি শক্তিকে এবং তাদের সঙ্গে একাখ্া হই । জনগণ 
একবাক্যে কুয়ো মিদতাং একনায়কত্বের অবসান চাইছিল ) জনগণের দাবিকে 
এড়িয়ে যাবার জন্মে চিয়াং নামকে ওয়াস্তে “জাতীয় পরিষদ” ডাকল । 

উদ্দেশ্য হল জনগণকে রাম্ীয় ক্ষমতা ফিরিয়ে দেবার ছল করে একটা ঝুঁটা 
সংবিধান পাশ করা! কায়দা করে কুয়োমিনভাং প্রতিক্রিয়াশীলদের হাতে 
ক্ষমতা ফিরিয়ে দেওয়া । মাও ংসে-তুং বললেন, “তার! নিজেদের গলায়, 
ফাসির দড়ি পরাচ্ছে, ষে দড়ি কখনই আর টিলে হবে না আর সে দড়ির তাঁর! 
নাম দিয়েছে “জাতীয় পরিষদ'। এলাইনে এগোলে অনৈক্য আর গৃহযুদ্ধ 
হতে বাধ্য, এ দড়ি শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীলদের ফাসির দড়ি হবেই হবে। 
এই কংগ্রেসেই চু তে উপস্থিত্ব করলেন তার বিখ্যাত সামরিক রিপোর্ট “মৃক্ত 
এএলাকাগুলোর মুদ্ধক্ষেত্র” ৷ ' এখানে তিনি মাঁও সে তুং-এর সামরিক লাইন 
ও তার প্রয্োগ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। জাপ-বিরোধী যুদ্ধে 
জনগণের বিরাট বিরাট জয়ের কথা৷ বললেন । 
এ বছরই ২রা মে সোভিয়েখ রাশিয়ার লাল ফৌজ বার্লিন দখল করল । 
জার্মানির রাজধানী বাপসিনের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ফ্যাশিন্ত জার্মানি ধুলোয় 
লুটিয়ে পড়ল-_“বিশ্ববিজয়ী” হিটলার আত্মহত্যা করল। ৮ই আগস্ট 
স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়া আরেক ফ্যাসিস্ত শজির বিরুদ্ধে অর্থাং 
জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল । জাপানী শয়তানদের দখল করা 
উত্তর-পুর্ব চীনে সোভিয়েং লাল ফৌন্ছের জয়যাত্রা শুরু হল। মঙ্গৌলিয়ার 
জনগণতন্ত্র ও জাপানী হানাদার সৈন্যদের আক্রমণ করল । জাপানী! তাদের 
দশলাখী কোয়াংতুংফীজ নিক সোভিয়েং লাল ফৌজের বিরুদ্ধে চরমভাবে 
লড়বে ঠিক করল, কিন্তু চৌদ্দ দিনের মধ্যে লাল ফৌজ জাপানের কোয়াংতুং 
ফৌজকে ধ্বংস করে দিল- জাপানী মুন্ধবাছদের বড়ো গর্ষের জিনিস ছিল 
এই ফৌজ। সোভিযেখ ফৌজের অভিযানে উত্তর-পূর্ব চীনে এবং কোরিয়াতে 
বিরাট এলাকা মুক্ত হল। | 

৯ই আগস্ট মাও সে-ডুং এক দ্বোয়ণায় বললেন যে সোভিয়েং রাশিষ জাপ- 
বিরোধী সংগ্রামে ফোখ দেওয়াতে নতুন অবস্থার সৃষ্ি হয়েছে । তিনি আরও 
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বললেন যে এখন সময় এসে গেছে যখন জাপানী হানাদারদের এবং তাদের 
পা-চাটাদের চুঁড়াস্ভভাবে হারিয়ে দেবার জন্যে চরম আঘাত হানতে হবে! 
দিকে দিকে ভার ডাক ছড়িয়ে পড়ল _আখেরি ধাকা লাগাও, হানাদার হুটাও! 
পরের দিনই সর্বাধিনায়ক চু তে শক্রর দখলী এলাকার দিকে মুক্তি ফৌঁজকে 
এগোতে বললেন মুক্তিফৌজের হানাদার-বিরোধী বিরাট পাণ্টা আক্রমণ 
শুরু হল। পাঁচ দিন যেতে না যেতেই ১৪ই আগস্ট জাপানী সাআজ্যবাদ 
বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করল । ম্বৃক্তি ফৌজ তখন অনায়!সেই জাপানীদের 
হাত থেকে সরকারী ভাবে দখলী এলাকার দখল নিয়ে নিতে পারত । কিন্তু 
আমেরিকান সাআ্রাজ্যবাদীরা এবং চিয়াং-এর কুয়োমিনতাং জাপানী সৈন্য 
এবং চীনে পুতুল সৈন্যদের নির্দেশ পাঠাল আত্মসমর্পণ না করতে এবং মুক্তি 
ফোজের বিরুদ্ধে লঙে যেতে । উদ্দেশ্য -_যে কুয়োমিনতাং বাহিনী তখনও 
অনেক পেছনে পড়ে আছে তারা এগিয়ে আসুক এবং তাদের কাছে 
হানাদারর। অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণ সরকারীভাবে করুক। অর্থাৎ চীনের 
জনসাধারণ যে জয়লাভের গৌরবের ন্যাষ্য অধিকার পেতে পারে জনগণের শক্র 
কুয়োমিনতাং সেই গৌরব চুরি করবার চেষ্টা করল। জনগণের মুক্তিফৌজ 
থামল না, ঝড়ের বেগে তাড়। করে চলল জাপানী হানাদারদের এবং মাত্র 
দ্ব'মাসের মধ্যে একশ সাতানব্বইটা শহর এবং এক কোটি আশি লক্ষ লোককে 
মুক্ত করল । তাছাড়া তাদের হাঁতে মার] পড়ল দ্ব'লক্ষ. " হাজার জাপানী 
সৈন্ব আর চীনে প্রতুল সৈম্য। শেষে ৯৯৪৫-এর ২র1 সেস্টেম্বর জ্বাপান' 
আত্মসমর্পণের দলিল সই করে দিল । অনেক প্রাণের মূল্যে জাপ-বিরোধী 
স্ুদ্ধে চীনের জনসাধারণ জিতল, হানাদার দস্যুদের দেশের মাটি থেকে 
ভাড়িয়ে দিল। - 
জার্সান, জাপানী এবং ইতালীয় ফাসিবাদের বিরুদ্ধে মে বিশ্বযুদ্ধ 
চলছিল চীনের জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ তার একটি বিশিষ্ট অংশ । 
চীনের জনগণ জাপানকে রুখতে গিয়ে শুধু বিশ্বের জনগণ ও ফ্যাসিবিরোধী 
শক্তিগুলোর সমর্থনই পায়নি তারা নিজেরাও ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত 
করতে প্রচুর সাহাষ্য করেছে । বিশ্বের জনগণের সমর্থন আর স্বৃদ্ধের 
শেষ পর্ধে মহান শ্তালিনের লাল ফোৌজ চীনের মাটি থেকে জাপানী 
হানাদারদের হটিয়ে দিতে খুবই সাহায্য করেছিল সত্যি, কিন্ত এই মুছছে 
চীনের জয় হষ্পেছিল প্রধানত চীনের জনগণের নিজের চেষ্টার ওপর 
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নির্ভর করে। নিজেদের পায়ে না দাড়িয়ে জনযুদ্ধ করাই যায় না। তাই 
সদি কেউ বলে যে চীন প্রতিরোধ মুদ্ধে জিতেছিল পুরোপ্বরি বিদেশী 
সাহায্যের ওপর নির্ভর করে, তবে বুঝতে হবে তার কোনও শয়তানী 
মতলব রয়েছে । সে জাপানী মুদ্ধবাজদের নোংরা মুক্তিটাই আওড়াচ্ছে। 
এর আগে চীনের জনগণ বহুবার বীরত্বের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
লড়াই করেছে। কিন্ত এই প্রথম তাঁর! সাত্তরাঙ্থ্যবাদ বিরোধী মুদ্ধে :সম্পূর্ণ 
জয়লাভ করল । 

একটা দূর্বল দেশের পক্ষে একট! প্রবল দেশকে শেষ অবধি হারিয়ে দেওয়! 
কেমন করে সম্ভব হল ? লিন পিয়াও এই প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দিচ্ছেন £ 
ক্বাপ-বিরোধী যুদ্ধটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও মাও ংসে-তুং-এর নেতৃত্বে 
পরিচালিত একটি খাঁটি জনযুদ্ধ। এই মুুদ্ধে সঠিক মার্কসবাদী-লেনিনবাদী 
রাঞঙজনৈতিক ও সামরিক লাইন প্রয়োগ করা হয়েছিল। আট নম্বর রুট 
আম্মি আর নয়! চার নম্বর আমি ছিল খাট গণফৌজ এবং মাও তসে-তৃং-এর 
নির্দেশ অনুযায়ী জনযুদ্ধের রপকৌশল ও রণনীতির আগাগোড়া সব কিছুই 
তার। এই জাপ-বিরোধী যুদ্ধে প্রয়োগ করেছিল । 

লিন পিয়াও আরও বলেছেন £ জনমুদ্ধ সম্বন্ধে মাও €সে তুং-এর তত্ব ও 
নীতিগুলো মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সম্পদ বাড়িয়ে তুলেছে এবং তাকে 
আজকের দিনের সংগ্রামের উপসুক্ত হাতিয়ার করে তুলেছে । জাপ-বিরোধী 
স্বদ্ধে জয়লাভ হল জনযুদ্ধের জয়জয়কার, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও মাও 
ংসে-তুং-এর চিন্তাধারার জয় জয়াকার । 


1 এবারে আখেরি জং শুরু ॥ 


চীনের জনগণের জন্ুলাভকে আমেরিকার সান্রাজ্যবাদীরা আর কুয়োমিনতাং 
্বুরি করে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল । একথা আগে বলেছি। কিন্তু তাদের 
বজ্জাতির ব্যাপারটা! আগ্ৈকষ্ট তুলে ধরা ভালো৷ কারণ এর সঙ্গে চীনের 
সুক্তিসংগ্রামের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। 

কুয়োমিনতাং সৈশ্ৃদল তো জাপানী আক্রমণের খে বড়ো বড়ো 
শহর ও সমুদ্রতভীর ছেড়ে বন্ছ দুরে পালিয়ে বেচেছিল। নৃতরাং কমিউনিস্ট 
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পার্টির দ্বারা পরিচালিত মুক্তি ফৌজ যখন শেষ পর্যন্ত জাপানীদের কোণঠাসা 
করল তখন কুয়োমিনতাং সৈন্যরা! কাছাকাছি কোথাও নেই। জাপানীরা 
তখন আত্মসমর্পণ করে প্রাণ বীচাবার জন্মে ব্যাকুল কিন্ত তাহলে জয়লাভের 
গোঁরব মুক্তি ফৌজ এবং চীনের জনগণ পেয়ে যায়। তাই আমেরিকান 
সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি জেনারেল ম্যাকআর্থার জাপানী বাহিনীকে 
হুকুম করল জনগণের মুক্তি ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ না করতে । চিয়্াং- 
কাইশেক আরও পরিষ্কার করে জাপানী সেনাপতি ওকামুরাকে নির্দেশ 
দিল-_-আত্মসমর্পণ তো৷ নয়ই, মুক্তি ফৌজের সঙ্গে লড়ে যাও! এর ফল 
হল এই ষে বড়ে৷ বড়ো শহর এবং বন্দর এলাকা হেরে যাওয়া জাপানী 
সৈম্বদের দখলেই থেকে গেল । আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী হ্বার্থেই তাগের 
বেশ কিছু (৫ এই ভবে রেখে দেওয়া হল। পরে আমেরিকান সৈল্ 
এনে তাদের শক্তিবৃদ্ধি করা হল। জাপ-বিরোধী যুদ্ধের সময় চীনে বড়ো 
জোর ষাট হাজার আমেরিকান সৈন্য ছিল কিন্তু সে মুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর 
আমেরিকার আরও সৈন্ত দরকার হল কারণ চীনকে একা কজ্জা করবার 
চেষ্টা করবে আমেরিকা । তাই অল্প কয়েক মাসের মধ্যেই চীনে আমেরিকান 
সৈন্যের সংখ্যা দাড়াল ডবলেরও অনেক বেশী-এক লক্ষ তেতাল্লিশ 
হাজার! যাক, সে কথা পরে । “আত্মসমর্পণ” তো করাতেই হয়, কদিন 
আর ঠেকিয়ে রাখা যায়? তাই আমেরিকার বিষাশব'হিনীর বিমানে 
এবং তার নৌবাহিনীর জাহাজে পলাতক চিয়াংসৈন্দের গু.ম় দশ লক্ষকে 
জড়ো করা হল দেশের দূর দূর অঞ্চল থেকে এবং এই “বারের” সাড়ে বারে! 
লক্ষ জাপানী সৈচ্যের “আত্মসমর্পণ” গ্রহণ করল ! 

এই ভাবে আমেরিকা এবং কুয়োমিনতাং-এর যৌথ সৈশল্ুসংখ্যা বাড়তে 
থাকল । যে সংখ্য1 এই মাত্র উল্লেখ করলাম তার সঙ্গে আবও যোগ দিতে 
হবে। চিয়া-এর গোপন নির্দেশ পেয়ে চার লক্ষ একানব্বুই হাজার 
দেশজ্রোহী সৈন্য জাপানের কলের প্রৃতুলের মতো এতদিন লাল সেনাদের 
বিরুদ্ধে লড়েছে। তা ছাড় জাপানী”' চীন দখল করে থকান সমস্ব 
প্রায় আরও তিন লক্ষ পুতুল সৈন্য যোগাড় করেছিল । এই মোট প্রান্ত 
সাত লক্ষ একানব্বুই হাজার পৃতুলকে কুয়োমিনতাং বাহিনীর মধ্যে তক্ষুশি 
ভি করে নেওয়! হুল কারণ আখেরি জং বা শেষ লড়াই তে সামনে । 
ইতিপুর্বে' এত বড়ো৷ এবং অন্ত্রশত্ত্রে এতো! শক্তিশালী বিগ্রববিরোধী ফৌজ 
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্ীনদেশে ছিল না। আমেরিকার মুদ্ধবিদ্যার পণ্ডিতয়া এই ফৌজাকে 
ঘষে মেজে আগামী মুক্তি মৃদ্ধে ম্ৃক্তি ফৌজকে ঘায়েল করবার পাকাপোক্ত 
হাতিয়ার হিসেবে গড়ে তুলল । কিন্ত যে সরষে দিয়ে দেশের ঘাড় থেকে 
আমেরিকা কমিউনিজমের ভূতকে নাবাবে ভেবেছিল সেই সরষের মধ্যেই 
তত ছিল। কারণ চীনের মানুষ জাপানের বিরুদ্ধে লড়েছিল নিশ্চয়ই 
আমেরিকার অধীনে আসবার জনে নয়_-লড়েছিল স্বাধীনতার জন্যে, 
আবার গৃহ যুদ্ধ শুরু করবার জন্যে নয় শান্তির আবহাওয়ায় দেশকে গডে 
তুগবার জন্তে। সমস্ত চীনেদের এই মনোভাবের সঙ্গে কৃয়োমিনতাং-এর 
চীনে সৈন্যদের মনোভাবেরও মিল ছিল । সুতরাং বজ্র আটুনি ফঙ্কা গেরো 
খেলাটা ধর] পড়ে না যায় এই জন্যে আমেরিকা পর্দানসীন হয়ে থাকল, 
বলল, 'আমি মধ্যস্থ॥ কুয়োমিনতাং এবং কমিউনিস্ট পার্টির আলাপ 
আলোচনায় আমেরিকা মধ্যস্থ হল। কমিউনিস্ট পার্টি এই মধ্যস্থের 
নামাবলীর আডালে দীত-নখ সব দেখতে পাচ্ছিল আর কুয়োমিনতাং-এর 
কুচক্রীরা! তো অনেক দিনের চেনা, তবু পার্টি আলাপ আলোচন। চালিয়ে 
যেতে লাগল কারণ যুদ্ধ-র্লান্ত চীনের সাধাবণ মানুষ তখন শান্তি চায়। 
আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগল বটে কিন্ত চিয়াং-এর আক্রমণের 
উ্যোগ-আয়ৌোজন আর গৃহমুদ্ধে বার বার উদ্কুনি দেবার ঘটনাগুলো লোকের 
কাছে তুলে ধরতে লাগল । 

৯৯৪৫-এর ২৫এ আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টি এক ঘোষণায় গৃহযুদ্ধকে এড়ানোর 
জন্যে শাস্তি, গণতন্ত্র ও একতার ভিত্তিতে দেশকে এঁকবন্ধ করে তোলার 
আহ্বান জানাল। ২৮এ আগস্ট মাও €সে-তৃং নিজে চুংকিং গেলেন 
কুয়োমিনতাং-এর সঙ্গে আলোচনায় বসতে । তেতাল্লিশ দিন ধরে আলোচনা 
চলল । ১০ই অক্টোবর তৃ'পক্ষে চুক্তি হল । চুক্তিতে বল। হুল যে গৃহ্মুদ্ধকে 
এড়াতেই হবে- শাস্তি, গণতন্ত্র আর এঁক্যের আদর্শকে রূপ দিতে হবে । এও 
ঠিক হল যে সমধ্ধ দলের প্রতিনিধি এবং নির্দলীয় বিশিষ্ট লোকদের নিয়ে 
একট! রাজনৈতিক মন্ত্রণা সভা ডাকা হবে। কমিউনিস্ট পার্টিকেও কতব- 
গুলো। সুবিধে ছাড়তে হুল । চুক্তি সই করার এক সপ্তাহ পরেই এঁ চুক্তির 
শর্ত অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টি চেকিয়াং, দক্ষিণ কিয়াংসূ, দক্ষিণ আনহোয়েই 
ইত্যাদি আটটি যুক্ত এলাক1 থেকে গণফোৌজকে। সরিয়ে নিতে শুরু করল । 
উ সব এলাকার জনগণ চোখের জলে তাদের প্রিয় লাল সেনাদের বিদায় 
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দিল। চিয়াং কিন্তু গৃহযুদ্ধ শুরু করার প্র্যান গোপন রাখার জন্যেই চুক্তিতে 
সই করেছিল । সে আন্দাজ কবেছিল যে চুক্তি হওয়ার পর কমিউনিস্টর 
অসতর্ক হবে আব মওকা পেয়ে আচমকা আক্রমণে সে তাদের জব করবে । 
চুক্তি নিয়ে যখন কথাবার্তা চলছে তখনই চিয়াং চাহার এবং শান্সিতে যে 
মুক্তি ফৌজ ছিল তাকে আক্রমণ করার জন্যে কুয়োমিনতাং ফৌজকে নির্দেক্ব 
দিল। চুক্তি প্রকাশ হওয়ার পরের দিন চিয়াং একটি গোপন “ডাকাত দমন” 
হুকুমনাম! ছাঁডল । আসলে “ডাকাত” মানে কমিউনিস্ট ও মুক্ত এলাকার 
গণতান্ত্রিক মানুষ । এই গোপন হুকুমনাম।ব ফল হল এই যে নানা অঞ্চলের 
মুক্ত এলাকাব ওপব সতের লক্ষ কুয়োমিনতাং সৈন্য ঝাঁপিয়ে পডল “ডাকাত 
দমন” কবতে । এই “ডাকাত দমনের” ব্যাপাবে আমেরিকা উৎসাহের সঙ্গে 
সাহ*য, “বল প্রন্থব জন্ত্রশস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় সাজ-সবঞ্জাম দিয়ে । জন- 
গণেব মুক্তি ফৌজ্ সর্বদা সতর্ক থাকে বলে আসল ডাকাঘদের আক্রমণ 
ব্যর্থ কবে দিল । 

চিয়া"-এব দলই যে নতুন গৃহযুদ্ধে আগুন জ্বালশল দেশের শান্তিপ্রিয় 
মানুষ তা পবিষ্কাব বুঝতে পারল । গৃহযুদ্ধের বিরুদ্ধে শহরে শহরে 
আন্দোলন শুরু হল। কুয়োমিনতাং-এব অধীন বডো বডেো শহরেই এই 
আন্দোলন দেখ! দিল। কুয়োমিনতাং-এর গৃহ্যুদ্ধেৰ মনোভাব ও কার্ষ- 
কলাপের নিন্দা! হল এবং চীনের ব্যাপাসে আমেবিকার্প * যাক হন্তক্ষেপেব 
প্রতিবাদ হল। ১৯৪৫-এব ১লা ডিসেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম ঢানেব কুনমিং- 
শহরে জনতাব ক্ষোভ যেন কামান দাগল । তার দিন প।চেক আগে কুনমিং- 
এব কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়েব ছাঁন্র সংগঠনগুলো মুক্তভাবে বর্তম'ন অবস্থা 
সম্বন্ধে বন্তৃতাব আয়োজন কবে । কুযোমিনতাং সবকাব বিশেষ ধবনের 
দালাল পাঠিয়ে সভা ভাঙ্গতে না পেবে যারা বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল 
তাদের অন্ত কায়দ"য় ভয় দেখায়_-সভাব চারদিকে গুলি চুডতে আরম্ভ 
করে। গুগারা যা করতে পারত সরকার তাই করল--চমংকব সরকার । 
যারা বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিল তারা কিৎ শান্তভাবে বক্তৃতা শুনতে লাগল 
এবং বক্তৃতা দ্বপুব রাত অবধি চলল । পরের দিন কুয়োমিনতাং-এর সংবাছ 
প্রতিষ্ঠান প্রচার করল যে এ সভার সঙ্গে মুক্ত অধ্যাপক ও ছাত্ররা “ডাকাত” । 
ছাত্ররা এমনিতেই রেগে আগুন হয়ে ছিল, এতে সেই আগুনে যেন সু 
পড়ল । প্রতিবাদে ত্রিশ হাজার ছাত্র ধর্সঘট করে ফুসে উঠল। তারা 
লাল চীন-.১৯ 
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দাবি করল গৃহযুদ্ধ থামাতে হবে, চীনদেশ থেকে আমেরিকান সৈল্চ 
সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, গণতান্ত্রিক যুক্ত সরকার গঠন করতে হবে 
এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করতে হবে। কুয়োমিনতাং-এর লৌকের] 
এই স্বদেশপ্রেমিক ছাত্রদের ওপর হামলা করল এবং তাদের গ্রেপ্তার 
করল। এংসব ঘটনার পরেই এল ১ল্া! ডিসেম্বরের ভয়ংকর দিন। 

সেই ইলা ডিসেম্বর কুয়োমিনতাং-এর শত শত দালাল এবং সৈন্য আমেরিকান 
অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এবং আমেরিকান মোটর গাড়ীতে চড়ে কুনমিং-এর স্কুলগুলোর 
ওপর ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো ঝাপিয়ে পড়ল। স্কুলের গেট ও স্কুলের 
দেয়ালের আড়াল থেকে ছাত্র! তুমুল লড়াই করল। কোথাও কোথাও 
ভারা ক্লাসের ডেস্ক, চেয়ার, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি দিয়ে "ব্যারিকেড" বা 
আত্মরক্ষার পীচিল তৈরি করে ভার পেছন থেকে শক্রর সঙ্গে পাঞ্জা লঙডতে 
লাঙ্র্ল। কুয়োমিনতাং-এর গুণ্ডারা বেয়নেট বা কিরিচ এবং হাত-বোমা 
ব্যবহার করল, এমন কি হাত-বোমায় জখম একটি মেয়ের গায়ে কিরিচ 
বসিয়ে তাকে হত্যা করল । যার! জখম হয়েছে তাদের সাহায্যের জন্মে এসেছে 
এমন প্রাথমিক চিকিংসার দলও এই গুগ্ডাদের অত্যাচার থেকে রেহাই 
পায়নি । কুনমিং-এর ছাত্রর| কিন্ত এতে দমল না, তাদের ম্বত কমরেডদের 
পাশে দাড়িয়ে শপথ নিল লড়াই চালিয়ে যাবে । চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে 
তার! একমাস ধরে স্ট্রাইক ও প্রবল প্রচার আন্দোলন চালাল। রক্তাক্ত 
৯লা ডিসেম্বরের ডাক অনেক দুর অবধি পৌছল। ক্রমশ বেশি বেশি 
লোক তিনটে দাবির পেছনে জড়ে৷ হতে লাগল £ এক, গণতান্ত্রিক মরকার 
চণই ; ছুই, গৃহযুদ্ধ বন্ধ কর; তিন, চীনের ব্যাপারে আমেরিকার হস্তক্ষেপ 
বন্ধ হোক। 

গুণডামিতে হেরে গিয়ে কুয়োমিনতাং ভগ্ডামির আশ্রয় নিল। চিয়াং দেখল 
গৃহযুদ্ধের ঝুঁকি নেওয়ার মতো প্রস্তুতি তখনও সারা হয়নি। বলল আমরা 
জনসাধারণের দীধিগুলো মেনে নিচ্ছি এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আর মুদ্ধ 
হবে না কারণ হুক্তি করছি গৃহযুদ্ধ বন্ধের। তারিখটা ১০ই জানুয়ারী, 
১৯৪৬। সেদ্দিনই আরেক ভড়ং শুরু হল চিয়াং-এর রাজধানী চুংকিং-এ । 
রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভাঁর বৈঠক বসল । সে সভায় প্ল্যান মতোই দেশপ্রোহী- 
দের সংখ্যা বেশি ছিল । কমিউনিস্টদের চাপে অর্থাৎ জনতার দাবির চাপে 
কতকগুলো ভালে! ভালো প্রস্তাব এই সভা! পার্খকরল । যেমন, চীনের 
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সৈন্যবাহ্নীগুলো৷ এবং সরকারকে নতুন করে সংগঠিত কর! এবং সংবিধানের 
খসড়া করার জন্যে একট। জাতীয় পরিষদ ডাকার কথা বলা হল। কিন্ত 
সেগুলোকে কাজে থাটানোর কোনও ইচ্ছ। চিয়াং-এর ছিপ না। ছিল ন। 
বলেই চিয়াং তার: সঙ্গে আরও কত্কগুলে। গালভর। প্রতিজ্ঞ! জুড়ে দিল, 
যেমন-_নাগ্বরিক অধিকারের গ্যারা্টি দিচ্ছি, সব দল এবং গ্রুপকে আইনের 
দিক থেকে স্বীকার করে নেব, সকলকে ভোটের অধিকার দেব, রাজনৈতিক 
বন্দীদের মুক্তি দেব ।. ছল, চাতুরী, বজ্জাতিতে চিয়াং-এর জুড়ি নেই। এই 
শয়তান এক দিকে গৃহযুদ্ধ থামানোর হুকুমনাম! জারী করল আরেক দিকে 
আমেরিকান শয়তানদের সাহায্য নিয়ে গৃহযুদ্ধের জন্যে বাছ। বাছ। এলাকায় 
বেশ বাড়া বড়া সৈম্যদল পাঠাতে লাগল । তাদের প্রধান লক্ষ্য হল উত্তর-পৃব 
চীনের মুক্তি ফৌজ। চিয়াং এ এলাকায় যুদ্ধ বন্ধের চুক্তি চালু করতে 
আপত্তি করল-_কারণ মুক্তি ফৌজকে ঘায়েল করতে হবে। পরে, মার্চ 
মাসের শেষের দিকে, এ অঞ্চলেও যুদ্ধ থামাতে রাজী হল । চিয়াং যুদ্ধ বন্ধ 
করল, কিন্ত এমনি নোংরা যে আবার তিন দিন বাদেই নতুন করে মুদ্ধ 


বাধাল। চিয়াং-এর সঙ্গে কার তুলন! ? 
রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভায় শাস্তি ও গণতত্ত্রের প্রস্তাব পাশ করার ঠিক পরেই 


কুয়োমিনতাং দ্বংকিং এবং অন্যান্ঘ বড়ো বড়ো শহরে জনসাধ'বণের জমায় 
বন্ধ করে দিল। অথচ জমায়েংগুলেো। ছিল উৎসব--রাজ "তিক মন্ত্রণা 
সভা সফল হয়েছে, ডালো প্রস্তাব পাস করেছে এই জন্যে আনন্দ-উৎসব ৷ 
কুয়োমিনতাং নিজে কিন্তু সভা মিছিল শুরু করে দিল সোভিয়ে ও চীনের 
কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে । আসলে চিয়াং-এর 
রাজনৈতিক মন্ত্রণা সভা এবং আমেরিকানদের মধ্যস্থতার পেছনকার কু-মতলব 
হচ্ছে কমিউনিস্টদের সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে সময় নেওয়া__সময় পেলে 


ভালো করে প্রস্তুত হওয়া! যাবে। 
আগে ছিল প্যা্টিিক হালি, এবার এল্স জর্জ মার্শাল। প্রতিরোধ যুদ্ধের 


শেষের দিকে মাকিন প্রতিনিধি হালি কুৎ.মিনতাং আর কমিউনিস্টদের 
'মধ্যে “নিরপেক্ষ মধ্যস্থ” হওয়ার ভাণ করেছিল । সে ১৯৪৪-এর নভেম্বরে 
ইয়েনানে গিয়ে কথা দিয়ে এল যে মাফিন সরকার চিষ্কাংংএর এক পাটির, 
একনায়কত্বের, বদলে গণতান্ত্রিক মুক্ঞ সরকার গড়াকে সমর্থন করবে। 
কিন্ত খেলাট! ধরা «তে দেরি হল না। চিয়াং-এর মাধ্যমে প্রস্তাব 
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এল যে কমিউনিস্ট ফৌজগুলোকে হয় কুয়োমিনতাং-এর সামরিক কাউন্সিলের 
অধীনে রাখতে হবে অথবা তিন জনের এক কমিটির হাতে ছেড়ে দিতে 
হবে। এই তিন জন হচ্ছে কুয়োমিনতাং এবং কমিউনিস্ট পার্টির দু'জন 
প্রতিনিধি আর তাদের মাথার ওপরে থাকবে একজন মাফিন প্রতিনিধি । 
কেমন মামাবাড়ির আবদার বনদুন তে।। কমিউনিস্ট পার্টি যেই এ প্রস্তাব 
বাতিল করল অমনি হা্লিব দাঁত নথ বেরিয়ে পল । সে ক্ষেপে গিয়ে 
বগল আমেরিকা শুধু চিয়াংকেই সমর্থন কববে, কমিউনিস্টদেব নয় । চীনের 
জনগণ এ ধমকানিকে থোঁডাই কেয়ার করে । কমিউনিস্ট পার্টিব নেতৃত্বে তারা 
শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ দফল ভাবে চালিয়ে গেল। ১৯৪৬-এব ১০ই 
জানুয়ারী গৃহমুদ্ধ বন্ধের চুক্তি হওয়ার পর মাঁফিন সবকারও প্রথমে তাঁকে 
সমর্থন জানাল । এদিকে ১৯৪৫-এব ডিসেম্ববে হালিব বদলে জর্জ মার্শীলকে 
মাঞ্কিন রাষ্ট্রপতির বিশেষ প্রতিনিধি করে পাঠানে৷ হয়েছে । সে নাকি 
কৃয়ৌমিনতাং এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে আলোচনায় “মধ্যস্থ” হবে । আসল 
উদ্দেষ্য কিন্তু “মধ্যস্থতার” আডালে চিযাং-এর যুদ্ধ-প্রস্ততিকে ত'ড়াতাডি 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়া । ১৯৪৬-এর ফেব্রুয়াবীতে মাফিন সবকাব কুয়ো- 
মিনতাংকে এক নির্দেশ পাঠিয়ে সোভিয়েৎ ইউনিয়ন, চীনের কমিউনিস্ট পাটি 
এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে বেশি করে উদ্কে দিল। কুয়োমিনতাঁংকে ষে 
সামরিক সাহায্য দেওয়া হত তার পবিমাণও বেডে গেল। চীনে মাকিন 
সৈশ্যবাহিনীর অধিনায়ক আ্যালবা্ট ওয়েডমেয়াবকে নির্দেশ দেওয়। হল 
যেন সে কুয়োমিনতাং ফৌজকে উত্তর-পূর্ব চীনের বন্দরগুলোতে যেতে 
সাহাধ্য করে। 

মার্চের শুরুতেই রাজনৈতিক মন্ত্রণ সভার প্রস্তাবগুলে। বাতিল কবার জন্যে 
চিয়্াং চিংকার করতে শুরু করল। তাবপব ১৯৪৬-এর জুলাইতে চিয়াং 
খোলাখুলি শুস্ধী বাধিয়ে দিল। ইয়াংসি নদীর উত্তরে আনহোয়েই এবং 
কিয়াংসু প্রতী্টশর যে অংশ পড়ে সেই অংশে জনগণেব মুক্তি ফৌজের 
ইউনিটগুলোর বিরুদ্ধে বড়ো রকমের আক্রমণ চালাতে কুয়োমিনতাং 
বাহিনীকে নিদেশ দেওয়া হল। গৃহযুদ্ধ বন্ধ করা এবং শান্তি রক্ষার সব 
চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে জনসাধারণ এবারে ভীষণ প্রতিজ্ঞা নিয়ে তৃতীয় যু 
বা! জনগণের মুক্তিযুদ্ধে বাপিয়ে গড়ল । 
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॥ শয়তানের সঙ্গে পাঞ্জা । 


অবস্থা চমৎকার ৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া স্তালিনের নেতৃতে 
দারুণ জেতা জিতেছে । জার্শীনি, ইতালি আর জাপান--এই তিন ফ্যাসিন্ত 
শক্তি তেরে ভূত হয়েছে । আমেরিকা খুব লাফালাফি করলেও সে আজ 
একা! পড়ে গেছে । পুব ইউরোপেও জনগণতন্ত্রের জন্ম হয়েছে । ওপনিরেশিক 
দেশগুলোর মুক্তিযুদ্ধ প্রবল হয়ে উঠেছে । তাই বলছিলাম, চীন বিপ্লবের 
পক্ষে আবহাওয়া চমৎকার | 

দেশের ভেতরকার দ্বন্বগুলোর বিরাট পরিবর্তন এসেছে । জাপানী সাআজ্য- 
বাদ হটে শাওয়াঁয় চীন ও জাপানের মধ্যে দ্বন্দের বদলে ব্যাপক জনগণ বনাম 
বডে। জমিদার শ্রেণী ও মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া শ্রেণীর দ্বন্দ্ব এখন প্রবল হয়ে উঠেছে । 
জনগণের প্রতিনিধি হল চীনের কমিউনিস্ট পার্টি । আর বড়ো জমিদার ও 
মৎসুদ্দি বুর্জোয়ার প্রতিনিধি ভল কুয়োমিনতাং। কুয়োমিনতাং ছিল 
আমেরিকান সাআঁজ্যবাদের ওপর নির্ভরশীল । চীনের সামনে এখন 
সোজাসুজি প্রশ্নটা দীঁড়াল, চীন কোন পথে এগোবে 2 শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃতে 
নয়াগণতন্ত্রের পথে না চিয়াংকে সামনে রেখে বড় জমিদার এবং মুতসৃদ্দি 
বুর্জোয়ার নেতৃত্বে আধা-সামস্ততান্ত্রিক, আধা-ওপলি-শিক পথে? 
জাপ-বিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় আগেকার প্রধান দ্বন্থ অগাং সামন্ততন্ত্র 
বনাম ব্যাপক জনগণের দ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে অপ্রধান হয়ে গিয়েছিল । 
জাপ-সাআজ্যবাদের প্রত্যক্ষ আক্রমণের ফলে জীপান বনাম চীনের দ্বন্থ 
প্রধান হয়ে .উঠেছিল। এখন আবার অবস্থা পাল্টে গেল। এখন 
সাম্রাজ্যবাদ পর্দার আড়ালে থেকে কলকাঠি নাঁড়তে শুরু করল । দেশের 
ভেতরকার শ্ররেণীদ্বন্্গুলো প্রধান হয়ে উঠল । তাই ১৯৪৬-এর ৪ঠা মে 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি জমি সম্বন্ধে নতুন নীতি ঘোষণা করল। খাজনা 
কমানো আর মহাজনী সুদ কমানোর নীতি তর নয়, এখন ফ্ুমিদাঞ্সের জমি 
বাজেয়াপ্ত করা এবং চাষীদের মধ্যে সেই জমি বিলি করার নীতি চালু 
করতে হবে । ৯৯৪৭-এর অক্টোবরে পার্টি কৃষি আইনের মুলনীতি প্রচার 
করল । তাতে এই কথা পরিষ্কার ভাবে বল। হল যে সামন্ত এবং আধা- 
সামন্ত ভূমিব্যবস্থা বাতিল করতে হবে এবং জমি পাবে চাষী এবং জনগণের 
মধ্যে জমি সমানভাবে বিলি করে দিতে হবে । নীতিটা হল “লাঙল যার 
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জমি ভার” । ভৃমিব্যবস্থার এই সংস্কার করবে কে? বাবুদের ওপর ভার 
দিলে কি যে হবে তা-তে! জানাই আছে। তাই বলা হল ভূমিব্যবস্থার 
সংস্কারকে সম্পূর্ণ সফল করতে হলে সে কাজের ভার দিতে হুবে চাষীদের 
গণকংগ্রেসকে, গরীব চাষী বাহিনীকে এবং তাঁর যে গরীব চাষী আর 
ক্ষেতমজুর নিয়ে ভূমিসংস্কারের কমিটি আছে তাকে । মাও ধসে-তুং-এর 
নীতি' ছিল কৃষিসংস্কাঁরকে সফল করার জন্যে গরীব কৃষকের ওপর নির্ভর 
করা, মধ্য কৃষকদের সঙ্গে এক গড়া এবং ধাপে ধাপে সামন্ত শৌধণকে ধ্বংস 
করা । মধ্য কৃষকর ছিল গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যার শতকরা কুড়ি ভাগ । 
তাই মাও ৎসে-তুং বলেছিলেন যে গরীব কৃষক আর ক্ষেতমজুরদের অবশ্যই 
মধ্য কৃষকদের সঙ্গে দৃঢ় যুক্তস্রণ্ট গড়তে হবে । এট করতে ন! পারলে গরীব 
কৃষক আর ক্ষেতমজুররা! বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে আর ভূমিসংস্কার বার্থ হবে। 
মাও তসে-ভুং-এর এই সঠিক লাইনের বিরুদ্ধে লিউ শাও-চি একটা! অতি বাম" 
লাইন প্রচার করতে শুরু করল। সে বলল, “জনগণের নিরশ মেনে 
চল!” এমনিতে কথাটা শুনতে ভাল--এত বড় জনগণের ভক্ত আর কটা 
মেলে! আসলে তার মাথায় রয়েছে জন্গণের বারোটা বাজানোর প্ল্যান । 
লিউ বলল, জনগণ যদি মধা কৃষকের জমি বিলি করতে চাঁয় তবে করুক, 
না চায় তো না করুক। সে মধ্য কৃষককে জমিদার এবং ধনী কৃষকের 
সঙ্গে এক করে দেখাল। তারা সবাই নাকি ভূমিসংস্কারের বিরোধী । এই 
ভাবে.সে বিপ্লবের শক্রর সংখা! বাড়িয়ে তুলল । অথচ মাও ওসে-ত্বং-এর 
লাইন হল ভূমিসংস্কারকে সফল করার জন্যে গ্রামাঞ্চলে শতকরা নববৃই 
ভাঁগ মানুষকে একাবদ্ধ করা'। মাঁও €সে-তুং-এর লাইনেরই জয় হল, লিউ 
শাও-চি কলকে পেল না । 
কৃষি আইনের সময় থেকেই ভুমিসংস্কার এগিয়ে চলছিল। এ আইন 
ঘোষণা করার এক বৃছরের মধ্যেই দশ কোটি কৃষক মুক্ত এলাকায় তাদের 
জমি দখল কষ্টন্নিল। এই বিরাট ভূমিসংস্কার আন্দোলন মুক্ত এলাকার 
গ্রামাঞ্চলে সামার্জিক সম্পর্কগুলোকে সম্পূর্ণ বদলে দিল। বিশাল এলাকা 
জুড়ে মৃগ-মুগ্ান্তের সামন্ত মালিকান। উৎখাত হয়ে গেল এবং চাষীর 
১8 জমিতে চাষ করতে আরম্ভ করল। জমিদারী অত্যাচার থেকে 
মুক্তি পেয়ে চাষীর! দারুণ উৎসাহ নিয়ে মৃক্চি মুদ্ধে সামিল হল । এই কৃষক 
জাগরণের ফলে ঘৃক্তি ফৌজ্জ যেখানেই লড়াই করে সেখানেই তার 
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পেছনের এলাক1 সব সময় নিরাপদ থাকে! যে কোনও যুদ্ধে একটা 
সৈন্তবাহিনীর পেছন থেকে আক্রমণের ভয় থাকে কিন্তু এক্ষেত্রে পেছনে 
শত্রুর বদলে হাজার হাজার মিত্র-_সংগঠিত মুক্ত চাষীদের এলাকা । 


লিউ শাও-চির লাইন ধরলেই হয়েছিল আর কি। শান্তির স্বপ্পে তাব 
নেশা ধরেছে । অথচ চিয়াং তখন জনগণের রক্ত জল-করা যুদ্ধ জয়ের 
ফলগুলো! নিজের কোলে টাঁনবার জন্যে উঠে পডে লেগেছে । প্রতিরোধ 
মুদ্ধের সময় জাপানকে লভডার জন্যে যে অস্ত্রশস্ত্র বিদেশ থেকে চিয়াং-এর 
কাছে এসেছিল তা সে জমিয়ে রেখেছে । আখেরি লডাইয়ে কমিউনিস্টদের 
বিরুত্থা পেলো! ল'গবে তো! জনগণ শান্তি চায়, অথচ গৃহযুদ্ধের 
সম্ভাবনা প্লুরোমাত্রায় রয়েছে । আগেই দেখেছি মাও ওসে-তু-এর নেতৃতে 
কমিউনিস্ট পার্টি কেমন ধৈর্য ধরে চুংকিং-এ কুয়োঁমিনতাংএর সঙ্গে 
শান্তি আলোচনা চালিয়েছিল । কিন্ত ত'ই বলে জনগণের মূল স্বার্থকে 
কমিউনিস্টর! বিসর্জন দিয়ে আলোচনা চাঁলায়নি। যখন আমেরিক 
কমিউনিস্ট পার্টি আব কুয়োমিনতাং-এর মধ্যে আলোচনায় “নিরপেক্ষ 
মধাস্থতাঁ”র ভাণ করল তখন লিউ শাও-চিব আনন্দ আর ধরেনা। সে 
বলল চীনে আমেরিকান ধাঁচে গণতন্ত্র গে উঠবে । 'আ'” বিকা চিয়াংকে 
যে সামরিক ও আঘিক সাহায্য দিচ্ছিল লিউ বলল সেগুলো নাকি চীনের 
উন্নতির জন্যে দেওয়া হচ্ছে। এব উদ্দেশ্য যে চিয়াংকে দিয়ে মুক্ত এলাকা 
এবং গণমুক্তি ফৌজকে ধ্বংস করা শযতান তাঁর উল্লেখ পর্যস্ত করল না। মাঁও 
কিন্ত প্রথম থেকেই জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে মাকিন 
“মধ্যস্থতা” এবং সাহায্যের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে গৃহযুদ্ধের জন্য চিয়াংকে 
প্রস্তুত করা এবং চীপকে মাফিন উপনিবেশে পরিণত করা । মাও সে- 
তং-এর নীতি ছিল, “ইটের বদলে পাটকেল” । অবস্থা অনুষঘ্মী কখনও 
কখনও আলোচনায় না যাঁওটাই হল সঠি আবার কখনও যাঁওটাই ঠিক । 
ছ্বটোই শক্রর শয়তানীর বিরুদ্ধে যায়_-ইটের বদলে পাঁটকেল। কমিউনিস্ট 
পার্টি আগে কৃয়ৌমিনতাং-এর সঙ্গে আলোচনায় বসেনি, ঠিকই করে- 
ছিল। তাতে শত্ররই অসূবিধে হয়েছে । কমিউনিস্ট পার্টি এখন আলোচনায় 
ধসছে। তাতেও »ঞর অসুঘিধে । কারণ কুয়োমিনতাং প্রচার করছিল 
যে কমিউনিস্ট পার্টি শান্তি ও এঁক্য চায়না । এবার একথা! আর লোকে 
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স্নবে না। কিন্ত চিয়াং-এর সঙ্গে চুক্তি করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে 
চলবে কেন ? প্রায় দ্দশক ধরে চীনের মানুষ চিয়াংকে চিনেছে। মাও 
ৎসে-তৃং-এর নীতি ছিল আপোস আলোচনা চলতে থাকলেও কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বে জনগণকে মতাদর্শ এবং সামরিক দিক থেকে প্রস্তত করে 
যাওয়ার কাজ বাড়িয়ে তুলতে হবে এবং সব সময় সতর্ক থাকতে হবে । 
লিউ শীও-চি একেবারে উল্টো কথা বলল । সে বলল, চীন এখন শাস্তি 
এবং গণতন্ত্রের যুগে প্রবেশ করেছে । লিউ বলল, “বর্তমানে শাস্তিপুর্ণ 
এবং সংসদীয় সংগ্রাম চীনের বিপ্রবী সংগ্রামের প্রধান রূপ হয়ে উঠেছে” 
( “পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপো্ট”, ফেব্রুয়ারী ১, ১৯৪৬ )। এসব কথা সে সেই 
সময় বলল যখন চিয়াং কমিউনিস্ট পার্টিকে “বেআইনী” করে রেখেছে । 
আর চিয়়াং বলত যে “রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভা”য় কমিউনিস্ট পার্টি শুধু একটা 
সাংস্কৃতিক সংগঠন হিসেবে ষোগ দিতে পারে । লিউ চিয়াং-এর ঝুঁটা 
গণতন্ত্রের ওপর মানুষের আস্থা জাগাতে চেষ্টা করল । সে বেহায়ার মতো 
বলল, আমরা অর্থাৎ কমিউনিস্টরা “নিরাচনে দাড়াতে পারবো এবং 
জনগপকে আমাদের পক্ষে ভোট দেওয়াতে পারবো” (এ একই 
বই খেকে )। সে জনগণকে লোভ দেখাল যে এখন কমিউনিস্ট পার্টি 
চিয়াং-এর কুয্োেমিনতাং সরকারে যোগ দিতে পারে এবং মন্ত্রী হতে পারে । 
লিউ নির্লজ্জের মতো বলে ফেলল, “আমর! এখন সরকারী দলগুলোর 
মধ্যে একট (অর্থাৎ কুয়োমিনতাং সরকারের দলগুলোর একটি ), আমরা 
এখন আর বিরোধী পক্ষে নেই, বরং আমরা ক্ষমতায় রয়েছি, এবং 
আমাদের মধ্যে কিছু লোক সরকারী আমলা হবে ।” (এ) চিয়়াং-সরকারের 
'আমল। হবার জন্যে তার জিভ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। মাঁও কিন্ত ১৯৪৫-এর 
আগস্টেই বলেছিষ্ষেন, “হাত পা স্বাধা আমল! হওয়া! সহজ কাজ নক্ষট আমর। 
তাহব না।' আঙ্ষারা যদ্দি সরকারী কর্সচারী হই তবে আমাদের হাত পা 
খোল! রাখতে হবে, আমাদের কাজ করার স্বাধীনতা রাখতে হবে, অর্থাৎ, 
গ্রপতান্ত্রিক ভিত্তিতে একটা যুক্ত সরকার গড়ে তুলতে হবে 1” | 
লিউ শাও-চির আত্মসমর্পণের নীতি সবচেয়ে নগ্ন হয়ে পড়ল গণমুক্তি ফৌজের 
প্রশ্থ্ে । তিরিশ বছর আগে এই শয়তান চিয়্াং-এর আক্রমণের মুখে উহানের 
আমিকদের নিরন্তর করে সর্লাশ ডেকে এনেছিল । এবারও সে বলল, চিয়াংঃ 
এর হাতে কমিউনিস্টদের ফৌজগুলো এবং অন্্রশন্ত্র তুলে দাও এবং “জাতীয় 
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সৈম্যবাহিনী, জাতীয় প্রতিরক্ষা বাহিনী, নিরাপত্তা বাহিনী এবং আত্মরক্ষা 
বাহিনীগুলোর ইউনিট হয়ে যাও।” সে আবদার বরল, সেনাবাহিনীর 
মধ্যেকার পার্টি-সংগঠনগুলোকে বাঁতিল কর! হোক । লিউ দাবি করল যে 
সশস্ত্র ফৌজগুলোর ওপর পার্টর সরাসরি নেতৃত্ব এবং পরিচালন! চলবে 
না। সেগুলোকে কুয়োমিনতাং সরকারের জাতীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধীনে 
কাজ করতে হবে (এ একই বই থেকে )। লিউ শাঁও-চি যখন এইভাবে 
একের পর এক চীন বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছে তখন 
ফ্রান্স 'ও ইতালির সংশোধনবাদী নেতা থোবে আর তোগ.লিয়াতিও 
জনগণের রক্ত দিয়ে কেনা জয়ের ফলগুলোকে নষ্ট করে দিল। তার 
বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে নোংরা হুক্তি করল ৷ বুর্জোয়! রাষ্ট্রের উপ-প্রধান- 
মন্ত্রী পদ ও অন্যান সরকারী পদেব লোভে হাঁজাব হাজার অস্ত্রশস্ত্র বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর হাতে ফিরিয়ে দিল। অথচ এগুলোই ছিল শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির 
গ্যারান্টি । দেশে দেশে সংশোঁধনবাঁদের এমনি চেহাঁর।। এই ইতিহাসিক 
মুহূর্তে মাও ৎসে-তুং কিন্ত বলেছিলেন, “জনগণের অস্ত্র, প্রতিট' বন্দ্নক আর 
প্রতিটি বুলেট অবশ্যই রেখে দিতে হবে, কিছুতেই দিয়ে দেওয়া চলবে নণ1% 
বললেন, “জনগণ যে অধিকারগুলেো! জয় করেছে সেগুলোকে কখনই 
হেলায় হারানো চলবে না, সেগুলোকে লড়াই করে রক্ষা করতে হবে। 
“যদি তারা (কুয়োমিনতাং ) লডাই করে, আমর, গদের সম্পূর্ণ সাফ 
করে দেব।” লিউ শাও-চি মার্কা দেশ-বিদেশের সব রম়ের আত্মসমর্পণের 
লাইনের বিরুদ্ধে মাও ৎসে-তুঁং এই ভাবে জেহাদ ঘোন্প! করলেন । 

মাও ংসে-তুং এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি, মুক্তি ফৌজ আর জনগণ 
শক্ত হাতে বন্দ্নক ধরল, সমস্ত বাঁধাকে গুড়িয়ে দিয়ে চরম জয়ের দিকে 
জোর কদমে এগিয়ে চলল । 


॥ মহামুক্তি ॥ 


সবে গৃহমৃদ্ধ শুরু । চিয়াং তার তেতাললিশ লক্ষ সৈহ্ের বাহিনী নিয়ে 
অহংকার করে বলেছিল, পাঁচ মাসের মধ্যেই মিলিটারি দিয়ে কমিউনিস্ট- 
দের শায়েস্তা করবে। তার হাতে তখন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র । তার 
দখলে রয়েছে সব বড়েো। শহর আর বেশির ভাগ রেলপথ । যে এলাক! 
কুয়োমিনতাংএর দখলে সেখানে বাস করে তিরিশ কোটি মানুষ । 
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তান ওপর দ্বনিয়ার সবচেয়ে বড়ো সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকা! তার 
পেছনে । কিন্ত গণমুক্তি ফৌজের মাত্র বারো লক্ষ সৈম্ব। তাদের 
আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই। মুক্ত এলাকার মানুষের সংখ্যাও মাত্র 
তের কোটি। তাই চিয়াং ভাবছে তার জয় ঠেকায় কে! কিন্তু মুক্তি 
ফৌজ ঘাবড়াব র পাত্রনয়। তারা জয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। তাদের 
শক্তির মূলে রয়েছে মাও সে-তুং-এর রাজনীতি আর জনগণের সঙ্গে 
নাড়ীর যোগ । 

মাও তসে-তুং-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি বলল, কুয়োমিনতাং 
প্রতিক্রিয়াশীলদের পরাস্ত করা জনগণের শুধু কর্তব্যই নয়, তাদের পক্ষে 
তা করা সম্ভবও | চিয়াং স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ 
গুরু করেছে । সে সামরিক দিক থেকে বেশি জোরদার হলেও এবং 
মাফিন সাহায্য পেলেও তাতে তার শুধু সাময়িক সুবিধে হবে । সুদ্ধট 
ন্যায় মুদ্ধ না অন্যায় যুদ্ধ আর যুদ্ধের প্রতি ব্যাপক জনগণের সমর্থন রয়েছে 
কি নেই তার ওপরই স্থায়ী ফলাফল নির্ভর করে। এদিক থেকে দেখলে 
গণমুক্তি ফৌজের দারুণ সুবিধে কারণ সে লডছে ন্যায় যুদ্ধ। তার পেছনে 
রয়েছে ব্যাপক জনগণের বিপুল সমর্থন। কুয়োমিনতাং শাসনের আওতায় 
আমলাতান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ শুধু শ্রমিক-কৃষক আর পেতি বুর্জোয়া 
শ্রেণীকেই শোষণ করছে না, মধ্য বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থেও আঘাত দিচ্ছে। 
সেই জন্যে কুয়োমিনতাং-বিরোধী সংগ্রামে শ্রমিক, কৃষক এবং পেতিরুর্জোয়! 
ছাড়া মধ্য বুর্জোয়ারাও যোগ দিতে পারে অথব। নিরপেক্ষ থাকতে পারে । 
১৯৪৬-এর নভেম্বরে কুয়ৌোমিনতাং সরকার যা করল তাতে জনসাধারণের 
ক্ষোভ বেড়ে গেল। সরকার আমেরিকার সঙ্গে এক চুক্তি করল ৷ এর ফলে 
আমেরিকানর] চীনে বাস করবার এবং সব রকমের ব্যবসা-বাণিজ্য করবার 
অধিকার পেল ৷ তাছাড়া চুক্তি ছাড়াই চিয়াং সরকার নানাভাবে আতিক, 
রাজনৈতিক, মিলিটারি ইত্যাদি ব্যাপারে গোপনে আমেরিকার কাছে 
চীনকে বিকিয্মে দিয়ে গৃহযুদ্ধে আমেরিকান সাহায্য আরও বেশি করে৷ 
যোগাড় করতে লাগল । ] 
চারটি বড়ে! মতসুদ্দি পরিবার বেশ কিছুদিন ধরে অর্থাৎ কুয়োমিনতাং 
ক্ষমতায় আসার পর থেকে চঈ'নের ধনদৌলতের অনেকখানি কা! 
করেছিল, সরকারও তাদের ম্বঠোর মধ্যে ছিল, অবশ্য তারা সবাই 
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মিলে আবার আমেরিকার মুঠোর মধ্যে ছিল । আমরা দেখেছি যে মাও 
তসে-তং আগে বলেছিলেন নয়াগণতাস্ত্রিক বিপ্লব হল শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে 
ব্যাপক জনগণের সাম্রাজ্যবাদ এবং সামভ্তবাদ-বিরোধী বিপ্লব । দীর্ঘ 
শাসনের মধ্যে দিয়ে এই চার পরিবারের একচেটিয়া আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতি 
জোট নতুন অবস্থা সৃষ্টি করল। মাও €সে-তুং ১৯৪৮-এর ১লা এপ্রিল 
শান্সি-সুইইউয়ান মুক্ত এলাকায় পার্টি-কর্মীদের এক সভায় বিপ্লবের 
শক্রদের তালিকায় সাম্রাজ্যবাদ এবং সামন্তবাদের সঙ্গে আমলাতান্ত্রিক 
গঁজিবাদকেও জুডে দিলেন । চারটি রাঘব বোয়াল পরিবারের কর্তারা 
হল চিয়াং কাঁই-শেক, তি, ভি. সং, এইচ. এইচ, কুং এবং চেন কুয়ো-ফু ও 
চেন লি-ফু-__দ্বুই ভাই । এদের হাতে বডো!। বড়ো চারটে ব্যাঙ্ক, সরকারী 
ট্রেজারি এবং গোটা দেশের তৃলো, চাল এব* আরও কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় 
জিনিসের একচেটিয়া কারবার । এই চাবটি বডো ব্যান্থ চীনের শিল্প, বাণিজ্য 
এবং কৃষির ওপর একচেটিয়! নিয়ন্ত্রণ খাটাঁতো।। এই চারটি পরিবারই ছিল 
দেশে সবচাইতে বডো জমিদাব আব সুদখ্োর । তারা নির্দয়ভাবে কৃষকদের 
শোষণ করত । শিল্পে এদের একচেটিয়া অধিকার জাতীয় শিল্প এবং 
বাণিজ্যের সর্বনাশ করল। আমবা চীনের ইতিহাসের যে সময়টায় এখন এসে 
পৌছেছি তখন বিদেশীদের মধ্যে আমেরিকানরাই সবচেয়ে প্রবল ৷ 
তাদের ইচ্ছা একাই চীনকে গ্রাস করে । চার পরি বর শিল্প-বাণিজ্য 
আঁমেরিকানদের ওপব নির্ভব করেই চলে। শুধু সেখান থেকে মুনাফা 
লুটে আমেরিকা খুশি হল না, নিজেরাই চীনে ফ্যাক্টরি খুলে বসল। 
চীনের বাজারকে তারা এই সব ফ্যাক্টরিতে তৈরি মালপত্রে ছেয়ে ফেলল । 
ফলে এ ধবনের জিনিস যেসব চীনে কারখানায় তৈরি হত সেগুলো! দেউলে 
হয়ে গেল। এইভাবে জাতীয় শিল্পগুলোর সবনাশ হওয়ায় জাতীস্ব 
রুর্জোয়াদের দারুণ ক্ষতি হল। তাজ্জব ব্যাপার__বিরাট কৃষিব দেশ চীনে 
আমেরিকা জাহাজে করে গ্রচ্ুর তুলো, কমলালেবু আব চীনাবাদাম 
পাঠীর্ঘতি লাগল । তাতে চীনের শনুষের দারুণ লোকসান হল। 
“আমেরিকায় তৈরি" এই ছাপ বুকে নিয়ে আমেরিকার জিনিস চীনের 
অজ পাড়ার্গী অবধি ছড়িয়ে পড়ল । কুয়ৌমিনতাং সরকারের সব গুরুত্বপূর্ণ 
নীতিও “আমেরিকায় তৈরি” । তাই আমেরিকার যার! সঠিক প্রতিনিধি 
সেই সাধারণ ইখ্সীংকি সৈনিকর! দেশময় বুক ফ্কুলিয়ে আর বুট খটখটিস্কে 
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স্বরে বেড়াত, তাদের হাতে চীনেদের লাঞ্চনার অন্ত ছিল না। চীনেদের 
হত্যা করলেও তাদের শান্তি হত না। তাঁদের বেলায় শুধু সাত খুন মাপ 
নয়--লক্ষ লক্ষ খুন মাপ। 

বিদেশী আমেরিকান আর স্বদেশী চার পরিবার দেশটাকে শুষে শুষে প্রায় 
আখের ছিবড়ের মতো! করে ফেলল । চরম অর্থনৈতিক সঙ্কট । চিয়াং 
সরকার ক্ষ্যাপার মতে! নোট ছাপিয়েই চলল । জিনিসের দাম যে কি 
পরিমাণ বেড়েছিল তা কল্পনাই কর] যায় না। যুদ্ধের আগের তুলনায় 
১৯৪৮এ শাংহাইয়ে দাম বেড়েছিল তিরিশ লক্ষ গুণ। ছাপার ভুল নয়, 
এটাই সত্যি। খুঁড়ি ভন্তি টাক। না নিয়ে গেলে বাজারে কিছুই কেনা 
ফেতনা । বেকার শ্রমিক ফ্যাক্টিরির বন্ধ দরজায় মাথা ঠোকে, শুন্য মাের 
দিকে চাধী জলভর1 চোখে তাকিয়ে থাকে৷ ট্যাক্সের বোঝায় পিঠ বেঁকে 
তো গেছেই এখন ভেঙ্ষে' পড়বার জো। আর দেশজোড়া দুর্নীতি-_ 
দুর্নীতির কারবারেই সবচেয়ে বেশি মুনাফা! । চীনের ধানের গোল! বলে 
পরিঠিত এলাক1 উসি, উছ এবং চেংত্বঁ। সেখানে মানুষ না খেতে পেয়ে 
পেয়ে গোলার আর চালের দোকান আক্রমণ করতে আরম্ভ করল। 
তাদের সহ্যের সীমা পার হয়ে গেছে । 

গৃহযুদ্ধে সাময়িকভাবে কিছু জয় হওয়াতে কুয়োমিনতাং-এর দেমাক 
বেড়েছে,মাথা ঘুরে গেছে । ভাবল-_-এবারে সেই ভাঁওতায় ভরা সংবিধানটা 
পাশ করিয়ে নেওয়া যাক। কারণ তা হলে কমিউনিস্ট পার্টির গণতান্ত্রিক 
মুক্ত সরকার গঠনের প্রস্তাবটাকে বানচাল করা যাবে আর গৃতমুদ্ধের 
স্বেচ্ছাচারী নীতিকে আইনসঙ্গত বলে চালানো যাবে । ১৯৪৬-এর নভেম্বরে 
নানকিং-এ সংবিধান পাঁশ করাবার জন্যে কুযমৌোমিনতাং জাতীয় পরিষদের 
বৈঠক বসল । কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক পার্টিগুলো আর অদলীয় 
গণতান্ত্রিক সদষ্যেরা এ আইন সভ! বয়কট করল । ভাওতাবাজীর দলিল 
সেই সংবিধান নামকে ওয়াস্তে জাতীয় পরিষদ পাশ করল । সেটা নাকি 
চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল! অথচ সংবিধানটি সাধারণ গণতান্ত্রিক রীতি 
গুলোকেও আমল দেয়নি--এমনি প্রজাতান্তরিক সংবিধান ! এই অপুধ 
সংবিধান প্রেসিডেন্ট বা রাষ্ট্রপতির হাতে সমস্ত ক্ষমত] তুলে দিল, আঞ্চলিক 
স্বাধীনতা বাতিল করল, আরও বাঁতিল করল সংখ্যালঘ্ব জাতিগুলোর আত্ম- 
ঘিয়ন্ত্রণের অধিকার । গ্রজাসাধারণের গণ্তান্ত্রিক অধিকারগুলোও কেড়ে নেওয়া 
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হল । এই মেকি সংবিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠল । কমিউনিস্ট পার্টি 
ও গণতান্ত্রিক পার্টিগুলো। কঠোর সমীলোচিনা করল, বিক্ষোভের আয়োজন 
করল প্রহর । ১৯৪৮-এর মার্চে আবার চিয়াং-এর প্ৃত্বলদের জাতীয় আইন 
সভা বসে। চিয়াংকে রাষ্ট্রপতি, আরেকজন আমেরিকান দালালকে 
উপ-্রাস্ট্রপতি “নির্বাচন” করল । গণতন্ত্রের এই খেলা দেখে জনসাধারণের 
মন ঘেন্নায় ভরে গেল। চিয়াংএর চাকরেরা একঘরে হল । 

সমাজের একটা বিশেষ অংশে চিয়াং-এর বিরুদ্ধে একটা শক্তি মাথ! 
উচু কবল-ক্ষুদে ও মাঝারি বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীরা । গৃহযুদ্ধের গোড়ার 
দিকে এই ভদ্রলোকেরা নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভতাবনাতে বিশ্বাস 
করাতন না, 'ুক্তক্রন্ট' নীতিও এদের মনে সাড়া জাগাত না। কমিউনিস্ট 
পার্টিকে এরা উড়নচণ্তী মনে করতেন । এদের ভাবতে বেশ ভাল লাগত 
যে “জাতীয়তাবাদী” কুয়়োমিনতীং এবং “গণতন্ত্রের দেশে”র আমেরিকানরা 
চিনের এক্ট1 হিল্লে করে দেবে । এই ভদ্রলোকদের বডে। আশা ছিল 
যে বিপ্লব আর পাণ্ট। বিপ্রবের মাঝখান দিয়ে দেশ কেটে বেরিয়ে যাবে 
একট] “তৃতীয় পথ” পাওয়া যাবেই যাবে । জোড়াতালি দিয়ে লজঝড 
একট সমাজকে আবার দীভ করানো যাবে--এই দত্ববল মনের স্বপ্প থেকেই 
তৃতীয় পথের জন্ম । সে যাই হোক, এই ক্ষুদে ও মাঝারি বুর্জোয়া বুদ্ধি- 
জীবীরা দেখল যে গৃহযুদ্ধের চাপে চিয়াং-সরকার চ্ছাচারী জ্নুমবাজ 
হয়ে উঠল-_গণতান্ত্রিক পার্টিগুলোর আইনসঙ্গত ক্ষমতা কেড়ে নিল। 
তৃতীয় পথের স্বপ্ন একেবারে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল যখন ৯৯৪৭-এর 
অক্টোবরে চীন গণতান্ত্রিক লীগকে কুয়োমিনতাং সরকার ভেঙ্গে দিল। 
কমিউনিস্ট পার্টির সাহাধ্যে এই “মাঝ পথের যাত্রীরা” নতুন করে সংগঠিত 
হলেন । ১৯৪৮-এর গোড়ার দিকে ভংকং-এ কুয়োমিনতাং-এর কতকগুলো 
গণতান্ত্রিক গ্রুপ “কুয়ৌমিনতাং-এর বিপ্তবী কমিটি”র মধ্যে সামিল হল। 
চীন গণতান্ত্রিক লীগ তার নেতৃত্ব আবার প্রতিষ্ঠা করল ' তারা ঘোষণা 
করলেন যে আমেরিকান সাত্রাজ্যব,দ আর জ্বলুমবাজ কুয়োমিনতাংকে 
রুখধার জন্যে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তারা হাত মেলাতে চান। অন্যান্য 
গণতান্ত্রিক দল তাদের আদর্শ পরিষ্কীরভাবে তুলে ধরল । 

৯৯৪৮-এর ১ল৷ মে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার মে দিবস্রে 
ল্লোগানের য।রফং দাবি করল £ একটি গণতান্ত্রিক মুক্ত সরকার গঠনের 
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জন্যে আলাপ-আলোচনার উদ্দেশ্যে বিপ্ব-বিরোধী দলগুলোকে বাদ দিয়ে 
একটি নতুন জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণাসভা ডাকা হোক । এই দাবি তৎক্ষণাৎ 
গণতান্ত্রক পার্টিগুলো এবং অদলীয় গণতান্ত্রিক লোকেরা সমর্থন করেন। 
বোঝা গেল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে জনগণের-গণতান্ত্রিক যুক্তক্র্ট 
প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত অবস্থা এখন হয়েছে । এ মাসেই শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক 
এবং অন্যান্য নাঁগরিকেরা দেশের সর্বত্র আমেরিকান ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে 
আন্দোলন শুরু করে । তাদের অভিযোগ--আমেরিকা জাপানের হানাদার- 
দের চীনের বিরুদ্ধে উদ্কে দিচ্ছে। এই স্বদেশপ্রেমিকদের গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের সময় এমন একটি দিনও যায়নি যেদিন কোথাও না! কোথাও 
জনতাকে রক্ত দিতে হয়নি । 

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গ্রামাঞ্চলে যেমন জমির সামন্ত মালিকানাকে 
কৃষকের মালিকানায় পরিণত করছিল, তেমনি শহরে তার নীতি হল আমলা- 
তান্ত্রিক মুৎসুদ্দি পুঁজি বাজেয়াপ্ত করা। অর্থাৎ চারটি রাঘব বোয়াল 
পরিবারের মুংসুদ্দি পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে 
তুলে দেওয়া । কিন্ত জাতীয় বুর্জোৌয়াদের শিল্প এবং বাণিজ্য পার্টি রক্ষা করবে । 
বিপ্লবের শক্রর সংখ্যা কমানোর জন্যে পার্টি ভূমিসংস্কারের ব্যাপারে 
গরীব কৃষক আর ক্ষেতমজবরের ওপর নির্ভর করলেও, মধ্য, কৃষকদের সঙ্গে 
এঁক্য গড়ল এবং একদিকে সাধারণ ধনী কৃষক আর মধ্য ও ছোটো জমিদার 
এবং অন্যদিকে সাআজ্যবাদের সাহাষ্যকারী বদবাবু আর স্থানীয় উৎপীড়ক- 
দের মধ্যে পার্থক্য টানল। শহরে পার্টি শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নির্ভরু 
করলেও ব্যাপক পেতিবুর্জোয়া জনগণের সঙ্গে এক্য গডল আর মধ্যপন্থী- 
দের সঙ্গে নিতে চেহ্টা করল । এসবের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিক্রিয়ার্শীলদের একঘরে 
করা। অন্যদিকে কুয়োঙ্গিনতাং-এর একমাত্র ভরসা ছিল মাকিন সাহায্য । 
এটাই ছিল তাদের দুর্বলতার সবচাইতে বড় প্রমাণ। 

দেশের ভেতরে-বাইরে +তখনকার অবস্থায় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃতে একটা 
ব্যাপক জনগণের গণতান্ত্রিক যুজ্ফ্রণ্ট গড়ে তোলার খুবই সম্ভাবনা দেখ। 
গেল। আর বিপ্লবে জেতার জন্মেও সেটার খুবই দরকার ছিল। শক্রর 
মুল দর্বলতাই ছিল তাঁর প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি । কোনও শক্তি, সে 
যত জোরদারই হোক না কেন, যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয় এবং জনগণের 
ম্পঙ্ততা করে তবে তার পতন ঠেকায় কার সাধ্য ? 
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“গৃহযুদ্ধের শুরুতে শক্রর সামরিক শক্তি ছিল বেশি। তাই তখন মুক্তি 
ফৌজের মুদ্ধকৌশল হল আত্মরক্ষার কৌশল । ১৯৪৬-এর মাঝামাঁকি সময় 
থেকে ১৯৪৭-এর জ্বুলাই পর্যন্ত গণমুক্তি ফৌঁজ অনেক শহর এমন কি ইয়েনান 
থেকেও সরে এল । মাও ৎসে তুং-এর রণনীতির প্রধান লক্ষ্য হল শঙ্ঞর 
লোৌকবলকে ৷ নির্মূল করা, কোনও বিশেষ শহর বা এলাক1 রক্ষা করা 
নয়। শক্রকে নির্মূল করার জন্যে তার বাহিনীর একটা দুর্বল অংশকে 
বেছে নিয়ে তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি সৈন্য জড়ো করে সময় বুঝে 
তাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। এই নীতি অনুযায়ী যুদ্ধের প্রথম দিকে 
গণমুক্তি ফৌজ প্রতি মাসে গড়ে প্রায় আট ব্রিগেড কুয়োমিনতাং সৈন্য খতম 
করতে লাগল, শক্রর কাছ থেকে বনু অস্ত্রশস্ত ছিনিয়ে নিল, এবং 
যুদ্ধবন্দীদের নতুন ক.র শিক্ষা দিয়ে নিজেদের পক্ষে টেনে আনল ॥ এইভাবে 
গণমুক্তি ফৌজের শক্তি ক্রমেই বাড়তে লাগল, আর কু্মোমিনতাং বাহিনী 
বেশি বেশি করে ছুবল হয়ে পড়তে লাগল । আট মাস ধরে যুদ্ধ চলার পর 
দেখা গেল যে চিয়াং-এর সৈন্যদের দারুণ শ্ষ“তি হয়েছে । তাই ৯৯৪৭-এর মার্চ 
থেকে কুয়োমিনতাংকে মুক্ত এলাকার বিরুদ্ধে স্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করার 
কৌশল বদলাতে হল। এখন তার শক্তিকে জমাট করে কতকগুলো মোক্ষম 
জায়গায় লালদের আক্রমণ করতে হবে । তাই শানতুং এবং উত্তর শেনসিকে 
আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য করা হল । চিয়1ং বিপ্লবীদের ₹" তি ও রণকোৌশল 
বুঝবার এবং তার পাল্টা ব্যবস্থা নেবার কম চেষ্টা করেনি। কিন্ত 
জনযুদ্ধের রণনীতি ও রণকৌশল কোনও প্রতাবপ্লবী বাহিনী কাছে 
লাগাতে পারে না। সেগুলো গণমুক্তি ফৌজের মতো! বিপ্লবী বাহিনীরই 
একচেটিয়া জিনিস । শানতুং ও উত্তর শেন্সির বিরুদ্ধে চিয়াংএর আক্রমণ 
সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। কুয়োমিনতাং লড়ছিল জনগণের বিরুদ্ধে । তাছাড়া তাদের 
নিজেদের মধ্যেই ভাঙ্গন ধরেছিল। এই সময়কার আমেরিকান সরকারী 
মহলের রিপোর্ট বলছে যে কুয়োমিনতাং-এর সৈন্যর! বড়ে! ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছে, তাছাড়া তাদের মধ্যে ক্ষোভ খুব। কারণ তাদের অফিসারর। 
নানা রকমে নিজেদের পেট মোটা করছে আর সেপাই হতভাগার! মাত্র 
দ্বচার টাকা মাইনে পাচ্ছে। এ রিপোর্টে আরও বলা হয় ষে সেপাইরা 
নিজেদের ঘরবাড়ি ছেড়ে ভিনগীয়ে মারমুখে। মানুষের মাঝখানে লড়তে তেমন 
উৎসাহ পাচ্ছে «এদিকে কমিউনিস্টরা লড়ছে নিজেদের দেশের মাটির 
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জন্যে । রিপোর্টে যা ছিল না তা হচ্ছে এই যে কমিউনিস্টর! গ্রামাঞ্চলে 
যে ভমিসংস্কার করেছিল তাতে কুয়োমিনতাং ফৌজের পাথুরে মনেও ফাটল 
ধরেছিল । মুক্ত এলাকায় যেসব কুয়োমিনতাং সৈন্যের বাড়ি, তার! জানতে 
পারল যে জমিদারের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে জমি বিলি করার সমস 
কমিউনিস্টর অন্য চাষীদের মতো তাদেরও জমি দিয়েছে । তাদের 
এবং তাদের পরিবারকে যারা জমি দিয়েছে সেই কমিউনিস্ট পার্টিকে 
কুয়োমিনতাং-এর সৈশ্বরা “শক্র” কি করে মনে করবে 2 সুতরাং আমেরিকা 
অনেক পরামর্শদাতা, ছ শ' কোটি ডলারের অস্ত্রশস্ত্র আর অন্যান্য সাজ- 
সরঞ্জাম দিলেও এই কুয়োমিনতাং বাহিনীকে দিয়েকি কমিউনিস্ট মারা 
যায়! মাকিনীর! নিজেরাই স্বীকার করেছিল যে কুয়োমিনতাঁং বাহিনী 
আক্রমণকারী জাপানীদের মতোই বেকায়দায় পড়েছে আর গণফৌলজ্র তার 
ইউনিটগুলোকে অটুট এবং সচল রেখেছে । | 
তৃতীয় বিপ্রবী গৃহযুদ্ধের সময় বিপ্নবীর। চলমান যুদ্ধের রণনীতিকে লড়াই-এর 
প্রধান রূপ হিসেবে গ্রহণ করল । লিন পিয়াও বলেছেন, “তৃতীয় বিপ্লবী 
গৃহযুদ্ধের যুগের মাঝামাঝি এবং বিশেষ করে শেষের দিকে আমাদের 
সামরিক কার্যকলাপ ব্যপক আকারের চলমান যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল, বড়ে। 
বড়ো শহরকে আক্রমণ করাঁও তার মধ্যে ছিল।” ৯৯৪৭-এর জুলাই মাস 
নাগাদ গণমুক্তি ফৌজ আত্মরক্ষার লড়াইয়ের বদলে আক্রমণ চালাছে 
শুরু করল । আর চিয়াং এবার আত্মরক্ষার লড়াই লড়তে বাধ্য হল । তখন 
সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে মুক্তি ফৌজ শহরগুলোকে গ্রাম দিয়ে 
ঘেরাও করার অবস্থায় এসে পৌছেছে । রাজনৈতিক দিক থেকেও গ্রাষে 
এবং শহরে কৃয়োমিনতাংকে জনতার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে কোণঠাসা 
করে ফেলা গেছে। জবাই মাসেই গণমুক্তি ফৌজ পীত নদী পার হয়ে 
দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চলল । 

এবারে আমরা একী মহানাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে এসে পৌছেছি-_মুক্তি ফৌজ 
শহর এলাকাগুলোর টু'টি টিপে ধরবে । শুধু মুক্ত এলাকায় নয়, কুয়োমিনতাং 
এলাকাতেও এখন গণমুক্তি ফৌজ জোর লড়াই চালাল। ১৯৪৭-এর 
ডিসেম্বরে মাও ওসে-তৃং উত্তর শেনসিতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় 
বললেন যে এই 'ঘটন! শুধু গৃহম্দ্ধের মোড় ঘ্বরিয়ে দিরে কুয়োমিনতাং-এর 
কুড়ি বছরের প্রতি-বিপ্লবী শাঁসনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় নি, চীনে 
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এক শ' বছরেরও বেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসনেরও মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল-_ 
বাড়তির. ঘুগ থেকে ধ্বংসের দিকে । ইতিহাস মাও ৎনে-তুংকে নির্ভুল 
প্রমাথ করল । 

এদিকে কুয়োমিনতাং এলাকার দেশপ্রেমিক জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন 
আগে থেকেই বেড়ে উঠছিল। ১৯৪৬-এর সেন্টেম্বরে দাবি উঠলো 
মাকিন ফৌজকে চীন ছেড়ে যেতে হবে। দেখতে দেখতে তা ব্যাপক 
গ্ণ-আন্দোলনে পরিণত হল । ১৯৪৭-এর মে । শাংহাইতে ছাত্ররা গৃহযুদ্ধের 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে সে 
আন্দোলন দেশের প্রতিটি কোণে পৌছে গেল। গৃহযুদ্ধ, অনাহার আর 
অত)চারের বিরুদ্ধে ছাত্র আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। ভার ওপর 
প্রতিক্রিয়ার রক্তাক্ত অত্যাচার নেবে এল। কিন্ত আন্দোলন এগিয়ে 
চলল । ১৯৪৮-এর জ্ানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীতে শাংহাই-এর কাপড় কলের 
শ্রমিকদের ধমঘটের বিরুদ্ধে চিয়াং-এর তিন হাজ!র সৈন্য ও পুলিশ ঝাপিয়ে 
পড়ল । শ্রমিকেরা বীরের মতো হাতের কাছে যা পেল তাই দিয়ে দুর্দান্ত 
লড়াই চালাল । মেয়ে শ্রমিকরাও ট্যাঙ্ক ও মেশিনগানের বিরুদ্ধে আশ্চর্য 
লড়াই করল । জনগণের প্রবল প্রতিবাদের মুখে কুয়োমিনঙাংকে আক্রমণ 
থামীতে হল। কৃয়োমিনতাং এলাকায় কৃখক্ আন্দোলন. ছড়িয়ে পড়ল । 
চাল নিয়ে নানা জায়গায় দাঙ্গা শুরু হল। কৃষকেরা খাজনা এবং ট্যাক্স 
দিতে অস্বীকার করল । লক্ষ লক্ষ কৃষক অস্ত্র হাতে কুয়োমিনতাং ফৌজের 
মোকাবেল। করল । 

এই যুগে তাইওয়ানের জনগণের সংগ্রাম বিশেষ করে মনে রাখার মতো । 
এই তাইওয়ান বা ফরমোজা দ্বীপ চীনের একটি প্রদেশ । এখানকার 
মানুষ পঞ্চাশ বছর থরে জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়ছিল। 
তাই যখন চীনে জাপানীরা হেরে, গেল তখন তারা দারুণ আনন্দিত 
হল আর মাতৃভূমির সঙ্গে এতদিন বাদে ঘুক্ত হতে পেরে আনন্দ-উৎসব 
করল। কিন্ত জাপানী শোকের বদলে চীনের চারটি মুৎসুদ্ধি পরিবার 
তাড়াতাড়ি এসে সেখানে গদি দখল করে বসল । তাদের শোষণ-পীড়ন 
জাপানীদের, চেয়ে কিছু কম নয় । তারা তাইওয়ানের শতকর। তিক্নাতর 
ভাগেরও বেশি জমি “খল করল । ব্যাঙ্ক, রেল, বন্দর, কলকারখানা, খনি 
ইত্যাদি সব হাত করল । এরপর যা হবার তাই হল--শোষণ চলল, 
লাল চীন- ২০ | 
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অত্যাচার প্রবল হল। জাপানী দস্যুরা তাইওয়ানের স্বদেশপ্রেমিকদের 
তালিক! তৈরি করেছিল । চিয়াং-এর দল সেই তালিকা ধরে তাদের ওপর 
হামলা করতে লাগল । চিয়াং-এর প্রত আমেরিকানর! তাইওয়ানে মিলিটারি 
খাটি গড়ে তুলতে শুরু করল । ভবিষ্যতে এখান থেকে গোটা এশিয়ায় 
সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ চালাবে এই হল উদ্দেশ্য । জনগণের বুঝতে দেরি 
কল না যে এক শয়তানের বদলে আরেক শয়তান তাদের ঘাডে চেপে 
বসেছে । তার! স্বায়ত্রশীসন দাবি করল । এই দাবিতে ১৯৪৭-এব ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী এক মস্ত আন্দোলন শুরু হল। কুয়োমিনতাং-এর তা সহ্য 
হবে কেন? বর্বর আক্রমণ করে চিয়াং দশ হাজার মানুষের প্রাণ নিল। 
শক্ত কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাবে শেষ পর্যস্ত তাইওয়ানীদের আন্দোলন ব্যর্থ 
হল। কিন্ত কুয়ৌমিনতাং-এর ওপর তাদের ঘ্বণ। দারুণভাবে বেডে গেল । 
ওদিকে গণমুক্তি ফৌজ এগিয়ে চলেছে । তারা ১৯৪৮-এর কাছাকাছি শহর 
আক্রমণের কৌশল বেশ রপ্ত করেছে । একের পব এক কুয়োমিনতাং-এর 
হাত থেকে শহর ছিনিয়ে নিচ্ছে । 

৯৯৪৮-এর এপ্রিল মাঁসে গডে পিটে বিপ্লবী তৈরি করবাঁব বিরাট কাম।বশালা 
ইয়েনানকে মুক্তি ফৌজ মুক্ত করল । সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে উত্তর- 
পৃব চীন পুরোপুরি মুক্ত হল। আমেবিকান মিলিটারি পরামর্শদাতারা 
দীর্ঘশ্বাস ফেলে রিপোর্ট দিল যে (কাঁথাও কোথাও দলে দলে কুয়োমিনতাং 
সৈশ্যরা দল ছেডে কমিউনিস্টদের দলে চলে যাচ্ছে আবার কোথাও 
যথেষ্ট আমেরিকান ট্রেনিং এবং অনেক সাজসরঞ্জাম সত্বেও কুয়োমিনতাং 
ইউনিটগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছে । মাঞ্চুরিয়ার মুকদেন অঞ্চলের কয়েক 
হাজার কুয়োমিনতাং সৈন্তকে তাড়াতাড়ি জাহাজে অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়া 
হল বটে কিন্ত এক বিরাট সরকারী ফৌজ লড়াই নাকরে আত্মসমপণ 
করে বসল । কি মুস্কিল$ এরপর মুক্তি ফৌজের দৈশ্সংখ্যা কুয়োমিনতাং- 
এর সৈল্ুসংখ্যার চেয়ে বেশি হয়ে গেল_-লড়াই করবার ক্ষমতা আর 
পেছনে জনসমর্থন তার তো ছিলই । ১৯৪৮-এর নভেম্বর থেকে ১৯৪৯-এর 
জানুয়ারীর মধ্যে শানতুং প্রদেশের হুয়াই-হাই ম্দ্ধে হায় হায় করে উঠল 
কুয়োমিনতাং সরকার এবং আমেরিকার স্ুদ্ব-সাহাষ্য দলের নেতা জেনারেল 
বার। কারণ পাচ লক্ষ পঞ্চান্প ছাজার কুয়োমিনতাং সৈল্ত খতম হুল 
এবং জেনারেজ বার তার রিপোর্টে বলল যে সৈন্যদের ছুটি বড়ে। দল 
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কমিউনিস্টদের সঙ্গে ভিড়েছে বলে জানা গেছে আর তিনটি বড়ো দলও 
ভিড়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। হুয়াই-হাইর. জয়লাভ হৈ হৈ করে 
ঘোষণা করবার মতো কারণ কুয়োমিনতাং-এর বাছাই-করা ভালে। সৈন্যরা 
এখানে প্রায় নিঃশেষ হয়। শুধু তাই নয়, মুক্তি ফৌজ এখানে গাদা গাদা 
ট্যাঙ্ক, কামান এবং অন্যান্য আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র কজা করে । 

এহেন অবস্থায় পড়ে ভক্ত চিয়াং ভগবান আমেরিকার কাছে হীট্রু গেড়ে 
প্রার্থনায় বসল। আমেরিকা কুয়োমিনতাং ফৌজকে প্রুরোপুরি নিজের 
হাতে নিয়ে নিক-__এই প্রার্থনা । ভগবান্‌ বুদ্ধিমান, তাই উত্তরে জানালেন 
যেখানে হেরে যাওয়। নিশ্চিত সেখানে ওরকম দায়িত্ব নেওয়া] সম্ভব নয় ! 
১৯৪৯-এর জানুক্মারিতে উত্তর চীনের বিরাট বন্দর তিয়েনংসিনকে মুক্তি 
ফৌজ মুক্ত করল, শহররক্ষী সমস্ত সৈন্য সমেত পিকিং আত্মসমর্পণ করল । 
এই দ্'টি শহরের বিজয় মিছিল যে বিদেশীর। দেখেছিলেন তারা লিখে 
গেছেন যে মুক্তি ফৌঁজের সৈনিকরা আধুনিক অন্ত্রশস্্র এবং সাজ-সরঞ্জাম 
নিয়ে মার্চ করছিল- পরিষ্কার চেনা গেল ফে কুকসোমিনতাং বাহিনীকে 
আমেরিক! যে অস্ত্র ও সরঞ্জাম দিয়েছিল এগুলো সেই জিনিস! এ 
জানুয়ারী মাসেই কুয়োমিনতাং আরও পাঁচ লক্ষ সৈন্য হাঁবাল আর 
এদিকে মুক্ি ফৌজ হুহু করে বেড়ে চলল। ১৯৪৯-এর বসন্ত :. ল এল। 
মুক্তি ফৌজ তখন ইয়াংসির উত্তর পাড়ে । ইতিমধো চিয়াং দুটো চাল 
চেলেছে । একবার কমিউনিস্ট পার্টির কাছে শান্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছে, 
আরেকবার রাস্ট্রপতির পদ থেকে “অবসর গ্রহণের” অভিনয় করেছে আর 
তলায় তলায় মুক্তি ফৌঁজকে আক্রমণ করবার আয়োজন করেছে । জুনয়াড়ীর 
শেষ চাল হিসেবে আমেরিকা এবার চেষ্টা করল টাকা দিয়ে বিপ্লবকে 
কিনে নেওয়া যায় কি না। বলল “চীনের সব অংশকেই সাহাধ্য করা 
হবে সুতরাং কমিউনিস্ট পার্টি যেন এক্ষণি মুক্তি ফৌজের অভিযান থামিয়ে 
দেয় এবং দিবা কেটে বলে যে চিয়াং আর অন্যান, আমেরিকান দালালদের 
তাড়িয়ে দেবে ন1” “চীনের সব অংশকেই সাহায্য করা হবে” এটাই হল 
ঘবষ । অর্থাৎ “শুধু চীনের কুয়োমিনতাং অংশকেই সাহীষ্য করব না, কমিউনিস্ট 
এলাকাকেও করব, উত্তর চীন নিয়েছ, ইয়াংসি পর্যস্ত এসে গেছ, ব্যস্‌। 
আর দক্ষিণে যেও না-ও অঞ্চলটা আমাদের থাক । কত কোটি ডলার চাও 
বল!” এই হল আমেরিকার বক্তব্য । মুক্তি ফৌঁজ যখন ইয়াংসি পার হয় হয় 
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তখন শাংহাইতে এই দ্বষের প্রস্তাব আসে অর্থাৎ দেশ-ভাগের প্রশ্ন ওঠে । কিন্ত 
খাঁটি কমিউনিস্ট পার্টিকে দ্ধ দিয়ে কেনা যায় না। দালাল লিউ শাও-চি 
অন্ক কায়দায় বিপ্লবের শেষ জয় ঠেকাতে চেয়েছিল । মে ১৯৪৮-এর 
ডিসেম্বরে বঙ্গল, বিপ্লব বড়ো তাড়ানুষ্ভো করে এগিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে 
নানান সমস্ত! দেখ! দিচ্ছে । ভাল করে “প্রস্ততি” নিয়ে এগোনেো। দরকার । 
কিন্ত চীনের জনগণ মাও সে-তুং-এর পথ ধরে লিউ-এর প্রস্তাব ছ্'পাকে 
মাড়িস্ে জোর কদমে এগিয়ে চলল। 

কুয়োমিনতাং-এর মুদ্ধবাজ সর্দাররা, রাজনীতিক ঘ্ববুরা, ইউয়ান -শিহ-কাইর 
মতো দেশদ্রোহীরা তখন ফোকলা মুখে “ধর্মকথা” বলতে আরম্ভ করল। 
বলতে লাগল পুরোনো আর পচ৷ গণতন্ত্রের কথা আর সেই মেকী শান্তির 
কথা । শয়তানরা বলল যে তারা মুক্তি ফৌজের সঙ্ষে আলাপ-আলোচনা 
করতে রাজি । এমন কি তার! “ভূমিসংস্কার” করবে বলে প্রতিজ্ঞা করল, 
অবশ্য জমিদারদের তার! “ক্ষতিপুরণ” দেবেই ! 

১৯৪৯-এর ২১এ এপ্রিল । মাও ংসে-তুং আর ছ্-তে নির্দেশ দিয়েছেন, দশ লক্ষ 
মুক্তি ফৌজ ইয়াংসি পার হচ্ছে, সাআাজাবাদীদের আর চিয্াং-এর সবচেয়ে 
পাকাপোক্ত স্বাটিতে ছুকছে। ইতিহাসের পেছনে ফেলে আসা দিনগুলোর 
মতো আবার ইয়াংমির বুকে বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ দেখা দিয়েছে । কিন্তু তেমন 
জৌলুস ষেন নেই--যেন অতীতের দৈত্যদের ছায়াম্বতি মাত্র। মুক্তি ফৌজ 
অতীতের সব ইতিহাসকে ছাপিয়ে উঠল-_কাঁমাঁন দেশে যুদ্ধজাহাজগুলোকে 
তাড়িয়ে দিল। যুদ্ধজাহাজ সামনে রেখে নামকে ওয়াস্তে “আলাপ- 
আলোচনা” আর চলবে না। কাকতাড়ুয়ার ভয় দেখিয়ে বিপ্লবী ফৌজকে 
পিছু হটানোর চেষ্টা আজ বৃথা। সুতরাং বিদেশীরা! এরপর আর মিলিটারি 
হিন্মং দেখাবার চেষ্টা মোটেই করল না। আমেরিকানদের পত্রিকা “নিউ 
ইয়র্ক হ্রোন্ড টির্বিউন” লিখল--আজ আর সেদিন নেই, কয়েকটা! পশ্চিমী 
কামান, না হয় অনেকগুলোই হলো, কোটি কোটি এশিয়ার লোককে এখন 
আর দমিয়ে দিতে পারে না। 

ইয়াংসির ওপারে পাহারা দিচ্ছে কুয়োমিনতাং-এর বিশাল বাহিনী । 
দু'দিন ধরে প্রচণ্ড লড়াই করে কুয়োমিনতাং সৈন্তদলকে ছিড়ে ট্ুকরে! 
টুকরে! করে মুক্তি ফোর ইয়াংসি পার হয়ে গেল । ২৩এ এপ্রিল নানকিং-এ 
“বাস্ীপতির” আপিসের চুড়ায় মুক্তির লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া হল । 
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ইয়াংসি পার হওয়ার একমাস আগে পার্টির সপ্তম কেক্দীয় কমিটির দ্বিতীয় 
পুর্ণ অধিবেশন বসেছিল হোপেইর সিপাইপো গ্রামে । সেখানে ১৯৪৯-এর 
৫ই মার্চ ভার রিপোর্টে মাও তসে-তুং আগামী দিনের পথের ছক কেটে 
দিলেন । বললেন, ১৯২৭ সাল থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের কাজের 
ভারকেন্দ্র ছিল গ্রামগুলো । কাজ ছিল গ্রামগুলোতে শক্তি সঞ্চয় করা, 
শহরগুলোকে ঘিরে ফেলার জন্যে গ্রামগুলোকে ব্যবহার করা, তারপর 
শহরগুলোকে দখল করা! এই পদ্ধতিতে কাজের মুগ শেষ হয়েছে । 
“শহর থেকে গ্রামের দিকে” যাবার এবং শহর থেকে গ্রামকে নেতৃত্ব দেবার 
যুগ এখন শুরু হয়েছে । পার্টির কাজের ভারকেন্দ্র গ্রাম থেকে শহরে 
সরে এসেছে । দক্ষিণে গণমুক্তি ফৌজ প্রথম শহরগুলো দখল করবে 
তারপর গ্রামগুলোকে । তবে পার্টি এবং ফোৌজের কাজের ভারকেন্দ্র 
শহর হলেও কোনও অবস্থাতেই গ্রামকে উপেক্ষ। কর! চলবে না। সঙ্গে 
সঙ্গে মাও €সে-ত্বং বিপ্লবের জয়ের পর যে বাঁজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং 
বৈদেশিক নীতি পার্টকে গ্রহণ করতে হবে তা ঠিক করে দিলেন । 

১৯৪৯ শেষ না হতেই চীনের প্রধান প্রধান শহরগুলো মুক্ত হল। 
আমেরিকাকে দলবল নিয়ে সরে যেতে বাধ্য করা হল । চিয়াং এবং তার 
আগের চাইতে অনেক ছোটো সৈন্যবাহিনী আমেব্রিকান জাহাজে চডে 
তাইওয়ান দ্বীপে শিয়ে তাইওয়ানীদের ঘাড়ে চড়াও হল । ্ 

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ! চীনের মাটিতে মরতে মরতেও আমেরিকা 
আশা করল যুদ্ধে জিতলে কি হবে, কমিউনিস্টরা রাজ্য চালানোর মতে। 
কঠিন কাজ পারবে না! তারা গায়েই মোক্তার, শহরে কিছু না! শহরের 
একঞ্জিনিয়ার. ওপরতলা'র কারিগর এবং বুদ্ধিজীবীর! মুক্তি ফৌজ এসে পৌছবার 
আগেই শহ্‌র ছেভে পালাবে অথবা ফৌজের সঙ্গে কোনও রকম সহযোগিতা 
করতে আপত্তি করবে-_-এই ছিল আমেরিকান সাম্রাজাবাদীদের আশা । 
কিন্ত আশা পুর্ণ হল না, কাঁরণ মুক্তি ফৌজ শুধ অস্ত্রের যুদ্ধে জয়লাভ করেনি, 
রাজনীতি ও অর্থনৈতিক দিক থেকেও জয়লাভ করেছে । শাংহাই খুব বডো' 
শহর, ষাট লক্ষ লোকের বাস । সেখানকার অর্থনৈতিক এবং শীসন-সংক্তান্ত 
জটিল সমস্য! কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এমন কিন্তু গুরুতর মনে হল না। 
বুদ্ধিজীবী, এপঞ্জিনিয়ার, উ চু ধাপের কারিগর, জাতীয় বুর্জোয়। শ্রেণীর স্বদেশ- 
প্রেমিকর1! জনতার শঙ্জিকে সাহাষ্য করল । শুধু তাই নয় এতদিনে দেশ 
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স্বাধীন হল বলে মুক্তি ফৌজকে অভিনন্দন জানাল । কয়েক মাসের মধ্যেই 
উৎপাদন ব্যবস্থা আবার চালু করা হল এবং মুলারৃদ্ধি থামানো! হল। 
কুয়োমিনতাং যা বহু বছরে পারেনি বা ইচ্ছা করেই করেনি, তা 
নতুন সরকার পারল । “সভ্য” সাঁম্রাজ্যবাদীদের আরেক দিক থেকে আশা 
ছিল যে বড়ো শহরের জাল-্জুয়াচ্চুরি, ফাটকাবাজি এবং আরও অনেক 
লোভের মধ্যে পড়ে কমিউনিস্টর। নষ্ট হয়ে ধাবে । তা"হলে কমিউনিস্টদের 
চরিত্রের প্রতি সাআজ্যবাঁদীদেব শ্রদ্ধা ছিল বলতে হয়! এ ব্যাপারেও আশা! 
তাদের অপুর্ণই রইল । ্‌ 

এতদিন আমেরিকা! নিজেকে জাহির করেছে চীনের বন্ধু বলে। এখন 
আমেরিক! তাইওয়ানের চিয়াং সরকারকে বিমান দিল, বিমান-সেনাকে 
ট্রেনিং দিল এবং তাইওয়ান থেকে চীনের শাংহাই এবং অন্যান্য শহরের 
ওপর বোম ফেলার ব্যবস্থা করল । চিয়াং প্রভুর আদেশ মেনে চলতে লাগল । 
আমেরিকা! বাইরে থেকে চীনে মালপত্র আমদীনির ব্যবস্থাকে ঘেরাওর 
সাহায্যে বানচাল করবার চেষ্টাও করল । নান! রকমের ষড়যন্ত্র করেই চলল । 
কিন্ত শয়তাঁনদের কোনও চেষ্টাই সফল হল না। জনগণ আসল শক্র আর 
আসল মিত্রকে আরও ভাল করে চিনল। তারা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ে 
বেশি বেশি করে এঁকাবন্ধ হল। তিন বছরের মুক্তি যুদ্ধে জনগণ আশি 
লক্ষ কুয়োমিনতাং সৈন্যকে অকেজো করে দিল । শক্রর হাজার হাজার 
মেশিনগান আর অসংখ্য রাইফেল দখল করল । বড়ো বড়ো এলাকায় 
জমিদারী উৎধাত করল । আগামী দিনে দেশ জুড়ে ভূমিসংঙ্কার সফল 
হবার গ্যারাটটি সৃষ্টি হল। শহর মুক্ত হওয়ার পর আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিরা 
যেসব ব্যবসা-বাণিজা, কলকারখানা! আর ব্যাঙ্ক কক্জা করেছিল সেগুলোকে 
জাতীয় সম্পত্তি করে নেওয়া হল। এইভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিং 
তৈরি হুল! ঠিক হল যে ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প এবং ব্যবসা-বাঁণিজ্যকে 
সাহাষ্য করা হবে যাতে তার! দেশের পিছিয়ে পড়া অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে 
সাহাঁষ্য করে । এই সাহায্যের শর্ত হচ্ছে যে তারা ফাঁটকাবাজী করবে 
না এবং উৎপাদন বাড়িয়ে যাবে । ৃ 

এশিয়ার ইর্তিহাসে নতুন দিন এল, পৃথিবীর ইতিহাসেও | দিনটা ১লা! 
অক্টোবর, ৯৯৪৯1 আগেই সব প্রস্ততি সার] হয়েছে । এই বছরট' ভ্ভুড়ে 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ শহরকে মুক্ত কর! হয়েছে । হুনান, সুইইউয়ান, সিংকিয়াং, 


সিকাং এবং ইউন্নান প্রদেশ বিনা যুদ্ধেই মুক্ত হয়েছে। মৃল ভূখণ্ডে মুক্তির 
জয়যাত্রা প্রায় সম্পূর্ণ। সেপ্টেম্বরে পিকিং-এ জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণা 
সভার শুরুতেই মাও তসেশতুং ঘোষণ1 করলেন “মানবজাতির চার ভাগের এক 
ভাগ, চীনের জনগণ এখন মাথা উচু করে উঠে ফাড়িয়েছে।” “সাধারণ 
কর্মসূচী” ঠিক হল। বলা! হল নতুন প্রজাতন্ত্রের চরিত্র হবে জনগণের 
গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। এই নতুন রাষ্ট্রের নেতৃত্বে থাকবে শ্রমিকশ্রেণী 
আর তার ভিতি হবে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী। শ্রমিক শ্রেণী ও কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বে শ্রমিক, কৃষক এবং পেতিবুর্জোয়া ছাড়াও জাতীয় বুর্জোয়ার! 
গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করবে এবং জমিদার এবং আমলাতান্ত্রিক 
পুঁজিপতি শ্রেণীগুলোর ওপর একনায়কত্ব চাঁপিয়ে দেবে । আন্তর্জাতিক দিক 
থেকে জনগণের প্রজাতন্ত্র সোভিয়েং ইউনিয়ন, জনগণের গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রগুলো এবং সারা ছনিয়ার শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের অন্যান্য অংশের 
সঙ্গে মৈত্রী গড়ে একটা আন্তর্জাতিক যুক্তক্রপ্ট গড়ে তুলবে । 

পৃথিবীর ইতিহাস পাতা ওল্টাল। এল ১৯৪৯-এর ৯লা অক্টোবর । আকাশের 
বুকে চমক জাগিয়ে দেখা দিল এক নতুন পতাকা । গাঁড় লাল পটের ওপর 
পাঁচটি উজ্জ্বল তারা । নয়া চীনের জাতীয় পতাঁকা । বেলা তখন তিনটে । 
পিকিং-এর বিখ্যাত তিয়েন আন মেন পার্ক তিন লক্ষ মানুষের আনন্দ- 
কলরবে মুখর। মঞ্চে একজনের আবির্ভীবে বিশ্া- জনসম্নদ্র হঠাৎ স্তব্ধ 
হয়ে গেল। ত্র হয়ে তার কথ। শুনতে হবে কারণ তিনি মাও তসে-তুং ! 
আজ বিজয়ের চরম মুহুর্তে মাও তসে-তুং ঘোষণা করলেন চীনে জনগণের 
প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়েছে । জনসমুদ্রে জোয়ারের দোল! লাগল । ঢেউয়ের 
গর্জনে আকাশ উঠল কেঁপে। 8 এমনি করেই এল নতুন দিন__ 
নতুন সমাজের জন্মদিন । 


॥ জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্তব ॥ 


“তোমরা একনায়কতন্ত্রী”-_-আঁপনারা ঠিকই বলেছেন, মশাইরা, আমরা ঠিক 
তাই। কয়েক দশক ধরে চীনের জনগণ যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তা 
আমাদের শিক্ষা দেয় জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব চালু করতে, অর্থাং 
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মত প্রকাশের অধিকার থেকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বঞ্চিত করতে এবং 
কেবলমাত্র জনগণকেই সেই অধিকার ভোগ করতে দিতে । ১৯৪৯-এর ৩০এ 
জুন মাও ৎসে-তুং তার “জনগখের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে” লেখাটিতে 
এই ভাবেই প্রতিক্রিয়াশীলদের মুখের মতো জবাব দিয়েছেন । 

জনগণ কারা ? এ একই লেখাতে মাও ংসে-তুং বলছেন, চীনের ইতিহাসের 
বর্তমান পর্যায়ে জনগণ হচ্ছে শ্রমিকঞ্জেণী, কৃষক সমাজ, শহরের পেতিরুর্জোয়া 
এবং জাতীয় রুর্জোয়া। শ্রমিকশ্রেণী এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই 
শ্রেণীগুলে নিজেদের রা্ট্র গড়বার জন্যে এক্যবদ্ধ হয় এবং তাঁদের নিজে- 
দের সরকার নিবাচন করে। তারা তাদের একনায়কতু চাপিয়ে দেয় 
সাম্রাজ্যবাদের পোষা কুকৃরদের ওপর, জমিদারশ্রেণী ও আমলাতান্ত্রিক 
রুর্জোয়াদের ওপর এবং সেই সব শ্রেণীগুলোর প্রতিনিধি কুয়োমিনতাং 
প্রতিক্রিয়াশীলদের ও তাদের সাঙ্গাতদের ওপরও--তাদের দাবিয়ে রাখে, 
সঠিক আচরণ করবার সুযোগটুকু দেয় মাত্র এবং কথায় বা কাজে অবাধ্য 
হবার সুযোগ ছেয় না। যদি তারা অবাধ্ভাবে কথা বলে বা কাজ 
করে, তাদের অবিলম্বে থামিয়ে দেয় এবং শান্তি দেয়। গণতন্ত্রের প্রয়োগ 
হয় জনসাধারণের মধ্যে, তারা মত প্রকাশ, সমাবেশ, সংগঠন ইত্যাদি 
করবার ঞ্মধিকার ভোগ করে । ভোট দেবার অধিকার থাকে শুধু জনগণের, 
প্রতিক্রিয়াশীলদের নয়। জনগণের জন্য গণতন্ত্র এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের 
ওপর একনায়কত্ব_-জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব হচ্ছে এই দুটো দিকের 
গনন্বয় । 

মাও তসে-তুং আরও বললেন, জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের ভিত্তি 
হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সমাজ এবং শন্রে পেতিরুর্জোঁয়াশ্রেণীর মৈত্রী, 
এবং প্রধানত শ্রমিক ও কৃষকের মৈত্রী, কারণ এই দ্বই শ্রেণীর মধ্যে আছে 
চীনের মোট জনসংখ্যার শতকরা আশি থেকে নধবুই জন মানুষ । এই 
ভু'টি শ্রেণী হচ্ছে সাত্রাঙ্ধ্যবাদ ও কুয়োমিনতাং প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎখাত 
করবার প্রধান শক্তি। আবার তাদের মিত্রতার ওপরই নির্ভর করে 
নয়াগণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পৌছানো । জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের 
জন্মে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রয়োজন । কারণ কেবলমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই 
কচ্ছে সবচেয়ে দুর-দৃ্টিসম্পন্ন, সবচেয়ে নিঃস্বার্থ এবং সবচেয়ে পুরোপুরি 
বিপ্রবী। বিপ্রবের গোট। ইতিহাস প্রমাণ করে যে শ্রমিকঞ্েরণীর নেতৃত্ব 
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ছাড়া বিপ্লব ব্যর্থ হয় আর শ্রমিকশ্রেপপীর নেতৃত্বে বিপ্লব জয়লাভ করে । 
সাম্রাজ্যবাদের যুগে পেতিরুর্জোয়ারা বা জাতীয় বুর্জোয়ারা বিপ্লবকে 
জয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। জাতীয় বুর্জোয়ারা সামাজিক 
এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে হুর্বল। তাঁদের ভবিষ্কাৎদুর্টি এবং যথেষ্ট 
সাহসের অভাব রয়েছে । তা"ছাডা তাদের অনেকেই জনগণকে ভয় 
করে। চীনে পেতিবুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত 
অনেক বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে । সন ইয়াং-সেনের নেতৃত্ে চল্লিশ বছরের বিপ্লবের 
ব্যর্থতা তার বড়ো! প্রমাণ । 

মাও €সে-তবং বললেন, আমাদের অভিজ্ঞতাকে, সংক্ষেপে যদি এক 
কথায় বলি তা হলে তা এই শ্লীড়ায় ঃ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে (কমিউনিস্ট 
পাটির মাধ্যমে ) এবং কৃষক ও শ্রমিকের মিত্রতার ভিতিতে জনগণের 
গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব। এই একনায়কত্ব আমাদের আন্তর্জাতিক বিপ্রবী 
শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পূর্ণ ধক্যবদ্ধ অবশ্যই করবে; এই হল আমাদের মূল 
সূত্র, আমাদের প্রধান অভিজ্ঞত1, আমাদের এধাঁন কর্মসূচী । 

“জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব প্রসঙ্গে” লেখাটি এবং তার প্রায় চাঁর মস 
আগে পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পুর্ণ অধিবেশনে মাও ৎসে-তুং-এর 
৫&ই মার্চের রিপোর্ট হল ১৯৪৯-এর সেপ্টেম্বরে চীনের জনগণের রাজনৈতিক 
মন্ত্রণা সভার প্রথম অধিবেশনে গৃহীত সাধারণ কর্মসূচীর £:তি। নয়া চীন 
প্রতিষ্ঠার পর এটা অস্থায়ী সংবিধানের কাজ করে । 

৫ই মার্চের রিপোর্টে মাও তসে-তুং বললেন, চীনের বাক্তিগত পুঁজিবাদী 
শিল্পকে উপেক্ষা করলে চলবে না। এই শিল্প চীনের আধুনিক শিল্পে 
দ্বিতীয় স্বান দখল করে রয়েছে ।. সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ, এবং 
আমলাতান্ত্রিক-পুঁজিবাদ চীনে জাতীয় বুর্জোয়া এবং তার প্রতিনিধিদের 
ওপর উৎপীড়ন চালিয়েছে এবং তাদের কোণঠাসা করেছে । তাই তারা 
অনেকবার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে অংশ নিয়েছে অথব' নিরপেক্ষ 
থেকেছে । “জনগণের গণতান্ত্রিক একনা একত্ব প্রসঙ্গে” লেখাটিতে মাও 
ংসে-তুং বললেন, সাত্রাজ্যবাদী উৎপীড়নের বিরোধিতা করার জন্যে এবং তার 
পিছিয়ে পড়া অর্থনীতির উন্নতি করবার জন্যে চীনের অবশ্যই শহর ও গ্রামে 
পুঁজিবাদের যেসব উপাদান উপকারী এবং জাতীয় অর্থনীতি ও জনগণের 
জীবিকার পক্ষে কতিকর নয় তাক্ধের সবগুলোকেই ব্যবহার করতে হবে এবং 
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সাধারণ সংগ্রামে আমাদের জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে অবশ্যই সামিল হতে 
হবে। আমাদের বর্তমান নীতি হল পুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, ধ্বংস কর 
নয়। তিনি ৫ই মার্চের রিপোর্টে বলেন ঃ কিন্ত চীনে পুঁজিবাদের অস্তিত্ব 
এবং বেড়ে ওঠা পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতে! বাধাহীন এবং নিয়ন্ত্রণহীন 
হবে না। বিভিম্ন দিক থেকে তাঁর সীম! বেঁধে দেওয়! হবে--তার কাঁজের 
এলাকার ব্যাপারে এবং ট্যাক্সনীতি, বাজার দর এবং শ্রমিকদের কাজের 
শর্তের বাঁপারে। 

প্র্ধ উঠতে পারে, নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়লাভের ফলে রাজনৈতিক 
ক্ষেত্রে প্রধান সমাজপ্তান্ত্রিক উপাদান হিসেবে কি দেখা দেয়। চীনের 
জনগণের রাজনৈতিক মন্ত্রণা সভার সাধারণ কর্মসূচীতে বল! হল যে এই 
সমাজতান্ত্রিক উপাদান হচ্ছে রাষ্ট্রযক্ত্রের বিভিন্ন বিভাগে এবং জনগণের 
সশন্ত্র ফৌজের মধ শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত ৷ 

নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবে জয়লাভ থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই বা সমাজতন্ত্রের 
প্রধান উপাদান হিসেবে কি বেরিয়ে আসে ? এই প্রধান উপাদান হচ্ছে 
সাম্রাজ্যবাদী এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিপতিদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাজেয়াপ্ত 
করা এবং সেগুলোর মালিক)না শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত জনগণের 
প্রজাতন্ত্রের কাছে হস্তাস্তর করা। পুঁজির সবচেয়ে বড়ো এবং গুরুত্বপূর্ণ 
অংশ এতদিন পর্যস্ত সাআজ্যবাদীদের এবং তাদের পা-চাটা আমলাতান্ত্রিক 
গুঁজিপতিদের পুরোপুরি কজ্সায় রয়েছে । ৫ই মার্চের রিপোর্টে মাও 
ংমে-তুং বলেছিলেন, এই পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে প্রজাতন্ত্রের হাতে নেওয়ার 
ফলে জনগণের প্রজাতন্ত্রের পক্ষে দেশের অর্থনৈতিক প্রাণধারাকে নিয়ন্ত্রণ 
কর! সম্ভব হবে এবং রাশ্ট্রীয় মালিকানার অর্থনীতির পক্ষে গোট] জাতীয় 
অর্থনীতির প্রধান বিভাগ হয়ে ওঠা সম্ভব হবে। তাই সাধারণ কর্মসূচীতে 
বল। হল $ রাস্্রীয় মালিকানার অর্থনীতির চরিত্র সমাজতান্ত্রিক । দেশের 
অর্থনৈতিক জীবনের সঙ্ঠে জড়িত এবং জনগণের জীবিকার ওপর প্রবল প্রভাব 
আছে এমন সব প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের এঁক্যবদ্ধ পরিচালনার অধীন থাকতে 
বাধ্য। রাষ্তরীয় মালিকনায় আছে এমন সব সম্পদ এবং প্রতিষ্ঠান গোটা 
জনগণের সাধারণ সম্পত্তি । জনগণের প্রজাতন্ত্র যে বাস্তব ভিতির ওপর 
নির্ভর করে উৎপাঁদনকে বাড়িয়ে তুলনে এবং অর্থনৈতিক উন্নতি নিয়ে আসবে 
তার ভিত্তি এই সম্পত্তি এবং সেটাই টাটা সমাজের অর্থনীতির প্রধান 
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শক্তি। অর্থনীতির যে বিভাগে রাস্্ীয় মালিকানা আছে সেই বিভাগের 
মারফংই রাম্ট্র বাকি বিভাগগুলোর ওপর নেতৃত্ব করতে পারবে । 

মেহনতী কৃষকদের যে পরস্পরকে সাহায্য করার সংস্থাগুলো, কৃষি উৎপাদক 
সমবায় এবং সরবাহ ও বিক্রয় সমবায়গুলো নয়াগণতান্তিক বিপ্লবের সমফ 
গডে উঠেছে সেগুলোর মধোও সমাজতান্ত্রিক উপাদান আছে এবং তারা 
কৃষকদের সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে সাহাযা করে । এই সমবায়গুলো 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত রাম্ীযন্ত্রের অধীন মেহনতী জনগণের 
বাক্তিগত মালিকানার ভিত্তিতে গডে ওঠা যৌথ অর্থনৈতিক সংস্থা &ই 
মার্চের রিপোর্টে মাও তসে-তৃং বললেন, রাষ্ট্রীয় মালিকানার অর্থনীতির 
চরিত্র হচ্ছে সমাজতান্থিক এবং সমবায়ের অর্থনীতি হচ্ছে আঁধা-সমাজতান্ত্রিক । 
পমবাঞ গড়ে তুলন্চেই হবে। যদি কেবল রাগ্ীয় মালিকাঁনার সংস্তাগুলোই 
থাকত এবং সমবায় না থাঁকত তাভলে মেহনতী জনগণের ব্যক্তিগত 
অর্থনীতিকে ধাপে ধাঁপে যৌথ মালিকানার দিকে এশিযে নিয়ে যাওয়া 
অসম্ভব ভত, নয়াঁগণলান্ত্রিক সমাজকে ভবিষ্যতের সমাজতান্িক সমাজের 
দিকে এগিয়ে নিয়ে যাঁওয়! অসম্ভব হত এবং বাস্ট্রযন্বের ওপর সর্হারার 
নেতৃত্ব স্রদৃঢ করা অসম্ভব ভজ । 

এইভাবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক 
চরিত্রের বাস্থ্রীয় মালিকানার নেতৃচ আইনে স্বীকাপ করে নেয়া হল। 
জনগণের প্রজাতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে পৌছানোর এটাই হল বড়ো! গারাট্টি । 


॥ নতুন 1দগাস্ত ॥ 


পৃবের আকাঁশ লালে লাল । চীন বিপ্লবের জয় পৃথিবীর ইতিহাসে এক 
দারুণ ঘটন1। ষাট কোিমানুষের দেশ বিশ্ব ধনতন্ত্রের শৃঙ্খল চুরমার করল-- 
সাআাজ্যবাদের সাধারণ সঙ্কটকে বাঁকিয়ে তুলল । লিন পিয্বাও তার “জনযুদ্ধের 
জয় দীর্ঘজীবী হোক” লেখাটিতে চীন বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য এবং মাও তসে- 
তুং-এর জনমুদ্ধের তত্বের জগংজোড়া তাৎপর্য চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন । 

তিনি বলেছেন, জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হ্বদ্ধে চীনের জনগণের জয় 
সার! দেশে রাস্ট্রক্ষমত1' দখলের পথ করে দিল। এই ম্বদ্ধে জয়লাভের 
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একটা মূল কারণ হল যে এ মুদ্ধছিল পার্ট ও মাও ৎসে-তং-এর নেতৃতে 
পরিচালিত একটি খাঁটি জনযুদ্ধ। যখন ১৯৪৬-এ কুয়োমিনতাঁং প্রতিক্রিয়া- 
শীলরা মাফিন সাম্রাজ্যবাদের সাহাধ্য নিয়ে সারা দেশ জুড়ে 'একটা গৃহযুদ্ধ 
শুরু করল, তখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং মাঁও সে-তুঁং জনমুদ্ধের 
তত্বকে আরও বিকশিত করলেন। তিনি আরও ব্যাপকভাবে জনমুদ্ধ 
চালানোর জন্যে চীনের জনগণকে নেতৃত্ব দিলেন। তিন বছরের কিছু 
বেশি সময়ের মধ্যে জনগণের মুক্তিযুদ্ধে বিরাট জয় হল। সাআ্রীজাবাঁদ, 
সামস্তবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদের শাসন শেষ হল। আর চীনের 
জনগণের প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। চীনের জনগণের বিপ্লবী যুদ্ধে এই জয় 
পুবে সাম্রাজ্যবাদী ফ্র্টে ভাঙ্গন ধরাল, বিশ্বের শক্তিগুলোর ভাঁরসামোর 
ব্যাপারে বিরাট পরিবর্তন আনল । সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেশের জনগণের 
মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলনের গতিবেগ বাড়িয়ে দিল । তখন থেকে এশিয়া, 
আক্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় জাতীয় মুক্তির আন্দোলন: একটা নতুন 
এঁতিহাসিক যুগে প্রবেশ করল । 

মাও সে-তুং দেখিয়ে দিলেন, রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর যে মুগ শুরু 
হয়েছে সে যুগে ওপনিবেশিক ও আধা-ওপনিবেশিক কোনও দেশের 
সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিপ্লব আর প্ররোনে বুর্জোয়া বিশ্ব বিপ্লবের অংশ 
নয়, সবহাঁরা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব বিপ্রবের অংশ । চীন বিপ্লব এ সমস্ত 
দেশগুলোর গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সঙ্গে যুক্ত করার 
সমস্য! সফলভাবে সমাধান করেছে । শ্রমিকশ্রেণণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক বিপ্লব 
হুচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তৃতিপর্ । “জনগণের গণতান্ত্রিক একন।য়কন্ত? 
লেখাটিতে মাও তসে-তৃং বলেছেন যে তিনটি প্রধান অস্ত্রের সাহায্যে চীন 
বিপ্লবের জয় হয়েছে । এক, মার্সবাদ-লেনিনবাদের তত্বের অস্ত্রে সজ্জিত 
ও আত্মসমালোচনাঁর পদ্ধতি ব্যবহার করে এবং জনগণের সঙ্গে যুক্ত 
এরকম একটি সুশুঙ্গল পাটি । দুই, সেরকম একটি পার্টির নেতৃত্বে একটি 
সৈম্নবাহিনী । তিন, সেরকম একটি পার্টির নেতৃতে সমস্ত বিপ্লবী শ্রেণীগুলোর 
এবং সমস্ত বিপ্লবী গো'ঠীগুলোর একটি মুক্তফ্রন্ট । এই তিনটি অস্ত্রের সাহাযোই 
চীনের জনগণ শক্রদের পরাজিত করেছে । 

লিন পিয়াও বলেছেন, চীন বিপ্লব হচ্ছে' মহান্‌ রর বিপ্লবের ক্রম” 
পরিণতি । অক্টোবর বিপ্লবের পথ জনন্ষণের সমস্ত বিপ্লবের সাধারণ পথ । 
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চীন বিপ্লব আর অক্ট্রোবর বিপ্লবের মধ্যে কতকগুলো মৃল বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে 
মিল রয়েছে । 

ক. দুটি বিপ্লবেই শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব করেছিল--একটি মার্কসবাদী-লেনিনব!দী 
রে ছিল তার প্রাণকেন্দ্র ।. 
দ্বই, ছুটি বিপ্লবেরই ভিত্তি ছিলি শ্রমিক-কৃষক মেত্রী ৷ 
তিন, ছুটি ক্ষেত্রেই াষ্রক্ষমত! সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে দখল কর! হুয়ে- 
ছিল এবং সর্বহার' শ্রেণীর একন যকত প্রতিষ্ঠা কর] হয়েছিল । 
চাঁর, ঘটি ক্ষেত্রেই বিপ্লবে জয়ের পর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গডে তোলা 
হয়েছিল । 
পাচ, দ্রটোহই ছিল সর্বহার। বিশ্ব বিপ্লবের অংশ.। 
স্বাভাবিকভাবেই, চীন বিপ্লবের নিজস্ব কতকগুলে। বৈশিষ্ট্য ছিল । 
এক, ; অক্টোবর বিপ্লব ঘটেছিল সাম্রাজ্যবাদী বাশিয়ায়, কিন্তু চীন বিপ্লব 
ঘটেছিল একটা আধা-গপনিবেশিক এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশে । 
দই, প্র প্রথমটি ছিল সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, আর পরেরটি নয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্ণ বিজয়েব পৰ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবেব দিকে এনিয়ে 
গিয়েছিল । 
তিন, অক্টোবব বিপ্লব বডো বড়ে। শহরে সশস্ত্র বিদ্রোহ দিযে শুরু হয়েছিল 

ং তারপর গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল । আর **ব বিপ্লব দেশজোড 

জয়লাভ করেছিল গ্রামাঞ্চল থেকে শহবগুলোকে ঘেরাও করে আর 
সবশেষে শহবগুলোকে দখল করে । 
লিন পিয়াও বলছেন, মাও তসে-তুং-এর  বরাট কৃতিত্ব এইখানে যে তিনি 
মার্সবাদ-লেনিনবাদের সর্বজনীন সত্যকে চীন বিপ্রবের বাস্তব প্রয়োগের সঙ্গে 
একাত্ম করেছেন। তিনি চীনেব জনগণের দীর্ঘস্থায়ী বিপ্লবী সংগ্রামের 
অভিজ্ঞতার সাধ।রণ সূত্র নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন এবং সার সংক্ষেপ 
করেছেন । এইভাবে মাও ওসে-তুং মার্কসবাঁদ-লেনিনবাদকে সম্বদ্ধ এবং 
বিকশিত করেছেন ' তাঁর অপরাত্জদ জনযুদ্ধের তত্ব শুধু চীন নয় সারা 
দ্রনিষার নিপীড়িত জাতিগুলোর এবং জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামের ক্ষেত্রে 
এক বিপুল অবদান । 
চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে জনমুদ্ধ হয়েছিল তার দ্বটো অংশ ছিল-- 
জাপানকে রু"্বার মুদ্ধ আর বিপ্লবী গৃহমুদ্ধগুলে!। সব মিলে চীনের এই 
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'জনযুদ্ধ বাইশ বছর ধরে চলেছিল । আধুনিক ইতিহাসে এটাই হল সব 
চেয়ে দীর্ঘ এবং সবচেয়ে জটিল জনমুদ্ধ এবং বিপ্লবী অভিজ্ঞতার দিক 
থেকেও এই জনমুদ্ধ সবচেয়ে মৃল্যবান্‌। 

মোদ্দী কথা হচ্ছে এই যে সর্বহারা! বিপ্লবে মার্কসবাদী-লেনিনবার্দী তত্ব 
হচ্ছে, বিপ্লবী বলপ্রয়ে'গ করে রাস্ট্রক্ষমত। দখজ করার তত্ব, জনগণের বিরুদ্ধে 
যে যুদ্ধ তার বিরুদ্ধে রুখে দীড়াতে পারে এমন জনমুদ্ধ। চীনের জনমুদ্ধের 
অভিজ্ঞতা থেকেই মাও ৎসে-তুং আশ্চধ সহজ ও জোরদার ভাষায় তার এই 


বিখ্যাত তত্ব প্রচার করেছেন, “বন্দুকের নল থেকেই রাজনৈতিক নতিক ক্ষমতার 
জন্যা হয়।” তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন, “সশস্ত্র আক্রমণ করে ক্ষমতা 


দখল করা, মুদ্ধের সাহায্যে প্রশ্নটির মীমাংসা - করাই_ রাই বিপ্লবের রর মূল কর্তব্য, 
এবং বিষ বিপ্রবের সর্বোচ্চ রূপ ।. রূপ। বিপ্লবের এই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী নীতি 


(লাম ও জন রাজ ০ ৬ বর উন সিসপত আর 


বিশ্বের সব সব জায়গায় খ খাটে, যেমন চীনে তেমনি অন্য সব. দেশে 1” 


৬ ০ চপ পা শপ ৯টি পা জসজা 


সাক্সাজ্যবাদ এবং শোষণব্যবস্থা যুদ্ধ সৃষ্টি করে। যতদিন সাআজ্যবাদ এবং 
শোষণব্যবস্থা বজায় থাকবে ততদিন সাম্ত্রাজ্যবাদশর1 এবং প্রতিক্রিয়াশীলরা 


অন্ত্রবলের সাহায্যে তাদের রাজত্ব কায়েম রাখতে চাইবে এবং অত্যাচরিত 
জাতিগুলোর ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে “দেবে । 

সাম্রাজ্যবাদীদের ও তাদের পা-চাটাদের সশস্ত্র আক্রমণের মুখে জনগণ কি 
করবে? আত্মসমর্পণ না প্রতিরোধ এবং মুক্তির জন্যে লড়াই ; মাও 
ৎসেপতুং বলেছেন, দীর্ঘদিনের অনুসন্ধান ও চিন্তার ফলে চীনের জনগণ 
আবিষ্কার করেছেন ষে, সব সাম্রাজ্যবাদী ও তাদের পা-চাটা! চাকরদের 
“হাতে আছে তরোয়াল এবং তারা হত্যা করতে উদ্যত । জনগণ এট! 
বুঝতে পেরেছে, সুতরাং তারাও একই কায়দায় কাজ করছে।” সাম্রাজ্যবাদ 
ও তার পা-চাটাদের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে মারের বদলে মার, জনমুদ্ধ, 
চালানোর হিন্মৎ আছে কি,নেই তার ওপরই ঠিক হবে কে খাঁটি বিপ্লবী 
আর কে নলয়। 

কিছু লোকের মনে সাআাজ্যবাদীদের এধং প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্বন্ধে ভয়ানক 
ভয় স্থিল। তাই মাও €সে-তৃং তার এই বিখ্যাত তত্ব সবার সামনে তুলে - 
গর. বাারাগারি রা 
ব্যাখ্যা করে তিনি বললেন, বাইরে থেকে দেখতে প্রতিক্রিয়াশীলর। 
স্য়ঙ্কর কিন্ত আসলে ভারা ততে। শক্তিশালী নয় ॥। দীর্ঘ-মেয়া্দী হিসেবের 
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দিক থেকে দেখলে কিন্ত জনগণই আসলে শক্তিশালী, প্রতিক্রিয়াশীলর! নয় । 
চীন ও অন্যান্য দেশের জনমুদ্ধের ইতিহাস প্রমাণ করে ষে জনগণের বিপ্লবী 
ফৌজ গোড়ায় খুব ছোটো আর ছুর্বল থাকলেও ক্রমে প্রবল ও বিরাট হযে 
ওঠে । এটা! শ্রেণীসংগ্রামের একট। নিয়ম-__যে নিয়ম সব জায়গাতেই খাটবে । 
এট] জনযুদ্ধের একটা নিয়মও বটে । জ্নমুদ্ধ অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে 
বাধা, তার গতিপথে অনেক ওঠানামা আছে, আছে অনেক বাধা । কিন্তু 
শেষ অবধি জনযুদ্ধের জয় হবেই হবে, এমন কোনও শক্তি নেই যে নিশ্চিত 
জয়ের দিকে তার গতিকে পাণ্টে দিতে পারে । 

মাও ওসে-তুং শিক্ষা "দিচ্ছেন যে রণনীতির দিক থেকে আমাদের উচিত 
শক্রকে তুচ্ছ করা আর রণকৌশলের দিক থেকে উচিত তার শক্তির পুরে। 
পরিমাপ করা । ধদি রণণীতি হিসাবে শক্রকে তুচ্ছ করার এবং জয়লাভ 
করার সাহন না থাকে তবে জয় তে দূরের কথা বিপ্লব এবং জনযুদ্ধ 
চালানে। একেবারেই অসম্ভব । তেমনি রণকৌশলের দিক থেকে কতক গুলো। 
কাজ না করলে জনযুদ্ধে জয়লীভ অসম্ভব। শত্রুর পুরো পরিমাপ করতে 
হবে। বাস্তব অবস্থা পরীক্ষা করতে হবে । বিচাঁপ-বিবেচনা নী করে 
এগোলে চলবে না। বিশেষ মনোযোগ দিরে লড়াইয়ের কল-কৌশল শিখতে 
হবে। প্রতিটি দেশের বিপ্লবের বাস্তব প্রয়োগ পম্পর্কে এবং সংগ্রামের 
প্রতিটি বাস্তব সমদ্যা সম্পর্কে লড়াইয়ের সঙ্টন বূপ গ্রন্থ গরতে হবে । 
নইলে জণমুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। 

যে শক্তির ক্ষয় শুরু হয়েছে তাকে নবজাত শাক্তগুলো” তুলনাস্ন প্রবল 
মনে হতে পারে, কিন্ত আপাতদৃষ্টিতে যাঁকে দ্বর্ল মনে হচ্ছে সেই নবজাত 
শক্তিগুপোই সব সময় যে শক্তির ক্ষয় শুরু হয়েছে তাকে হাচিয়ে 
দেয়। এর কারণ কি? কারণ নবজাত শক্তির পক্ষে রয়েছে সত্য 
আর জনগণও তার পক্ষে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলো জনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন এবং তার জনতার বিরুদ্ধে কাজ করছে । যা উঠতি এবং 
বেড়ে চলেছে কেবল তাই অপরাজেয় । 'স্ন বিপ্লব এ সত্য আরেকবার 
প্রমাণ করল । 

“সাম্রাজ্যবাদ ও সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীলরাই কাগুজে বাঘ”-- এই সিদ্ধান্ত 
সাআাজ্যবাদীদের বুকে কাথুনি ধরিয়ে দিয়েছে । আর সংশোধনবাদীর। 
এর প্রচণ্ড বিরৌধিভ। করছে । লিন পিয়াও নবম পার্টি কংগ্রেসে তার 
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রিপোর্টে বলেছেন, “আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কাগুজে-বাঘ চরিক্ম পৃথিবী 
জুডে জনগণ অনেকদিন হল প্রকাশ করে দিয়েছে ।.*সোভিয়েৎ দলত্যাগী 
চক্রও হচ্ছে একট কাগুজে বাঘ । এটা তার সামাজিক সাম্াজাবাদী চরিত 
আগের চাইতেও বেশি করে প্রকাশ করেছে ।” লিন পিয়াও সোভিয়েতের 
বর্তমান নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লেনিনের এই কর্থাগুলে! ব্যবহার করছেন, 
“কথায় সমাজতন্ত্র, কাজে সাম্রাজ্যবাদ, সুবিধাবাদ সাম্রাজ্যবাদে পরিণত 
হয়েছে ।” এই হল সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ । কথাগুলো লেনিন দ্বিতীয় 
আন্তর্জাতিকের দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন । 

লিন পিয়াও তার “জনযুদ্ধের জয় দীর্ঘজীবী হোক লেখাটিতে বলেছেন যে 
মাও তসে-তুং জনযুদ্ধ কি করে চালাতে হবে সে সমস্যার সমাধান করেছেন । 
তিনি বলেছেন, এ কথা জোর দিয়ে বল! দবকার যে মাও ৎসে-তবং-এর 
গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী খাটি গডার ও গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলোকে ঘেরাও কবাব 
তত্ব সমস্ত নিপীভিত জাতিগুলোর এবং জনগণের বর্তমান বিপ্লবী সংগ্রামের 
পক্ষে এবং বিশেষ করে এশিয়া আক্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার নিপীডিত 
জাতিগুলোর এবং জনগণের সাম্রাজ্যবাদ এবং তার পা-চাঁটদের বিরুদ্ধে 
বিপ্লবী সংগ্রামের পক্ষে একটি অসাধারণ তত্ব এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্বত্রই 
একটি গুরুত্বপুর্ণ তত্ব । তিনি বললেন, এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকাৰ 
অনেকগুলো দেশের মূল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে পুরোনো 
চীনের অবস্থার অনেক মিল রয়েছে । চীনের মতো! এই সব অঞ্চলের 
কৃষক সমস্যা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ । সাম্রাজ্যবাদ ও তার পা-চাটাদের বিরুদ্ধে 
জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষকরাই হল প্রধান শক্তি। এই সব দেশে 
আক্রমণ চালাতে গিয়ে সাআাজ্যাবাদ প্রথম বড়ে! বডো শহরগুলো কক্সা করে, 
কিন্ত বিশাল গ্রামাঞ্চলকে প্রুরোপুরি মুঠোর মধ্যে আনতে পারে না। 
একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই সেরকম বিস্তীর্ধ এলাকা পাওয়া যায় যেখানে বিপ্লবীরা 
সামরিক প্রয়োজনে স্বাধীনভাবে ঘোরাফের। করতে পারে । গ্রামাঞ্চলে, 
এবং একমাত্র গ্রামাঞ্চলেই বিপ্লবী ঘাটি হতে পারে, যেখান থেকে বিপ্লবীরা 
চুড়ান্ত জয়ের দিকে এগিয়ে যেতে পারে । লিন পিয়াও বললেন, ঠিক এই 
কারণেই, মাও সে-তুংএর গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী খাটি গড়ে তোলার এবং 
গ্রামাঞ্চল থেকে শহরগুলে ঘেরাও করার তত্ব এই সমস্ত অঞ্চলের জনগণের -. 
মনোযোগ বেশি বেশি করে আকর্ষণ করছে । 
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লিন পিয়াও বললেন গোট। পৃথিবীকে ধরলে উত্তর আমেরিকা এবং পশ্চিম 
ইউরোপকে বলা যায় “পৃথিবীর শহ্রাঞ্চল” আর এশিয়া, আক্রিকা আর 
ল্যাটিন আমেরিকাকে নিয়ে “পৃথিবীর গ্রামাঞ্চল” । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে 
“পৃথিবীর শহরাঞ্চলে”শ শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী আন্দোলন নানা কারণে 
সামক্সিক ভাবে বাধা পেয়েছে আর অন্য দিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন 
আমেরিকার জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন প্রবল ভাবে বেড়ে চলেছে । এক 
অর্থে এখনকার বিশ্ব-বিপ্রবও গ্রামাঞ্চল দিযে শহর অঞ্চলকে ঘেরাও 
করার ছবি তুলে ধরছে । শেষ বিচারে বিশ্ব-বিপ্রবের সাফল্য নির্ভর করছে 
এশিয়, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার যে জনগণ বিশ্বের জনসংখ্যার 
বিরাট গরিষ্ঠ অংশ তাদের বিপ্লবী সংগ্রামের ওপর । 

লিন শিয়াও ভার নবদ কংগ্রেসের রিপোর্টে বলেছেন £ বর্তমান বিশ্বের 
সাধারণ ধোঁক মাও ৎসে-তুং যেভাবে তার বর্ণনা করেছিলেন এখনও সেই 
রকমই রয়েছে, শক্র দিন দিন পচছে, আর আমাদের অবস্থা দিন দিন 
ভালে হচ্ছে ।” আজ সামআাজ্যবাদ, সংশোধনবাদ ও প্রতিক্তিক্বাশীলর 
নয়, শ্রমিকশ্রেণী এবং সমস্ত দেশের বিপ্রবী জনগণই বিশ্বের ভাগ্য 
নির্ধারণ করে । 


লাল চান--২১ 


“যা নিল তা সব সময়ই যা তল তার সঙ্গে_ 
সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে  পুর্ণতর রূপ পায়। সত্য, শিব 
এবং সুন্দর সব সময় মিথ্যা, অকল্যাণ ও  অসুন্দরের 
প্রতিরূপ হিসেবে থাকে এবং এদের সঙ্গে সংগ্রাম করে 
ূ্ণতর হয়।”_মাও বসে-তু ং 

রেনমিন রিবাও, জুন ৮, 


1 সাংস্কৃতিক বিপ্লব ॥ 


গ্রক 


নতুন সমাজে পৌছতে হলে রাজনৈতিক বিপ্লব বা ক্ষমতা দখলের অনেক 
আগে থেকেই বিপ্লবী সাংস্কৃতিক আন্দোলন শুরু করতে হয়। সে 
রকমের আন্দোলন শুরু করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের মতো অবস্থা 
দেশের মধ্যে সৃষ্টি করতে হয় । বুর্জোয়া! বা পুঁজিপতি শ্রেণী সামন্ত বা জমিদার 
প্রত্বুদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার আগে সাংস্কৃতিক 
আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল । ইউরোপের ইতিহাসে তখন সামন্ত যুগ শেষ 
হতে চলেছে । পুঁজিবাদ তখন উঠতি । আরও উঠবার জন্যে ষে আন্দোলন 
আরস্ভ হল তার বিদেশী নাম “রেনেসীস”, আমাদের ভাষায় “নবজাগরণ” । 
নতুন জেগে ওঠার দল অর্থাৎ নতুন সম্গাজব্যবস্থার প্রচারকরা সামন্ত যুগের 
সংস্কৃতি বা রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, ধম ইত্যাদির বিরুদ্ধে অনবরত প্রচার 
চালাতে লাগল । শুধু .তাই নয়, সেগুলো৷ বাতিল করে দিয়ে যে বুর্জোয়া 
সংস্কৃতি সমাজকে গ্রহণ করতে হবে তারও ন্জোর প্রচার সঙ্গে সঙ্গে 
চালাল । এক আধ বছর নয়, কয়েক শ' বছর ধরে সাংস্কৃতিক 
প্রচার চালানোর পর সতেরো, আঠারো এবং উনিশ শতকে বুর্জোয়া 
ব! পুঁজিবাদী শ্রেণী ইউরোপে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করল । ক্রমে 
ইউরোপে একটার পর একটা দেশে তাদের শাসন কায়েম হল। 
ঠিক তেমনি রুশ বিপ্লবের প্রায় আশি বছর আগে মার্কৰ এবং 
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এক্ষেলস কমিউনিজমের আদর্শ প্রচার করতে আরম্ভ করেন। তাদের 
প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পক্ষে জন- 
সাধারণের মনকে তৈরি করা বা গণসমর্থন যোগাড় করা। রাশিয়ার 
ভেতরে প্লেখানভ থেকে শুরু করে লেনিন-স্তালিনের প্রচার আন্দোলন 
অর্থাং সংস্কৃতি আন্দোলন কতদিন চলার পর অক্টোবরের মহাবিপ্রব হয়েছিল ? 
প্রায় ষাট বছর পরে । চীনের যে বিপ্লব মাও ংসে-তৃংশএর নেতৃত্বে ১৯৪৯ 
সালে সফল হল তার পেছনে যে সংস্কৃতির লড়াইয়ের ইতিহাস আছে তা! 
কত দিনের ? বলা যেতে পারে প্রায় ত্রিশ বছরের । কারণ ১৯১৯-এর 
৪ঠা মে'র আন্দোলন থেকেই চীনের বিপ্লবী আন্দোলন: মোড় ঘুরে 
সঠিক পথ ধরে- মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথ ধরে। সাংস্কৃতিক সংগ্রাম 
রাজনোতক সংগ্রামের পাশাপাশি চলে। রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের 
পরও এই দ্বুই সংগ্রামই চলতে থাকে কারণ শ্রমিক-কৃষক ক্ষমতা দখল 
করলেই শ্রেণীসংগ্রাম শেষ হয় না অর্থাৎ শোষক আর শোধষিতের লড়াই 
থেমে যায় না। শ্রমিকশ্রেণীর ক্ষমতা দখল আর অন্য এক শ্রেণীর ক্ষমত' 
দখল এক জিনিস নয়। অতীত দিনের দ্রিকে ফিরে তাকালে আমরা কি 
দেখি? দাস যুগের পরে এল সামন্ত যুগ । দাসদের যারা মালিক ছিল 
তাদের হাত থেকে রাজনৈতিক ক্ষমত1 কেড়ে নিল সামস্ত বা জমিদার 
প্রভুরা। এক শোষক শ্রেণীর হাত থেকে আরেক "শাষক শ্রেণী 
ক্ষমত৷ দখল করল । তারপর সামন্তদের হটিয়ে দিয়ে পুঁজিবাদী বা বুর্জোয়া 
শ্রেণী ক্ষমতা দখল করল । এবারেও সেই একই ব্যাপার-_ এক শোষক 
শ্রেণীর হাত থেকে আরেক শোষক শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা এল । কিন্ত 
রুশ বিপ্লব বা চীন বিপ্লবের চরিত্র অন্য রকম । তা তো শুধু শোষক 
বদলের ব্যাপার নয়। ইতিপুর্বে ইতিহাসে যা কখনও ঘটেনি এ বিপ্লবে 
তাই ঘটে--শোধিত শ্রেণী রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে এবং শোষকদের 
ঘাড়ে পা দিয়ে তাদের দাবিয়ে রাখে । এই দাবিয়ে রাখার রাস্টযন্ত্রটি 
হচ্ছে “শ্রমিকশ্রেণীর একনীয়কত্ব” বা তাঁর একচেটিয়া শাসন। কিন্তু ক্ষমতা 
দখল করেই কাঁজ শেষ হয় না বরং তখন নতুন সমাজ গড়ার অনেক 
যুগের স্বপ্নকে সফল করার কাজ সবে গুরু হয়। শ্রমিকশ্রেণীর এই ক্ষমতা! 
দখলকে মাও সে-তুং বলেছেন দশ হাজার লি অতিক্রম করবার পথে প্রথম 
পদক্ষেপ । 
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বুর্জোয়া! শ্রেণীর সামন্তবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক বিপ্লব ক্ষমতা দখলের সঙ্গে 
সঙ্গে শেষ হয়ে যাঁয়। কিন্ত শ্রমিকশ্রেপীর ক্ষমতা! দখলের পরই সবহারা 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হয়--এ বিপ্লব সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীর 
মতাদর্নকে উৎখাত করে এবং জনগণের মধ্যে নতুন মতাদর্শ এবং সংস্কৃতি, 
নতুন অভ্যাস এবং রীতিনীতি প্রতিষ্ঠ করে । 

শ্রমিকশ্রেপীর শাসন প্রতিষ্ঠার পর শক্রতা কারা করে £ দেশের ভেতরকার 
সামস্তরা এবং বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদীরা। পুরোনো সমাজব্যবস্থার দীর্ঘ- 
দিনের পুরোনো অভ্যাসও তাদের সাহায্য করে। আর সাহায্য করে 
বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ । ফড়যন্ত্রকারীরা মাথা নী করে অপেক্ষা করতে 
থাকে, সুযোগ এলেই ছোবল মারবে বলে। ছলে বলে কৌশলে ক্ষমতা 
আবার দখল করবার জন্যে সামস্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণীর চেষ্টার অন্ত থাকে না । 
এই শয়তানরা অত্যন্ত ধড়িবাজ। বিপ্লবের আগে এবং পরে তাদের 
দালালের] কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দ্ুকে পড়ে, এমন কি নিজের আসল চরিত্র 
গোপন রেখে পার্টির ওপরের দিককার নেতাদের মধ্যে নিজেদের জায়গা! 
করে নেয় অর্থা নেতা হয়ে বসে। পার্টির ভেতরে থেকে এই শয়তানের 
পার্টির ধ্যানধারপা, আদর্শ ইত্যাদি প্রচারের ব্যাপারটা কক্জা করতে 
চেষ্টা করে এবং কখনও কখনও করেও ফেলে । কুচক্রীর1 সুযোগ করে 
নিয়ে পার্টির বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে খুব কায়দা করে প্রচার 
চালাতে থাকে । এভাবে তার! সামন্ত ও বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় ফিরে 
আসার পথ তৈরি করে অর্থাং পুঁজিবাদকে আবার গ্রহণ করবার জন্মে 
লোকের মনকে তৈরি করে । 

সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের এই শত্রুদের শক্তিকে খাটো মনে করা ভুল । 
লড়াই ছাড়া এদের কখনও চুড়ান্তভাবে ঘায়েল করা যায় না। মাও 
ৎসে-তৃং বলেছেন যে মানুষের উন্নতি বা প্রগতির বিরোধী প্রত্যেকটা! 
জিনিসই এক জাতের--ষদি তাকে আঘাত না কর তাহলে তার পতন 
ঘটাতে পারবে না। বিপ্লবের শক্রদের শক্তিকে অল্প মনে না করে তাদের' 
বেশ শক্তিশালী বলে ধরে নিয়ে সেই অনুযায়ী জোরদার সংগ্রাম চালানোই 
ঠিক। জেনিন বলেছেন যে তাড়া খেয়ে গদী থেকে সরে যাবার পর 
বুর্জোয়াদের পাস্টা আক্রমণ দশওণ বেড়ে যায় এবং তাদের শক্তির 
পেছনে থাকে অতীতের বিপ্বুল অভিজ্ঞতা, প্রচুর অর্থ এবং বিদেশের 
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বুর্জোয়াদের আন্তরিক ও প্রবল সাহায্য । তাই তাদের যারা উৎখাত 
করেছে সেই শ্রমিক শ্রেণীর চেয়ে প্রথম দিকে বুর্জোয়াদের শক্তি অনেক 
বেশি থাকে । তাছাড়। বুর্জোয়া আদর্শের খদ্দের সমাজে অনেক থাকে 
অর্থাং যে আদর্শ সমাজে এতদিন শাসক শ্রেণীর সমর্থনে ও সাহায্যে 
প্রচারিত হচ্ছিল এবং লোকের মনের ভেতরে ভিং গেড়ে বসেছিল তা 
বিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে উবে যায় না-অনেক ঘলা অবধি গীর্ধা থাকে 
এবং অনেকের মধো তখন সে আদর্শের কাটতি থাকে, মানে, প্রচার 
করলেই গ্রহণ করবে এরকম লোকের সংখ্যা সমাজে বেশ কিছু থাকে । 
পুরোনো অভ্যাস প্রতিবিপ্রবের মস্ত ঘাটি। লেনিন বলেছেন, লক্ষ লক্ষ, 
কোটি সেটি মানুষের অভ্যাসের শক্তিটা খুবই সাংঘাতিক শক্তি। তিনি 
আরও বলেছেন, বুর্জোয়া আর পেতিবুর্জোয়া অভ্যাসের বিপুল শক্তিকে 
কেবলমাত্র দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড লড়াইয়ের সাহাযোই হারিয়ে দেওয়া সম্ভব । 
সমাজে নিজেদের আবার প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে বুর্জোয়া ও সামস্তদের 
প্রথম কাজই হচ্ছে জনতাকে তল পথে চাঁলাবার জন্তে নানা কাম্মদায় 
পুরোনো ধ্যান-ধারণার প্রচার করা । এই প্রচারের সাহায্যেই তার। শ্রমিক 
শ্রেণীর একনায়কত্বের ভিৎ ধ্ৰসিয়ে দেবার কাজ শুরু করে এবং অপেক্ষা 


করতে থাকে বিদ্বাংগতিতে আক্রমণ করবার সুযোগের জন্তে । 

এরকম আক্রমণ তার বার বার করেছে এবং আবার যেখানে যখন 
দরকার হবে করবে । ১৮৭১ সালের ফ্রান্সে কি ঘটেছিল ? ফ্রান্সের বিখ্যাত 
প্যারিস শহরে শ্রমিকশ্রেণী বিদ্রোহ করে “প্যারিস কমিউন” নামে পৃথিবীতে 
প্রথম সর্বহারার শাসন প্রতিষ্ঠী করেছিল । এই ফ্রান্সে ইতিপূর্বে বুর্জোয়া" 
শ্রেণী সামন্ততন্ত্রকে ঘায়েল করবার সময় ১৭৮৯-এর বিপ্লব হটিয়েছিল এবং 
“সাম্য, মৈত্রী ও স্বা্থীনতা”গর আওয়াজ তুলে আকাশ কীপিয়েছিল। 
সেই শ্রেণীই কিন্ত পৃথিবীতে শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম রাষ্ট্র “প্যারিম কমিউন*কে 
সহ্য করতে পারল না বরং ফ্রান্সের শঞ্ বসমার্কের সঙ্গে হাত মিলিয়ে 
হাজারে হাজারে দেশের মেহনতী মানুষকে খুন করে আবার প্যারিসের 
ওপর বুর্জোয়া! দখল কায়েম করল । একেবারে গোড়া থেকেই সৌভিয়েতের 
বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী মিথ্যা-প্রচার পৃথিবীর বাজারে গরম ফুলুরির মতো 
বিকোচ্ছিল। জগ্মের পর এক বছর যেতে না ষেতেই শিশু সোভিয়ে রাস্ট্রকে 
পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদীরা ধ্বংস করতে চেয়েছিল এবং তাদের সঙ্গে রাশিষান 
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সামন্ত ও ধনিক শ্রেণীর যোগসাজস ছিল । ১৯৫৬ সালে হাংগেরিতে 
প্রতিবিপ্রবীরা প্রথমে জনসাধারপকে দলে টানবার জন্যে দেশময় 
প্রচারের ঝড় বইয়ে দিয়েছিল এবং তার পর পথে নেমে পড়েছিল বিশ্জ্বলা 
ওদাক্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্য নিয়ে । এরর পেছনে ছিল সাম্রাজ্যবাদীরা এবং 
হাংগেরিতে তাগের দালাল হিসেবে কাজ করল “পেটোফি ক্লাব” নামে 
কমিউনিস্ট-বিরোধী বুদ্ধিজীবীদের একটি ক্লাব। ইমরে নাজ “সিংহাসনে” 
বসেছিল বিপ্ব-বিরোধীদের নেতা! হিসেবে । তখনও এই মেকী বিপ্লবীর মাথায় 
কমিউনিজমের তাজ । এদিকে ভেতরে ভেতরে বেশ কিছুদিন ধরে ষড়যন্ত্র 
করে “শান্তিপূর্ণ ক্রমপরিবর্তন”-এর পথে প্রতিবিপ্রবীর! যুগোক্লাভিয়াতেও 
সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে । বিশ্বাসঘাতক টিটে৷ এখন বিশ্বময় প্রতিবিপ্নীব বা 
বিপ্রব-ধ্বংসের মীল-মসলা ফেরি করে বেড়াচ্ছে । খ্রশ্ভপন্থীরা রাশিয়ায় 
স্তাপিনকে সরিয়ে দিয়ে সমাজতন্ত্রকে খারিজ করে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
করেছে । আগে থেকেই জমি তৈরি করতে হয় বলে লিউ শীও-চির দল 
চীনে ছলে বলে কৌশলে প্রচার চালিয়ে সেখানকার শ্রমিক শ্রেণীর 
একনায়কত্বকে আক্রমণ করবার আবহাওয়া তৈরি করছিল । 

বিপ্লব-বিরোধীদের ষড়যন্ত্রকে জেল, ফাসি, গুলি ইত্যাদির সাহায্যে খতম 
করে দিই নাকেন? যারা বিরোধিতা করছে তাদের সকলকে আমরা এক 
দলে ফেলতে পারি না, ফেললে ভূল করব । পার্টি-বিরোধী এবং সমাজতন্ত্র- 
বিরোধী লোকদের একই দলে ফেলতে পারি কিস্ত যারা পার্টিকে এবং 
সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করে কিন্ত কিছু অন্যায় কাজ করেছে বা অন্যায় কথা 
বলেছে কিংবা কিছু খারাপ প্রবন্ধ লিখেছে বা এ জাতীয় খারাপ কাজ 
করেছে এইরকম লোককে এ আশের দলের সঙ্কে এক করে দেখা ঠিক 
হবে না। বুর্জোয়া পণ্ডিতদের মধ্যে একদল আছে যার! তাদের “বিরাট 
জ্ঞান” ফলাও করে তুলে ধরে জনসাধারণকে বিপ্লব-বিরোধী পথে টানতে 
চেষ্টা করে--এরা! শয়তান । কিন্ত আরেক দল বুর্জোয়া আছে যারা এ 
দলে পড়ে না, তার বিশ্লব-বিরোধিতাকে তাদের প্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ 
করেনি । তারা শুধু সাবেককালের বুর্জোয়া ধারণাগুলোকে মনের মধ্যে 
পুষে রাখে, সেগুলোর প্রভাব এড়াতে পারে ন!। তাই সবাইকে ডেল! 
পাকিয়ে এক দলের মধ্যে ফেললে তু্গ হবে। যারা মিত্র হতে পারত তাদের 
শত্রু করে তোলা হবে । ওখানে জনসাধারণের নিজেদের মধো বিরোধ কি 
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করে মেটাতে হবে সে সম্পর্কে মাও সে-তুং-এর শিক্ষা কাঁজে লাগাতে 
হবে-_গুলিগোলার পথ মারাত্মক বল পথ । জনগণের মধ্যে যাঁরা ভুল 
করেছে তাদের রাজনীতিগত এবং মতাদর্শগত শিক্ষা দিয়ে সারিয়ে তুলতে 
হবে। নীতিটা হল অসুখ সারিয়ে রুগীকে বাচানো। তাছাড়া জবরদন্তি 
করে মন থেকে প্বরোনে! ধারণা উপডে ফেলা যায় নাঁ। 

চৌ এন-লাই সামন্ত ও বুর্জোয়া শ্রেণী সন্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন £ 
“আমরা তাদের সম্পতি বাজেয়াপ্ত করেছি, কিন্ত তাদের মগজের ভেতর যে 
প্রতিক্রিয়াশীল ধারণাগুলো আছে সেগুলো তো বাজেয়াপ্ত করতে 
পারি না।” তারা সব সময় তাদের হারানো ক্ষমতা! ফিরে পেতে চায় । 
সাংস্কৃ্দিক বিপ্রবের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হল পার্টির মধ্যেকার সেই সব 
শয়তানরা যার! ক্ষমতার পদগুলো দখল করে পুঁজিবাদের পথে দেশকে নিয়ে 
যেতে চাইছে । তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে, দোঁমনাদের বিপ্লবের 
পক্ষে টেনে আঁনতে হবে আর জনগণের ব্যাপক গরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে এঁক্য 
গভতে হবে। তবেই শেষ পর্যন্ত পচানববৃই ভাগেরও বেশি কর্মী ও 
জনগণকে এঁক্যবদ্ধ করতে পারা যাবে । 
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মাও €সে-তুং-এর ব্যক্তিগত শেতৃত্বে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব বিরাট জয়লাভ 
করে আরও এগিয়ে চলেছে । এই মহান্‌ সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বুৰতে হলে 
চীনের “দুই লাইনের দ্বন্দ্ব” নিয়ে প্রথম আলোচনা করা দরকার। দ্বন্দ 
সর্বত্রই আছে এবং থাকবেই থাকবে । ছন্দ “আছে সব জিনিসের ক্রমে 


এপাশ আস্ট স্পা জাত পলি পিপি নক শপ 


বেড়ে ওঠার মধ্যে এবং আরম্ভ থেকে শেষ ষ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রক্রিয়ার সঙ্গে 
ছড়িয়ে. “হন প্রসক্ষে” লেখাটিতে মাও তসে-তৃং এই কথা বলেছেন । 
মাও তসে-তুং দেখিয়ে দিলেন, যেহেতু সব জিনিসের মধ্যেই ছন্দ থাকে 
সেই জন্যে রাজনৈতিক পা্টিগুলোর অস্তিত্ব এবং বেড়ে ওঠার মধ্যেও ছন্দ 
থাকে । কমিউনিস্ট পার্টিও তার ব্যতিক্রম নয়। লিন পিয়াও বলেছেন 
মাও ংসে-তবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে আরও এগিয়ে দিয়েছেন। ফলে 


যে সুগে সাম্রীজ্যবাদ সম্পূর্ণ ধ্বসে পড়ছে আর সমাজতন্ত্র জগৎ জুড়ে 
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জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে মাও সে-তৃং-এর চিন্তাধার। হচ্ছে সেই মগের 
মার্কলবাদ-লেনিনবাদ । রাজনীতির পথের ওপর উজ্্বল আলো! ফেলে পথকে 
স্পষ্ট করে তুলছে মাও ধসে-তুং-এর এই কথাগুলে। : “বিভিন্ন ধরনের চিন্তার. 
মধ্যে বিরোধ এবং সংগ্রাম পার্টির ভেতর সব সময়ই চলতে থাকে । এট! হল 
পার্টির মধ্যে শ্রেনশীগুলোর মধ্যেকার এবং ং পুরোনো ও ও নতুন ও সমাজব্যবস্থার 
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মধ্যেকার ছন্মের প্রতিফলন । যদি পার্টির ভেতর কোনও ছন্দ না থাকত_ 


৮ আপ সপ ১ পনর আলে 


এবং ভার সমাধানের জন্মে মতাদর্শগত সংগ্রাম না থাকত. তাহলে পাটির 
অস্তিত্ব শেষ হয়ে যেত,।” 

জনগণতন্ত্র এগিয়ে চলার পথে একটি বিশিষ্ট স্তর । সামনে অনেকটা পথ এবং 
সে পথে চড়াই উতরাই রয়েছে, পথ বেশ দুর্গম । চীনের কমিউনিস্ট পার্টি 
জনগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে । পার্টির নেতৃত্বে জনগণ সমাজতান্ত্রিক 
শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যোঁথ খামার চালু করবে, হাতের কাজের 
ছোটো! ছোটে! কারথানাকে সমাজতান্ত্রিক কায়দায় ক্রমে নতুন রূপ 
দেবে। দেশ জুড়ে মুক্তি সংগ্রাম জয়লাভ করবার আগেই মাও 
ৎসে-তুং অসাধারণ দুরদৃষ্তি নিয়ে এই কর্মসূচী তুলে ধরেছিলেন । ১৯৪৯-এর 
৫ই মার্চ চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় 
পুর্ণ অধিবেশনের কাছে একটি রিপোর্টে মাও এই কর্মসূচী উপস্থিত করেন । 
গোড়াতে মনে হয়েছিল যে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হতে দীর্ঘ দিন 
লাগবে । কিন্তু দেশের ভেতরের এবং বাইরের ঘটন। এগোনোর গতিকে 
দিল বাড়িয়ে । ১৯৫৯-র মধ্যেই ভূমিসংস্কার সম্পূর্ণ হল--বাকী রইল সামান্য 
কিছু এলাকা1_-জাতীয় সংখ্যালঘুদের এলাকাগুলো আর স্বয়ংশাসিত 
অঞ্চলগুলো । অল্পদিনের মধ্যেই চীনের গ্রামাঞ্চলে পরস্পরকে সাহাষ্য 
করবার জন্যে ছোটো ছোটো! সংস্থা গড়ে উঠল । ১৯৫৫র মধ্যেই চাষীরা 
দাঁধি তুলল আধা-ষগ্নাজতান্ত্রিক কৃষি উৎপাদক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা 
করতে হবে যাতে জমির উন্নতি আর জল সংরক্ষণ পরিকল্পনার উন্নতি 
হয় কারণ চীনের গ্রামজীবনের চেহায়া পান্টে দিতে হবে। হাতের 
কাজের শিল্প আর পুঁজিবাদী শিল্প-বাণিজ্য ৯৯৫৬-র মধ্যেই সমাজতান্ত্রিক 
রূপ নিল। এসবের ফলে মুক্তির সাত বছরের মধ্যেই দেশের অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থ৷ মুলত সমাজতান্ত্রিক রূপ পেল । 

এই পরিবতন বিনা বাধায় হয়পি, হতে পারে না। "প্রতি পদে 
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বাধা দিয়েছে জমিদারশ্রেণী, ধনী চাঁধীর দল আর বুর্জোয়ারা । 
এদের কিছু প্রতিনিধি চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ভেতর থেকে বাধা সৃষ্টি 
করে চলেছিল। সাংস্কৃতিক বিপ্লব হবার আগে ভাল করে বোঝা যায়নি 
ষে শ্রীমান্‌ লিউ শাও-চিই ছিল পার্টির ভেতরকার এই বিশ্বাসঘাতক দলের 
নেতা। লিউর উদ্দেশ্য ছিল সমাজব্যবস্থার সমাজতান্ত্রিক পথে পরিবন 
ঠেকানো আর পুঁজিবাদী শক্তিগুলোকে জোরদার করা__ফাতে একদিন 
চীনে আবার পুঁজ্িবাদকে ফিরিয়ে আনা যায়। দীর্ঘ দিনের অসংখ্য 
ঘটনায় দেখা যাম্স লিউ শাও-চি মাও সে-তুং-এর সর্বহারা শ্রেণীর নীতির 
বিরোধিতা করে চলেছে । শহরে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে লিউ দিনের পর দিন 
বলেছ -শ বিপ্লবে জয়লাভের পর দেশবাসীর কর্তব্য হচ্ছে “নয়াগণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থাকে সৃদ় করবার জন্যে সংগ্রাম করা” (চীনের জনগণের রাজনৈতিক 
উপদেষ্টা সম্মেলনের জাতীয় কমিটিতে বক্তৃতা, নভেম্বর ৪, ১৯৫১)। 
অর্থাং আর এগ্সিয়ে যাওয়া ভাল নয়, সমাজতন্ত্রের পথে না যাওয়াই 
উচিত-_-এই হল তাঁর মনের আসল কথা । এই শয়তাঁন বলেছে যে চীনে 
পুঁজিবাদীদের বড়ো বেশি প্রাধান্য রয়েছে একথা বলা ঠিক নয়, বরং 
পুঁজিবাদ নাকি এখানে অতি সামান্যই আছে। সে এমন কথাও বলল 
যে পুঁজিবাদী শোষণ বাড়ানো! দরকার কারণ এ ধরনের শোষণ প্রগতিশীল । 
সে গ্রামাঞ্চলে ধনী কৃষকদের শোষণ বহাল রাখবার এবং -.ডিম্ে তোলবার 
পক্ষে কাজ করে চলল । চীন যাতে সমাজতন্ত্রের পথ না নেয় তার জন্যে 
লিউ শাও-চির চেষ্টার অন্ত ছিল না। ১৯৯৪৯-এর শেষের দিকে সে বলেছিল 
“সঠিক ভাবে গুরুত্ব দিয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এশে।তে চীনের 
এখনও অনেক অনেক দিন লাগবে” (চীনের জনগণের রাজনৈতিক 
উপদেষ্টা! সম্মে্গনের প্রথম অধিবেশনে বক্তৃতা, ২১এ সেন্টেম্বর, ৯৯৪৯ )। লিউ 
হিসেব করে বলেছিল যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দিকে এগোতে চীনের বিশ 
.&থেকে ত্রিশ বছর লাগবে । মাঝখানে বেশ কয্েক বছর যাবে পুঁজিবাদীদের 
সঙ্গে সহযোগিতায় । কারণ প্রথমে কলকারখান! বাড়াতে বেশ কিছু বছর 
কেটে যাবে । ভারপর কিছু বছর যাবে শিল্পের জাতীয়করণ করতে এবং 
যৌথ কৃষি চালু করতে । সে বলেছিল, ভবিষ্যতে যখন কঙ্গকারখানা এবং 
উৎপাদন বেশ বাড়বে তখনই সমাজতন্ত্রের দিকে পা বাড়ানো উচিত হবে, তার 
'সশে নয় (প্রথম জাতীয় মুব কংগ্রেসে বক্তৃতা, ১২ই মে, ৯৯৪৯ )। চমতকার 
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কথা! “ভবিষ্যতে চীনের কলকারখানায় যখন অতিরিক্ত উৎপাদন হবে সেটাই 
হবে সমাজতন্ত্রের দিকে পাড়ি দেবার সময় ” (শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের 
আলোচনা সভায় বক্তৃতা, ২৫এ এপ্রিল, ১৯৪৯)1। কি শয়তান! শিল্পে 
অতিরিক্ত উৎপাদন তে] পুঁজিবাদের একটা বিশেষ লক্ষণ! সৃতরাং লিউ 
শাঁও-চির মলের কথা এ থেকে বেরিয়ে পড়ছে.। তার একান্ত বাসনা যে চীনে 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বেড়ে চলুক । সে যে তত্বকথ! শোনাল তাঁর মধ্যে নতুন কিছু 
ছিল না। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্ধকরী সমিতির সপ্তম অধিবেশনে 
রস্কি বলেছিল, রাশিয়ায় সমাজতাস্ত্রিক উৎপাদন যে পুঁজিবাদী উৎপাদনের 
তুলনায় উন্নত তা প্রমাণ হতে পঞ্চাশ কি এক শ' বছর লাগবে । সংশোধন- 
বাদের কুংসিত ইতিহাসে ট্রট্স্কি, বুখারিনের মতো সংশোধনবাঁদীরা যা 
বলেছিল এবং লেনিন ও স্তালিন যে বজ্জাতি তত্বকে তুলোধুনো করে 
ছেড়েছিলেন লিউ তাই একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নেড়ে চেড়ে পাতে তুলে দিল । 
চীনের পঞ্চাশ কোটি কৃষকের কাছে লিউ শাও-চির তত্বের মানে ঈ্লাডালো 
এই যে শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর যন্ত্রপাতি তৈরি না হলে পিছিয়ে থাকা 
কৃষিব্যবস্থার বন্ধন থেকে তাদের মুক্তি নেই অথচ শিল্পের উন্নতি হতে অনেক 
বছর লাগবে-__অর্থাং দীর্ঘ দ্বঃখের রাত্রি তাদের সামনে । কিন্তু কৃষিতে যৌথ 
ব্যবস্থা চালু করলেই চাষীদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা এক বিপুল শক্তিকে জাগিষে 
তোলা ষায়। গ্রামাঞ্চলের বিরাট জনসংখ্যার শ্রমের শক্তি রাজনৈতিক স্পর্শ 
পেকে প্রচণ্ড গতিতে অসাধ্য-সাধন করবে । এসব সত্য লিউ আড়াল করে রাখল 
মিথ্যা প্রচারের ধোঁয়ায় ধৌয়ায়। লিউই যদ্দি চীনের একমাত্র নেতা হত 
তাহলে চীনের পঞ্চাশ কোটি কৃষক পিছিয়ে পড়ত কারণ না এগোলেই 
পিছিয়ে পড়তে হয় এবং লিউ তাদের এগোতে শুধু বারণই করছ্ছিল না, বাধাও 
পিচ্ছিল । লিউ সর্ষেসবা হতে পারলে গ্রামে জমির মালিকানার হাত 
স্দল হত, নতুন এর শ্রেশীর জমিদার এবং ধনী চাষী কৃষি-যন্ত্রপাতির ওপর 
এইচেটিয়া দখল পেত আর গরীব চাষী আর ক্ষেতমজুররা এদের কথায় 
ওঠ-বস করতে বাধ্য হত। এই রকমের পিষু-হটা খানিকটা! শুরুও হয়েছিল 
এবং লিউ তা দেখে ধৃশি হচ্ছিল কারণ দেশে প্ঁজিবাদকে আবার প্রতিষ্ঠা 
করার স্বপ্পে সে মশগুল । | 

প্রচুর কলকারখান! দেশময় ছড়িয়ে পড়া অবধি সমাজতন্ত্রের পথে পা 
বাড়ানে। ঠিক হবে না--এ তত্ব লিউ কেন প্রচার করছিল ? গ্রামাঞ্চলে এবং 
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শিল্পে পুঁজিবাদ যেন টি'কে থাকতে পারে এবং ক্রমে বাড়তে পারে এই ছিল 
তার কৃমতলব ৷ দেশের মুক্তিযুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে । ঠিক তার পরে পরেই শুধু 
কলকারখানা বাড়ানোর কথা বল। সন্দেহজনক নয় কিঃ সং লোক হলে 
লিউ গোঁড়াতেই বলত যে সমাজতান্ত্রিক রাস্তায় কলকারখান। গড়তে হবে । * 
এই সমাজতান্ত্রিক রাস্তার কথা সে যে চেপে গেল তার মানেই হল যে সে 
চায় পুঁজিবাদী রান্তায় শিল্প গড়ে উঠুক, তার মবরুব্বিরা মুনাফা লুট্ুক আর 
সুযোগ বুঝে রাস্ট্রস্্র দখল করুক, চীনের আকাশে ভোর বেশি দূর না 
এশোতেই অন্ধকার তাকে গিলে খাক। 

লিউর লাইনের বিরুদ্ধে মাও ৎসে-তুং যা বললেন তা থেকেই দুই লাইনের 
দ্বন্্ পরিষ্কার হয়ে ওঠে । দেশে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনার লাইন আর 
জনগণের একনায়কত্বকে সৃদ্বঢ় করে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার লাইন 
এই ছুই লাইনের মধ্যে দ্ন্দ্র। মাও বললেন যে পুঁজিবাদীদের মালিকানায় 
শিল্প থাকবে না তা নয় কিন্ত তা জনগণতান্ত্রিক সরকারের অর্থনৈতিক 
নিয়ন্ত্রণের বাঁধনের মধো থাকর্ে থাকবে সমাজতন্ত্রের শাসনে । 
নয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ বনাম নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতাই হবে শ্রেণী- 
সংগ্রামের প্রধান রূপ ৷ এই বীধনের মধ্যে পুঁজিবাদী শিল্পা বাড়বার সুযোগ 
পেল বটে কিন্ত তাকে সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতে শ্রাগল জনগণতাক্ত্রিক 
সরকারের ট্যাক্স-ব্যবস্থা, নিদিষ্ট বাজার দর, কীচামশর ওপর তদারকি 
আর শ্রমিকদের সুখ-সুবিধে সম্বন্ধে সরকারী নীতি । দীর্ঘ সময় নিষ্ষে নয়া- 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'পাকাঁপোক্ত' করার সে কর্মসূচী লিউ উপস্থিত করেছিল 
মাও তার কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে এটা একটা পুঁজিবাদী কর্মসূচী 
এবং এগিয়ে যাওয়ার বর্তমান স্তরে পার্টির মূল নীতির বিরোধী । 

লিউ তার বুর্জোয়া লাইন আকড়ে থাকল বলে চীনের ইতিহাসের এই স্তরে 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়ে দ্বই লাইনের বিরোধ প্রবল হল । 
পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পূর্ণ অধিবেশনে ১১৪৯-এর ৫ই মার্চ 
মাও তার রিপোর্টে বলেছিলেন যে চীন বিপ্লবের দেশজোড়া জয়লাভ 
এবং ভূমি সমধ্যার সমাধানের পরও দেশে ছ্বটো মূল ছন্্ থেকে যাবে । 
প্রথমট! . ভেতরকার--অর্থাং শ্রমিকশ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে 
দ্বন্্ব । দ্বিতীয়টা বাইরের- অর্থাৎ চীন এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর 
মধ্যে ছন্্ব। এই দ্বন্্গুলোর সমাধান করবার জন্মে পার্টি-সভ্য এবং জনগণকে 
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সাত্রাজ্যবাদী, কুয়োমিনতাং এবং বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে রাজনীতি, অর্থনীতি 
আর সংস্কৃতির দিক থেকে লড়াই করতে শিখতে হবে । তাছাড়া আন্তর্জাতিক 
শ্রেণীশক্রদের বিরুদ্ধে কৃটনীতির লড়াই কি করে চালাতে হয় তাও শিখতে 
হবে। তা! না হলে যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পাওয়া গেছে তা রক্ষা করা যাবে 
না। মাও ংসে-তুং শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর ওপর 
সব সময় বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন । তিনি বললেন ষে জনগণের একনায়কত্বের 
ভিত্তি হচ্ছে শ্রমিক, কৃষক এবং শহরের পেতিবুর্জোয়ার মৈত্রী । প্রধান 
ভিৎ শ্রমিক আর কৃষকের মৈত্রী । এই দুটি শ্রেণীই ছিল সাআীজ্যবাদ আর 
কুয়োমিনতাং-এর প্রতিক্রিয়াশীলদের ধ্বংস করবার ব্যাপারে প্রধান শক্তি । 
এদের মৈত্রীর ওপর ভর দিয়েই নয়! গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের দিকে এগোবে । 

মাও তসে-তবং যখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বের কথা তুলে ধরছেন আর তাদের 
ওপর আস্থা! রাখতে উপদেশ দিচ্ছেন তখন লিউ শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাকে 
খাটো করে দেখাচ্ছে । উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যপারে যে সর্হহারার একনায়কত্ 
এবং সমাজতান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থার কোনও ভূমিকা আছে তা' সম্পূর্ণ অস্থীকার 
করছে । শ্রমিক-কৃষক জনতাই যে সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি করে এবং তারাই 
যে ইতিহাসকে এগিয়ে লিয়ে যাওয়ার সত্যিকার শক্তির অধিকারী একথা লিউ 
বিশ্বাস করত না। তার চোখের সামনে রয়েছে শুধু পুঁজিবাদীরা অর্থাৎ 
তার প্রভুর! তাদের সাহায্যেই লিউ তার স্বপ্নের স্বর্গকে পৃথিবীর মাটিতে 
প্রতিষ্ঠা করবে ! লিউ ভেংচি কেটে বলল £ “শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেও বিশ্বাস 
করা যায় না এমন লোক আছে ।” বলল ঃ “ধরে নিয়ে! না যে শ্রমিক- 
শ্রেণীর ওপর নির্ভর করার ব্যাপারে কোনও সমস্যা নেই” ( “ভিয়েন্ংসিনে 
কাজ সম্পর্কে নির্দেশ”, এপ্রিল ২৪, ১৯৪৯) 1 যখন চীনে শ্রমিকশ্রেণী এবং 
বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রাম প্রধানত প্ুঁজিবাদকে নিয়ন্ত্রণ এবং 
সেই নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতার রূপ নিচ্ছে তখন লিউ নির্লজ্জভাবে বলল £ 
*সাত-আট বছর কোনও রকমের নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত নয়। এতে 
রাস্ট্রের, শ্রমিকশ্রেণীর এবং উৎপাদনের মঙ্গল হবে” (শিল্পপতি ও 
ব্যবসায়ীদের আলোচনা সভায় বক্তা, ২৫এ এপ্রিল, ১৯৪৯ )। লিউ 
একথাও বলেছিল, ণরাষ্ীয়্ মালিকানার এবং ব্যক্তিগত মাপিকানার 
শিল্পের মধ্যে সব ব্যাপারে পল্লামর্শ . দেওয়া-নেওয়া চলবে--কীাচামাল 
থেকে শুরু করে বিক্রি করা অবধি--এবং তারা মুজভাবে সেগুলোর 
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বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থা করবে যাতে সবাই টাকা রোজগারে ভাগ 
পায়” (এ একই বক্তৃতা )। লিউ শাও-চি ল্গজার মাথা খেয়ে খোলাখুলি 
বুর্জোয়াদের বলেই ফেলল, “আপনাদের শ্রমিকদের সঙ্গে লড়াই করতেই 
হবে। যদি আপনারা তা না পারেন তবে ভবিষ্যতে যদি আপনাদের 
কারখানাগুলে। ধ্বংস না হওয়া পর্যস্ত শ্রমিকর! লড়াই চালিয়ে যায় তবে- 
কমিউনিস্ট পার্টিকে দোষ দেবেন না কিন্তু” €এ একই বক্তৃতা)। সুতরাং 
দেখা যাচ্ছে যে তার মতে সর্বহারার নেতৃত্বে যে রাম্ট্র চলছে তার 
কাজ রুর্জোয়াদের শায়েস্তা করা নয়, শ্রমিকশ্রেণীকে শায়েস্তা কর] । 
লিউ আরও এশিয়ে গিয়ে খোলাখুলি বলল £ “আজকের দিনে আমরা'' 
একটা শ্রণীর একনায়কত্ব চাই নাঁ। আমাদের উচিত সমস্ত জনগণের 
প্রতিনিধি হওয়া” (তিয়েনংসিনে কাজ সম্পর্কে নিদের্শ, ২৪এ এপ্রিল, 
১৯৪৯ )। জনগণের প্রতি আর কমিউনিজমের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা 
আর কাকে বলে? স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে লিউ আর তার সাঙ্গাতর। 
ইতিমধ্যেই শোষকদের হাতে সেই রাজনৈতিক ক্ষমতা তুলে দেবার কাজে 
লেগে গেছে যা চীনের মেহনতী মানুষ অনেক ত্যাগ আর বুকের রক্ত দিয়ে 
সবেমাত্র পেয়েছে । নইলে সে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের বদলে দেশের 
সব মানুষের একনায়কত্বের বজ্জাতি তত্ব প্রচারে লাগবে কেন £ মাও 
ৎসে-তৃং ৫ই মার্চের রিপোর্টে গোটা দেশে ক্ষমতা দখল করবার সঠিক 
লাইন স্প্ট করে দেখিয়ে দেবার ঠিক এক মাঁস পরেই লিউ এই 
বেইমানি লাইন প্রচার করল ।' সুতরাং পেছনে পাকাপোক্ত আয়োজন 
নিশ্চয়ই ছিল । মাও এ রিপোর্টেই সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 
“বন্দুকধারী শক্তরা যখন নির্মূল হয়েছে তখনও বন্দুকহীন শক্ররা থাকবে। 
তারা আমাদের বিরুদ্ধে মরীয়! হয়ে লড়তে বাধ্য আর এই শক্রদের কখনও 
হাল্কা করে দেখ! আমাদের উচিত হরে না । আমরা ধদি এখনই সমস্যাঁটাকে 
এই ভাবে তুলে না ধরি এবং না বুঝি তাহলে আমর] অত্যন্ত গুরুতর তল 
করব ।” 

সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পর বিপ্লব তো বিশ্রাম করতে পারে না। 
যদি করে তাহলে সে তার মৃত্যু ডেকে আনবে । মাও সে-তুং-এর 
দুরদৃষ্টি সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পরেকার সংগ্রাম স্প্ট দেখতে 
পেয়েছিল । দেখতে পেয়েছিল যে সে সংগ্রাম হবে শ্রমিকশ্রেপী আর 
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বুর্জোয়া! শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম এবং তা হবে খুব জটিল আর দীর্ঘস্থায়ী । 
সুতরাং মাও প্রথম থেকেই পার্টির সামনে যে জরুরী কর্তব্য উপস্থিত 
করলেন তা হল রাজনৈতিক মতাদর্শগত, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং 
কূটনৈতিক ক্ষেত্রে সাআাজ্যবাদ, কুয়োমিনতাং এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে 
অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বিতীয় পুর্ণ 
অধিবেশনের প্রস্তাব অনুযায়ী এবং মাও সে-তুং পার্টির সাধারণ লাইন 
সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টি তীত্র সংগ্রাম 
চালিয়ে যেতে লাগল । 

মাও ৎসে-তুং ১৯৫৭-র ফেব্রুয়ারীতে বললেন, “কোন্টা জিতবে, সমাজতন্ত্র না 
ধনতন্ত্র, সে প্রশ্নের সমাধান বাস্তবিকপক্ষে এখনও হয়নি ।” তিনি আরও 
বলেছিলেন, “শ্রমিকশ্রেণী আর বুর্জোয়া! শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম, বিভিন্ন 
রাজনৈতিক শির মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রমিকশ্রেণী ও বুর্জোয়া শ্রেণীর 
মধ্যে মতাদর্শের ক্ষেত্রে শ্রেণীসংগ্রাম দীর্ঘ এবং জআকারধাকা পথ ধরে চলতে 
থাকবে এবং কখনও কখনও খুব তীত্র হয়ে উঠবে ।” লিন পিয়াও তার 
নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে এই কথাগুলো উদ্ধত করে বলছেন যে আত্তর্জাতিক 
কমিউনিস্ট আন্দোলনে তত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই সর্বপ্রথম পরিষ্কার- 
ভাবে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল যে উৎপাদনের উপায়গুলোর 
মালিকানার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর মোটামুটি হয়ে যাওয়ার পরও শ্রেণী ও 
শ্রেণীসংগ্রাম থাকবে এবং সর্বহারা! শ্রেণীকে বিপ্লব চালিয়ে যেতে হবে । 
অনেক দিন লিউ শাঁও-চির মুখোশকে লোকে মুখ মনে করত । কিন্তু সাংস্কৃতিক 
বিপ্লবের ঝড়ের ঝাপটা সে ম্ুখোশকে ছি ডে উড়িয়ে দিয়েছে । এখন ম্প্ 
হয়েছে যে সে অনেক দিনের দাগী আসামী । আমরা দেখছি যে ১৯২৩এই 
লিউ চীন বিপ্রবে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্ব কায়দা করে অস্বীকার করেছিল । প্রথম 
বিপ্লবী গৃহযুদ্ধের মুগে সে পার্টির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে শক্রর কাছে 
আত্মসমর্পণ করল। সবচেয়ে বডো কথা, আজকের সাংস্কৃতিক বিপ্লবে 
পরিষ্কার প্রমাণ হয়েছে, যে লিউ-শাও চি হচ্ছে ক্ষমতা দখলে রেখে যারা 
পুঁজিবাদের দিকে দেশকে নিয়ে যেতে চায় সেই ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান 
পাণ্ডা। তার রাজনৈতিক লাইন ধরে সে চীনে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে 
আনবার ব্যর্থ চেষ্টা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে আসছিল । তার ইচ্ছা ছিল 
দেশটাকে সাম্রাজ্যবাদ আর সংশোধনবাদের একটা উপনিবেশে পরিণত 
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করা । এই রাজনৈতিক লাইনকে কার্যকরী করার জন্যে শয়তানটার একটা 
সাংগঠনিক লাইনও ছিল । মাও সে-তুং দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে সমস্ত 
রাজনৈতিক পার্টিগুলোই কোনও না কোনও শ্রেণীর রাজনৈতিক লক্ষ্যকে 
রূপ দেবার সংগঠন । তাই কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন হবে তার রাজনীতির 
অধীন এবং এই রাজনীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ এবং রূপ দেবার হাতিয়ার । 
কিন্ত লিউ টেঁচাতে শুরু করল, রাজনীতি হবে সংগঠনের অধীন। সে 
সোজাসুজি বলে বসল, “সাংগঠনিক ব্যাপারে আমর] চরম ভাবে বাধ্য 
থাকার পক্ষপার্তী।” পার্টি-কমীদের “বাধ্য হাতিয়ার” হতে হবে অর্থাং 
নেতৃত্বের আদেশ নিঃশব্দে অন্ধের মতে! মেনে চলতে হবে । শয়তানটা পার্টি- 
কর্মীদের বিপ্লবী উদ্যোগ নষ্ট করতে চাইল । সে গণতান্ত্রিক কেক্ড্রিকতার 
নীতি দু পায়ে মাড়াল। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতাঁর পূর্বশর্তই হল পার্টির 
নেতৃস্থানীয় সংস্থাগুলোকে অবশ্যই সঠিক ভাবে পথের নিশানা দিতে হবে-_ 
পরিচালনার নীতি ও কর্মপন্থা সঠিক হওয়া চাইই চাই। কিন্তু লিউ 
শাও-চি এই আসল ব্যাপারটাকে আড়াল করার জন্যে বলল, “চরম ভাবে 
এবং বিনা শর্তে সংগঠন, মেজরিটি বা সংখ্যাগুরু এবং ওপরওয়ালাদের মানতে 
হবে ।” সাংস্কৃতিক বিপ্রবের নীতি ছিল £ সংখ্যালঘুদের রক্ষা করতে হবে। 
কারণ কখনও কখনও তাদের মধ্যেই সত্য থাকে । কিন্তু লিউ বলল, “সংখ্যার 
জোরে উপরওয়ালা ব1 কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা একবার কোন কষ্ু পাস হয়ে 
গেলে বা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়] হয়ে গেলে তা ভুল হলেও অবশ্যই মানতে 
হবে।” সে বলল, তখনও “সংখ্যালঘুর অতি অবশ্যই সংখ্যাগুরুদের” বাধ্য 
থাকবে যখন “সংখ্যালঘ্বরাই সঠিক এবং সংখ্যাগুরুদের মধ্যে সত্য নেই ।” 
অথচ ১৯৩০-এর মে মাসেই “বইপৃজা চলবে না” লেখাটিতে মাও সে-তৃং 
বলেছিলেন, “ওপরকার সংস্থার কাছ থেকে আসছে বলেই নির্দেশগুলো 
সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক মনোভাব গ্রহণ করা এবং সেগুলোকে বাস্তব অবস্থার 
আলোতে পরীক্ষা .,ও আলোচনা না করেই অন্ধভাবে পালন করা খুবই 
অন্ায়।” সম্প্রতি মাও ৎসে-তুং বলেছেন, _.য তল নেতৃত্ব বিপ্লবের ক্ষতি 
করে তাকে তাকে _বিনা শে শর্তে স্বীকার করা, উচিত নয়, ব্রং তাঁকে দৃঢ় ভাবে 
প্রতিরোধ করা উচিত” (পিপলস্‌ ডেইলি, এপ্রিল ৬, : )। দাস 
মনোভাব জাগিয়ে তোলার পেছনে লিউ-এর একটা উদ্দেশ্য হল, যে 

সব পুঁিবাদের পহিকরা ওপরওয়ালার পদ দখল করে ছিল তাদের 
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জনগণের বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করা। অনেক বছর ধরে দলত্যার্গী আর 
বিশ্বাসঘাতকদের যোগাড করে লিউ তার চারপাশে জড়ো! করেছে-_যারা 
ক্ষমতার গদী পেয়েছে এমন পুঁজিবাদের পথের পথিক আর এক দঙ্গল 
শক্রর দালাল । তারা সযত্কবে তাদের অতীত রাজনৈতিক জীবনকে 
চোখের আডাপে রাখল । তার! পরস্পরকে রক্ষা করল এবং শয়তানী কাজে 
সহযোগিতা করল । তার! পার্টিতে এবং সরকারী চাঁকরীতে গুরুত্বপুর্ণ পদ 
ছলে বলে কৌশলে দখল করল এবং অনেক কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পার্টি 
ইউনিটের নেতৃত্ব কক্স! করল। এইভাবে তারা মাও ওসে-তুংএর সর্বহারা 
সদর দপ্তরের পান্টা এক গোপন বুর্জোয়া সদর দপ্তর গডে তুলেছিল । 
আমেবিকান সাম্রাজ্যবাদীরা, সোভিয়েৎ সংশোধনবাদীরা, কুয়োমিনতাং 
দস্যুরা এবং বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়াশীলরা নিজেদের চেষ্টায় যা করতে 
পারে না এই স্বদেশী দালালরা তাদের সঙ্গে গোপনে "যোগাযষোশ করে 
তাই করল, পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন ধরাল । 
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লিউ শাও-চির মুখোশহীন মুখ একটু ভালো করে দেখতে হলে পেছনে 
ফেলে আস! ইতিহাসের আরও কয়েকটা পাতা ওস্টাতে হবে । তখন 
জাপানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধ আর জাতীয় মুক্তি মুদ্ধ জোয়ারের বেগে 
এগিয়ে চলেছে । ১৯৩৯ সাল । লিউ সাহেব তার শয়তানীতে ভরা 
“আত্মোতকর্ষ” ব1 “হাউ টু বিএ গুভ্‌ কমিউনিস্ট” বইটি ছেপে বার করল । 
এ বইয়ের কথা আগেই বলেছি । প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় অনেকবার বইটা 
ছাপা হয়েছিল । জাপানের বিরুদ্ধে দেশ রক্ষার লড়াইতে তখন দেশের 
অগুপতি মারুধের “বুকের রক্ত ঝরছে অথচ লিউর “'আত্মোংকর্ষপতে 
জাপানী সাম্রান্দ্যবাদকে হারিয়ে দেবার কথা ঘ্বপাক্ষরেও থাকছে না, 
কুয়োমিনতাংএর প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লড়বার কথা মোটেই থাকছে 
না আর সশস্ত্র শক্তির পাহায্যে রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করবার মার্কসবাদী 
লেনিনবার্ণী মৃল নীতির উল্লেখ মাত্র থাকছে না। মার্কস অনেক দিন 
আগেই শ্রেণী সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে সর্বহারার একলায়ক্থ প্রতিষ্ঠার 
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কথা বলেছিলেন । লেনিন আরেকটু জোর দিয়ে বললেন, “যারা শুধু 
শ্রেণী সং ী সংগ্রামকেই স্বীকার করে তার] এখনও মার্কসবাদী হয়ে উঠতে পারেনি, 
তাদের এখনও বুর্জোয়া চিন্তাধারা ও বুর্জোয়া রাজনীতির গণ্ডীর মধ্যে, 
দেখা যাবে... শুধু সে-ই মার্কসবাদী ষে শ্রেণী সংগ্রামের স্বীকৃতিকে 
সর্যহারার একনায়কত্ব অবধি বাড়িয়ে দেয় ।” 

লিউ শাও-চি তাঁর এক শ" পাতার “আজ্মোৎকর্ষ” বইখানিকে শ্রেণী সংগ্রামের 
কতকগুলো হাওয়াই, বুলি দিয়ে বোঝাই করেছে। কিন্তু একটি বারও 
সে বাস্তব জীবনে যে শ্রেণী সংগ্রাম হচ্ছে তার এবং সবহাঁরার একনায়কত্বের 
উল্লেখ করেনি । সর্বহারার একনায়কত্বের ষ্রোয়াচ এড়িয়ে সে যে বিশুদ্ধ 
শ্রেণী ফ. শস্মর কথা বলেছে তাতে তার প্রভূ বুর্জোয়ারা খুশি হতে পারে, 
কিন্ত বিপ্লবী জনগণ হবে ক্ষিপ্ত । লিন পিয়াও তীর নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে 
দেখিয়েছেন যে লেনিনের লেখা থেকে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্বন্ধে একটি 
অংশ তার “নাত্মোৎকর্ষ” বইখানিতে তুলে দিতে গ্রিয়ে লিউ “শ্রমিক 
শ্রেণীর একনায়কত্ব একান্ত প্রয়োজন” কথাগুলো লেনিনের উদ্ধতি থেকে 
বাদ দিয়েছিল। আগেই বলেছি, সশল্ত্র শক্তির দ্বারা ক্ষমতা দখলের 
কথাও লিউ চেপে গেল। মাও €সে-তুং জাপবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধের 
সময় ঘোষণা করলেন, “বিপ্লবের কেন্দ্রীয় কর্তব্য এবং স্পোচ্চ রূপ হচ্ছে, 
সশস্ত্র বলপ্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতা কজ্া করা, মুদ্ধের দ্বারা :-স্যার সমাধান, 
করা৷ 1” তিনি আরও ঘোষণ! করলেন যে সশন্ত্র সংগ্রাম ছড়া কমিউনিস্ট 
পার্টি আজ যা হয়েছে তা নিশ্চয়ই হতে পারত না। বুদ্ধের বছরগুলোতে 
যখন কামান গর্জনের সঙ্গে সুর মিলিয়ে মাও ৎসে-তং সশস্ত্র বিপ্লবের 
মারফৎ ক্ষমতা দখলের কথা বজ্জ কণ্ঠে ঘোষণা! করে যাচ্ছেন এবং প্রচণ্ড 
সশন্ত্র সংগ্রামেন মধো দিয়ে সে কথাকে কাজে রূপ দিচ্ছেন তখন ভগুতপস্থী 
লিউ নপুংসকের আত্ম-উন্নতির দর্শন প্রচার করছে । উদ্দেশ্য-_যারা এই 
আত্মোংকর্ষের ফাঁদে পা দেবে তার! বিপ্রবী যুদ্ধের ছায়া মাড়ী-ব না আর 
রাজনৈতিক ক্ষমত। ছিনিয়ে নেবার বিরো1ধত করবে । 

জাপবিরোধী প্রতিরোধ যুদ্ধে চীনের জনগণের জয় হল । কিন্তু আমেরিকান 
সাআজ্যবাদীর। চিয়াং কাই-শেকের প্রতিবিপ্নবী ফৌজকে অস্ত্রশস্ত্রের যোগান 
দিয়েই যাচ্ছে যাতে তাদের শীগগিরই মুক্ত এলীকাগুলোর বিরুদ্ধে লেলিকষে 
দেওয়া যায় । আমেরিকা ও চিয়ীং"এর এই কাজে সাহায্য করবার জন্যে 
লাল চীন--২২ 
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লিউ শাঁও-চি তাঁর সাংস্কৃতিক প্রচার অস্ধিযান শুরু করল। লিউ-এর এ 
সময়কার কাজকম আমরা আগেই দেখেছি । এখানে আরেকবার অল্প কথায় 
সেগুলো ঝালিয়ে নিলে সাংস্কতিক বিপ্রবকে বুঝতে সুবিধেই হবে। 
সাম্রাজ্যবাদ ও স্বদেশের প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে আত্মসমর্পণের নীতি 
প্রচারই তার কাজ। সে বলল, “চীন শাস্তি ও গণতন্ত্রের নতুন যুগে 
প্রবেশ করেছে ।” লিউর শান্তি জল মাও তসে-তংএর আগুন নেভাতে চাক, 
কারণ মাও তখন কর্মীদের ডাক দিয়েছেন, “জনগণকে সক্রিয় করে 
লড়াইতে নাবাবার চেষ্টা চরমে তোলো, জনগণের বাহিনীগুলোকে বাড়িয়ে 
তোলো এবং আমাদের পার্টির নেতৃত্বে আক্রমণকারীকে হটিয়ে দাও এবং 
এক নতুন চীন গড়ে তোলো1।” লিউ প্রচার করল, এখন নাকি সংসদীয় 
সংগ্রামই হবে লড়াইয়ের প্রধান রূপ। সঙ্গে সঙ্গে সে চেষ্টা করল গণ- 
ফৌজগুলোর ওপর পার্টির নেতৃত্ব বাতিল করতে । লিউ আট নম্বর রুট 
আম্মি আর নয়া চার নম্বর আয্মিকে “এক” করে দিয়ে চিয়াংএর “জাতীয় 
ফৌজ”-এ মিশিয়ে দিতে চাইল । এতেও সে খুশী নয়। সে আরও 
চাইল পার্টির নেতৃত্বে যে শ্রমিক-কৃষক সৈনিকরা আছে তাদের ফৌজ 
থেকে একেবারে ছুটি দিয়ে দেওয়! যাতে জনগণের সশস্ত্র বাহিনী বলে 
কোনও কিছুর আর অন্তিত্ব না থাকে, চীন বিপ্লবকে ট্রটি টিপে খুন 
করা যায় এবং অনেক রক্ত দিয়ে চীনের জনগণ যে মুক্তিকে কিনেছে 
আমেরিকা ও কুয়োমিনতাংএর পায়ে তা সপে দেওয়া যায় । 

১৯৪৯-এর এপ্রিল । সারা চীন জুড়ে নয়! গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়ের ঠিক 
আগের মুহূর্ত ৷ চীনের মুক্তি ফৌজ ইয়াংসি নদী পানর হবার জন্ত্ে প্রস্তুত হচ্ছে 
লিউ শাও-চি ছুটে গেল তিয়েনংসিনে এবং প্ুঁজিপতিদের কোলে এলিয়ে 
পড়ল । বলল, চীনে পুঁজিবাদের এখনও উত্্ল যৌবন অর্থাং অন্য দেশে 
তার আয়ু ফুরোলেও এখানে ফুরোয়নি । সুতরাং ব্যজিগত পুঁজির ওপর 
কোনও রকমের কড়াকড়ি কর! চলবে না । অর্থাৎ সপ্তম কেন্দ্রীয় কমিটির 
দ্বিতীয় পুর্ণ অধিবেশনের প্রস্তাবের সে বিরোধিতা করল । 

সংক্ষেপে বলতে গেলে চীনের নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্িবের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি সংকটের মুহূর্তে লিউ শাও-চি ও 
তার দলবল মাও তসে-তৃংএর বিপ্লবী লাইনকে কুংসিত ভাবে আক্রমণ 
করেছে এবং প্রতিবিপ্রবের পথ ধরে ষড়যন্ত্রের সাহায্যে ভাঙ্গন ধরাবার 
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প্রাথপণ চেষ্টা করেছে। স্তালিনকে সরিয়ে দিয়ে যখন গ্রুশ্চভ ক্ষমতা! 
দখল করল আর সোভিয়েং সংশোধনবাদীদের সঙ্গে আমেরিকার সাম্রাজ্য 
বাদী আর অন্য সব দেশের প্রতিবিপ্লবীদের কোলাকুলি শুরু হল আর 
যৌথভাবে চীনবিরোধী প্রচার আন্দোলনের জোয়ার বইল তখন লিউ 
আর তার সাঙ্গাংরা মরীয়া হয়ে আরও বেশি নোংরামিতে নাবল। 
গ্রশ্চভকে খুশি করার জন্যে “আত্মোৎকর্ষ” বইটির সংস্করণে 
লিউ স্তালিনের নাম কেটে বাদ দিয়ে দিল। স্তালিনের লেখা “সোভিয়েং 
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক ) ইতিহাস” থেকে যে সব 
কোঁটেশন বা উদ্ধতি লিউ এ বইয়ে আগে ব্যবহার করেছিল তাও এ 
সংস্করণ সাদ পড়ল। শুধু স্তালিনের নামটা বাদ দেওয়ায় লোকের কাছে 
হাতে নাতে ধরা পড়ে যাবে জেনে সে এক্ষেলসের নামটাও বাদ দিয়ে 
দিল। আর এতদিন বাদে জাপবিরোধী যুদ্ধের উল্লেখ করল । ভাবটা 
এমন যে নতুন সংস্করণে কিছু অদল বদল তে! হয়েই থাকে । চরম 
শয়তানীটাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলে চালিয়ে দেওয়ণর এই হল লিউবাদী 
কায়দা । 
মাওই প্রথম লিউ আর তার দলের বিপ্লববিরোধী ষড়যন্ত্র ধরতে পেরেছিলেন। 
জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় মাও প*শাধনবাদ মাথা 
চাড়া দিয়ে উঠতে পারে বলে সতর্ক থাকবার জরুরী .য়োজনের কথা 
তুললেন। এঁ কমিটির আগস্ট মাসের সভায় আর সেপ্টেম্বর মাসে অফটম 
কেন্দ্রীয় কমিটির দশম পুর্ণ অধিবেশনে মাও বিস্তারিত ভাবে মমাজতাক্ত্রিক 
পর্যায়ে পার্টির মূল লাইনের কথা তুলে ধরলেন। তিনি বললেন যে, যখন 
সমাজতন্ত্র গড়ার কাজ চলছে তখনও শ্রেণী থাকে, শ্রেণীগুলোর মধ্যেকার 
দন এবং শ্রেপ্পীসংগ্রাম থাকে, সমাজতন্ত্রের পথ আর পুঁজিবাদের পথের 
মধ্যে সংগ্রাম চলতে থাকে এবং পুঁজিবাদের ফিরে আসবার ভয় থেকেই 
যায়। এ সংগ্রাম খুব জটিল এবং দীর্ঘস্ণায়ী। সতর্কতা অনেক বাড়িকে 
দিতে হবে। সমাজতান্ত্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতেই হবে । শ্রেণীগুলোর 
মধ্যেকার দ্বন্দ এবং শ্রেণী সংগ্রাম সঠিক ভাবে বুঝতে হবে এবং সমাধান 
করতে হবে। তা না হলে চীনের মতো সমাজতান্ত্রিক দেশ উল্টে! 
পথে চলে আবার পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনবে । একথা এখন থেকে প্রতি 
,বছর, প্রতি মাস, এবং প্রতিটি দিন, নিজেরা নিজেদের মনে করিয়ে দেবে 
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যাতে এই সমস্যা সম্বন্ধে চেতনা অটুট থাকে এবং যাতে মার্কসবাদী 
লেনিনবাদী লাইন ঠিক থাকে । 

শিল্পে দুই লাইনের দ্বন্্ ইতিপূর্বে মোটামুটি দেখিয়েছি । কৃষির ব্যাপারে 
দুই লাইনের দ্বন্দেরও উল্লেখ করা হয়েছে । আরেকটু বলি। লিউ কৃষির 
সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দারুণ বিরোধী এবং সমবায় গড়ার কাজকে 
ভেতর থেকে ধ্বসিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সব সময় ব্যস্ত ছিল। যেসব চাষী 
আগে গরীব ছিল তার1 যখন নিজেদের সংগঠিত করবার দাবী তুলল লিউ 
তখন তাদের গালাগাল করল । ১৯৫০এর জানুয়ারীতে সে বলল যে তারা 
দেউলে, তাই ব্যক্তিগতভাবে চাঁষআবাদ করবার মুরদ তাদের নেই। 
পরের বছর জুলাই মাসে লিউ কৃষিতে পরস্পর সাহায্যের সংস্থাগুলো 
সমবায়ে পরিণত্ভ করবার সঠিক প্রস্তাবকে “তুল এবং কৃষিতে কাল্পনিক সমাজ- 
তন্ত্র” বলে উড়িয়ে দিল। লিউধনী কৃষককে ভিত্তি করে কৃষিব্যবস্থা গড়ে 
তোলার সমর্থক অর্থাং সে কৃষিকে পুঁজিবাদের পথে চালাতে টায়। মাও 
সে-তুং কিন্তু কৃষি এবং হাতের কাজের কারিগরি ছ্বটোঁকেই ধীরে ধীরে ধাপে 
, ধাপে অথচ সক্রিয়ভাবে আধুনিক করে তোলবার এবং যোথ রূপ দেবার 
পক্ষে । তার ১৯৪৯এর ৫ই মার্চের রিপোর্টে একথা আছে। যদি এক 
পরিবারের এক খামার' এই স্তরে কৃষিকে রেখে দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া 
হত তাহলে কিছু দিনের মধ্যেই গরীব চ'ষীরা চাঁষের যন্ত্রপাতি, বীজ, 
সার ইত্যাদির জন্যে অন্যত্র মন্ত্র খাটত আর আরও কিছু দিন পরে তাদের 
জমি বিক্রি করে ফেলতে বাধ্য হত। উংপাদকদের আর ক্রেতাদের 
কো-অপারেটিভ বা সমবায় সমিতি এবং সমবায় খণদান সমিতি গড়ে তুলে 
অগুণতি সাধারণ চাঁষী আর হাঁতের কাজের কারিগররা শুধু যে আত্মরক্ষা 
করতে পারবে তাই নয়, যৌথ ভাবে কাজ “করার সুবিধে কি তা 
ভালো করে বুঝতে পারবে । আমর! আগেই দেখেছি যে মাও তার €&ই 
মার্চের রিপোর্টে বলছেন, যদি শুধু রাষ্টীয় মালিকানা থাকে এবং সমবায় 
মারফৎ যৌথ মালিকাঁনা না থাকে তাহলে মেহনতী মানুষের ব্যক্তিগত 
মালিকানাকে যৌথ মালিকানার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব 
হবে, অসম্ভব হবে নয়া গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে ভবিষ্যতের 
সমাজতান্ত্রিক সমাক্গব্যবস্থায় অগ্রসর হওয়া, অসম্ভব হবে রাস্ট্র-ক্ষমতার 
ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বকে সুদ করা। তাই নয়া গণতান্ত্রিক 


৩৪৯ 


অর্থনৈতিক কাঠামোর পাঁচট। ভাগ হলঃ এক, রাসম্ট্রীয় মালিকান। 
( সমাজতান্ত্রিক ); দুই, সমবায় ( আধা-সমজতান্ত্রিক ); তিন, পুঁজিবাদী 
(ব্যক্তিগত ); চার, বেসরকারী (ব্যক্তিগত ) এবং পাঁচ রাষ্ট্র ও পুঁজিবাদী 
মালিকানা (যুক্ত )। | 
কিন্ত লিউ তার প্রতিক্রিয়াশীল লাইন ছাড়বার পাত্র নয়। মাও যখন কৃষি 
উৎপাদকদের সমবায়গুলো'র উচ্চ প্রশংসা! করে চলেছেন এবং অন্বদের বলছেন 
এদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে তখন লিউ সেগুলোর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব 
দেখিয়েই চলল.। সে প্রথমে সমবায়গুলে৷ গড়ার আয়োজনকে বলল 
'“আডভেঞ্চারিজম' ব। হঠকারিতা । ১৯৫৫তে যখন মাও ৎসে-তুং পিকিংএ 
অনুপস্থিত ছিলেন তখন লিউ ক্ষ্যাপার মতো সমবায়গুলোর ওপর হামলা 
কবশ ' দ্বমাসের মতধ্য সে দ্বলক্ষ সমবায় সমিতি ভেঙ্গে দিল। শয়তান 
মুক্তি দেখাল যে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যাপক হারে তৈরি না হলে যৌথ কৃষি 
সফল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই । ১৯৫৫য় প্রকাশিত “চীনের গ্রামাঞ্চলে 
সমাজতান্ত্রিক জোয়ার” নামের প্রবন্ধ-সংকলনটির একটি প্রবন্ধের ভূমিকায় 
মাও ওসে-তুং এর তীব্র সমালোচনা করেন । বলেন কিছু কমরেড আছে 
যার ছুরি চালিয়ে সমবায়গুলোকে কেটে বাদ দিতে চাঁন । অথচ দিনের পর 
দিন গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্র গড়বার উপাদান বা মাঁলমশল বেড়েই চলেছে । 
চাষীর! বিপুল সংখ্যায় সমবায় চাইছে । মীও আরও বলজেন যে অনেক 
জায়গায় পার্টির নেতারা জনগণের এই ইচ্ছার সঙ্গে তাল রেখে চলতে চাইছে 
না। এট! এক বিরাট ক্রটি। আমাদের মার্কসবারী -লেনিনবাদী লাইন 
ধরে চলতে হবে । আনন্দের সঙ্গে, উৎসাহের সঙ্গে, সমস্ত মনপ্রাণ 
দিয়ে কৃষি সমবায় আন্দোলনকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। 
মাও এর পর ঠাট্টা করে বললেন, পার্টি কমিটিগুলে! তেন লর্ড শেহ্‌ যে 
অবস্থায় পড়েছিল সে অবস্থায় না পড়ে। এই বড়োলোকটি খুব ভ্র্যাগন 
ভালোবাসত কিন্তু সত্যিকার ড্র্যাগন যেদিন এল সেদিন ভয়ে তাঁর মাথ। 
খারাপ হওয়ার যোগাড় হল। পার্টি কমিটিগুলোও বছরের পর বছর 
সমাজতন্ত্রের কথ! অলোচনা করে চলেছে, আজ যখন সমাজতন্ত্র তাদের 
খোঁজ নিতে এসেছে তখন তারা তার ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ল । 

মাও এভাবে লিউদের মুখোশ খুলে ফেলার দরুন তাদের ষড়যন্ত্র মাঝপথে 
আটকে গেল এবং মাও ঘটনাল্রোতকে উন্টে। দিকে অর্থাৎ বৈপ্রবিক পথে 
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চালিয়ে দিতে পারলেন । ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতে অর্থনীতির বিভিন্ন 
বিভাগ-ব্যক্তিগত মালিকানার শিল্প এবং বাণিজ্য, হাতের কাজের 
কারিগরি শিল্প, ইত্যাদি, ইত্যাদি-_কৃষকদের দৃষ্টীস্ত অনুসরণ করে সমাজ- 
তন্ত্রের পথে এগিয়ে চল । 

পার্টির ভেতরকার একটা মারাত্মক ষড়যন্ত্রের কথা এখনও বলাই হয়নি। 
সমাজের মধ্যে এবং পার্টির ভেতরকার দুটো লাইনের মধ্যে শ্রেণীসংগ্রাম 
বড়ো জটিল । ১৯৫৪-র বসন্ত কাল। পার্টির সপ্তম কেন্দ্রীয় কমির্টির চতুর্থ 
পূর্ণ অধিবেশনে একটি পার্টিবিরোধী ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করা হল। 
পার্টি সভ্য হয়ে পার্টির মধ্যে লুকিয়ে ছিল ছ্বজন সৃবিধাবাদী আত্ম-উন্নতি- 
পন্থী কুচক্রী--কাও কাং আর যাও শু-শিহ্‌। চীনের উত্তর-পৃব এবং পুবের 
দ্বটো গুরুত্বপুর্ণ জেলায় উচু পদ দখল করে এরা চেষ্টা করল সেই দ্টো 
জেলাকে “স্বাধীন রাজা" করে ফেলতে । কারণ হঠাৎ আক্রমণ করে রাষ্ট্র 
ক্ষমত1! দখল করার জন্যে তারা জেল! দুটোকে খাটি হিসেবে ব্যবহার 
করতে চায়। এই মড়্যন্ত্রকারীরা পেং তে-হুয়েইকে তাদের দলে পেল । 
ষড়যন্ত্রটা ধর1 পড়ায় লিউ শাও-চি খুব ঘ! খেল । কারণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 
সময় নিশ্চিত ভাবে জানা,গেল যে এই সব কিছুর পেছনে লিউ শাঁও-চির 
হাত ছিল অনেকখানি । কাঁও আর যাঁওকে লিউ কিছুতেই রক্ষা করতে পারল 
না, কিন্তু কায়দা করে সে পেং তে-হুয়েইকে উদ্ধার করল এবং প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রীর পদে তাকে বহাল রাখতে পারল । ষড়যন্ত্র চুরমার হওয়ায় দেশের 
সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে অনেক বাধা দূর হল। পার্টি সবাইকে সতর্ক 
করে দিল যে যতদিন দেশে ও বিদেশে শ্রেণী সংগ্রাম থাকবে ততদিন এই 
কাও-যাওর মতো! প্রতিবিপ্লবীরাঁও থাকবে এবং এই ধরণের ষড়যন্ত্রের চেষ্টাও 
হতে থাকবে । ঠিক এর পরেই যে সমস্যাটা বড়ো হয়ে দেখ! দেয় তা হচ্ছে 
অর্থনীতির যে নতুন বুনিয়াদ তৈরি করা হয়েছে সেটাকে কেমন করে 
পাকাপোক্ত করা যায়ী। মনে রাখতে হবে যে বছরটা হচ্ছে ১৯৫৬। 
আত্তর্জাতিক শ্রমিক-আন্দোলমের কঠিন সংকটের বছর। সোভিয়েৎ রাশিয়ার 
কমিউনিস্ট পার্টির বিংশ কংগ্রেসে খ্রুশ্ভ তার সংশোধনবাদী কর্মসূচী 
পেশ করেছে । বছরের শেষের দিকে হাঙ্গেরীতে প্রতিবিপ্রব দেখা দিল । 
তার ফলে অন্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুগোতে অত বড়ো না হলেও এ 
ধরণের ঘটনা পর পর ঘটে গেল এবং ভাতে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব 
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হর্বল হয়ে পড়ল আর টিটোর যুগোষ্লাভিয়ার পথ ধরে পুঁজিবাদ আবার 
সে সব দেশে ফিরে এল । তখন সারা পৃথিবী জুড়ে বেশীর ভাগ কমিউনিস্ট 
পার্টিতেই দুই লাইনের তর্ক ঝড় তুলেছে এবং ঙাঙ্গন নিয়ে আসছে। 
বেশীর ভাগ পুরোনো পার্টিই সংশোধনবাদী হয়ে পড়ছে--তারা হারাচ্ছে 
তাদের সমীজতান্ত্রিক লক্ষ্য এবং শ্রমিকশ্রেণীর জঙ্গী মনোভাব । গোটা 
ইউরোপে একমাত্র এন্ভার হোজার নেতৃত্বে আলবেনিয়াতে সমাজতন্ত্র 
রক্ষ! পেল । চার দিকের অবস্থা যখন এই রকম তখন চীনে সমাজতন্ত্রকে 
পাকাপোক্ত করতেই হবে। তখনকার সমস্যাগুলো! নতুন এবং জটিল এবং 
জনসাধারণের আগের অভিজ্ঞতার বাইরে । এই প্রশ্নগুলোকে সঠিক ভাবে 
সমাধানের চেষ্টা যাতে জনসাধারণ করতে পারে সেই জন্যে মাও €সে-তুং 
তার “জনগণের মধ্যেকার ছন্দ্রগুলোর সঠিক ভাবে সমাধানের চেষ্টা! প্রসঙ্গে” 
লেখাটিতে দেখিয়ে দেন কি ভাবে কি করতে হবে। গ্রুশ্চভের অনেক তত্ব 
এতে টুরমার করে দেওয়া! হল। ফলে “চীনের শ্রুশ্চভ” লিউ শাও-চির 
বিরুদ্ধে লড়তেও খুবই সুবিধে হল । 

দ্বন্্ সম্বন্ধে এই লেখাটিতে মাও তসে-তুং বিস্তারিত ভাবে আলোচন! করে 
দখান যে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের সময়ও ছ্বন্্, শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম 
থাকে । তিনি আরও দেখালেন যে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আলাদা 
আলাদ] দ্বটো দ্বন্দ্ব থাকে--একটা জনশণ ও তাদের শত্প মধ্যেকার ছন্দ্ব। 
আরেকটা জনগণের নিজেদের মধ্যেকার দন্দ্ব । শ্রমিকশ্রেণার একনায়কত্বের 
আমলে বিপ্লব চালিয়ে যাওয়ার মহান্‌ তত্টিও মাও *স-তৃং এই লেখাটিতে 
তুলে ধরলেন। লিন পিয়াও বলেছেন যে এই মহান্‌ রচনা চীনের 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সমাজতান্ত্রিক কর্মকাণ্ডের পথের ওপর উজ্ব্বল 
আলো ফেলছে এবং চলতি মহান্‌ সর্বহারার সাংস্কৃতিক বিপ্লবের তত্বের ভিংই 
হচ্ছে এই লেখাটি । 

লেখাটিতে মাও ংসে-তৃং ব্যাখ্যা করে দেখান যে যদিও চীনে উৎপাদনের 
উপায়গুলোর মালিকানার ক্ষেত্রে সশাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটেছে, তবু 
রাজনীতি এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর ব্যাপারে 
এই সাফল্য যথেষ্ট নয়। কারণ এখনও পরাজিত জমিদার ও মুসুদ্দি 
শ্রেণীগুলোর ঝড়তি পড়তি অংশ রয়ে গেছে, এখনও বুর্জোয়ীশ্রেণী আছে 
এবং পেতিবুর্জেয' শ্রেণীর চরিত্র বদলানোর কাজ সবে শুরু হয়েছে । শ্রেণী- 
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সংগ্রাম শেষ হয়নি মোটেই । মাও আরও বললেন, শ্রমিকশ্রেণী তার 
নিজস্ত বিশ্বদৃষ্টি অনুযায়ী জগতকে বদলাতে চায়, বুর্জোয়া শ্রেণীও তার 
বিশ্বদৃন্তি অনুযায়ী জগংকে পান্টাতে চায়। এই ব্যাপারে কে জিতবে, 
সমাজতন্ত্র না পুঁজিবাদ, তা এখনও ঠিক মীমাংসা হয়নি । মাও সবাইকে 
সাবধান করে দিয়ে বললেন, “যদি এই জিনিসটা যথেষ্ট পরিষ্কার ভাবে 
বোবা নাহয় অথর! একেবারেই বোঝা নাহয় তবে চরম গুরুতর তুল 
করা হবে এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে সংগ্রাম করবার প্রয়োজনকে অবহেল। 
করা হবে ।” ও 

লিউ শাও-চির যেমন চরিত্র তেমনি সুরে সে কথা বলল-_মাঁও সে- 
ত্বং-এর একেবারে উল্টো কথা । ৯৯৫৬তে লিউ বলেছিল, “চীনে সমাজতন্ত্র 
আর ধনভন্ত্রের মধ্যে কে জিতবে সে প্রশ্নের সমাধান ইতিমধ্যেই হয়ে 
গেছে ।” তার মতে সমাজতান্ত্রিক রূপাস্তরের ফলে শ্রেণী সংগ্রাম মোটামুটি 
শেষ হয়ে গেছে, দেশের ভেতরে যে শক্ররা ছিল তার৷ নিশ্চিহ্ন হয়েছে, 
জনগণ ও তাদের শক্রদের মধ্যেকার দ্বন্দ শেষ হয়েছে। সে আরও 
বলল যে চীনের পুরোনো বুর্জোয়া শ্রেণী এখন “নতুন” শুদ্ধ বুর্জোয়া 
শ্রেণীতে পরিণত হয়েছে, জমিদার ও অন্য শোষক শ্রেণী সম্থন্ধেও এ 
একই কথ]! 

পিউ এই সব অন্তুত কথ! বলতে লাগল, “আমাদের দেশে শ্রেণী বা শ্রেণী- 
সংগ্রাম আর নেই। পুঁজিপতি, জমিদার আর ধনী চাষী সবাই সমাজতন্ত্রের 
মধ্যে সামিল হবে” (“একজন বিদেশী অতিথির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা,” 
জ্বুলাই ১৩, ১৯৫৬ )। তাই “আর বিপ্লবী সংগ্রাম থাকবে না, ভূমি-সংস্কারও 
না, সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরও না। বীরপুরুষদের বীরত্ব দেখাবার কোনও 
সুদ্ধক্ষেত্র থাকবে না, কারণ আমাদের নিশ্চিহ করতে হবে এমন কোনও 
জমিদার শ্রেণী বা! বুর্জোয়া শ্রেণী থাকবে না” (“শাংহাইয়ে পার্টির সংগঠক 
কর্মীদের সম্মেলনে ভীষণ”, এপ্রিল ২৭, ১৯৫৭ )1 লিউ:শ্রেণী শক্রদের এই- 
ভাবে আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করে তাদের ষড়যন্ত্রে উৎসাহ যোগাল। সে 
বেহাঁয়ার মতো সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আক্রমণ করে বলল, “এমন কোনও 
ব্যবস্থা নেই ষ! পুরোপুরি ভালো” এবং “শুধু আমাদের ব্যবস্থাকে ভালে! বলে 
ধরে নিয়ে অন্য সব ব্যবস্থাকে খারাঁপ বল! ঠিক নয়” (“বিদেশীদের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা,” ভ্ভুন ১৭, ৯৯৫৬)। 
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ষড়যন্ত্রীর। আঘাত হানতে বেশী দেরী করল না। হাঙ্গেরীর প্রতিবিপ্নবী 
ঘটনা চীনের বুর্জোয়া শ্রেণী, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী এবং বিপ্লববিরোধীদের 
মনে উৎসাহ জাগালে।। চীনেও হাঙ্গেরীর মতে] একটা ঘটনা ঘটলে তার! 
খুশী হয়। কতকগুলে! খবরের কাগজ এবং বইয়ের প্রতিক্রিয়াশীল প্রচার, 
ছাত্র-বিক্ষোভ আর কলকারখানায় কিছু স্ট্রাইক থেকে বোঝা শেল কালো 
হাওয়া এখানেও বইতে শুরু করেছে । ধর্মঘটে অবশ্য খুব সামান্য শ্রমিকই 
যোশ দিয়েছিল । দ্ট্রাইকের কারণ আমলাতক্ত্রের অবহেলায় শ্রমিকদের 
স্যায্য দাবী অপূর্ণ থাঁকা। ধর্মঘটারা অন্যায় দাবী নিয়েও কোথাও কোথাও 
আসরে নেবেছিল কারণ তারা তাদের সাময়িক ও ব্যক্তিগত দাকীগুলোকে 
ভুল করে বড়ো। করে দেখছিল, সকলের যৌথ স্বার্থের কথা ভাবছিল না, 
বুঝছিল 7; যে সমাজভন্ত্র গড়ার সমস্যা কত রকমের এবং তা কত জটিল । 
কিছু তরুণের উত্তেজনার কারণ এই যে অতীতের তুলনায় যে উন্নতি হয়েছে 
তা তারা বুঝতে পারল ন1 এবং এমন সব দাবী করতে লাগল যেগুলে! তখন 
মেটানো সম্ভব ছিল না । 
মাও বললেন শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের আমলে এই সব অভিযোগ 
শাস্তিপুর্ণ ভাবে মেটানো যায় কারণ এগুলো হচ্ছে জনগণের নিজেদের 
মধ্যেকার দ্ন্্। “এক্য, সমালোচনা ও আত্মসমালোচনা, এঁক্য' এই সৃত্র 
অনুযায়ীই এহেন ছন্্র মেটানো যাঁয়। কিন্তু একদল বুর্দদোয়া রাজনীতিক 
এবং বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী আছে যাঁরা মরীয়া হয়ে চায় “ষ শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কত্ব বাতিল হোক । ভার জন্যে তারা বলপ্রয়োগ করতেও প্রস্তুত ৷ 
তার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকারের জন্যে আন্দোলনের ঝড় তুলল । ১৯৫৬-র 
৯৬ই নভেম্বরের এক বক্তৃতায় লিউ বলল একট! রাজনৈতিক মন্ত্রণা-সভা চাই 1 
সেট। সংসদের উচ্চতর সভা হিসেবে কাজ করবে আর "জাতীয় জনগণের 
গ্রেস' হবে সেই সংসদের নীচের সভা । এই কাঠামোর মধ্যে একটা 
পার্টি বসবে ক্ষমতার গদীতে আর আরেকটা হবে বিরোধী পক্ষ । পালা 
করে দুই পার্টি শাসন ক্ষমত। ভোগ করবে । 
এই ভাবে যখন দক্ষিণপন্থীদের দিক থেকে ক্ষমতা! দখলের চেষ্টা আরম্ভ হল 
তখন মাও তসে-তুংএর সর্ধহারার সদর দপ্তর এই আক্রমণকে কমিউনিস্ট- 
বিরোধী, . গণবিরোধী এবং সমাজতন্ত্র-বিরোধী বলে চিত্রিত করল এবং 
জনগণ এবং তাদের শ্রেণী শত্রুর মধ্যেকার দ্বন্্ব বলে ঘোষণা করল। মাও 
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সঠিক ভাবে এই দক্ষিণপন্থীী আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের অংশ বলে মনে করলেন ৷ লিউ কিন্তু দক্ষিণদের পক্ষ নিয়ে তাদের 
আক্রমণকে সমর্থন করল এবং বলল যে তাদের বিরুদ্ধে মাঁওর আন্দোলন 
সমাজের গণতান্ত্রিক উপাদান” আর পার্টির মধ্যে বিভেদ এনে দিচ্ছে। 
লিউ আরও বগল যে তখনকার অবস্থায় সরকারের একমাত্র কাঁজ হচ্ছে 
জনগণের জীবনযাত্রার প্রয়োজনগুলো মেটানো । উত্তরে মাও বললেন, 
জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব কিসের জন্যে ঃ তার প্রধান কাজই হচ্ছে 
প্রশিক্রিয়াশীল শ্রেণীগুলোকে আর দেশের মধ্যেকার যে শোষকরা 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বাধা দেবে তাদের দমন কর!, যাঁরা সমাজতান্ত্রিক 
কর্মকাগুকে ধ্বংস করতে চায় তাদের দমন করা অর্থাৎ জনগণ আর 
শক্রদের মধোকাঁর ছন্দের সমাধান করা । একনায়কত্ের দ্বিতীয় কাক্জ হচ্ছে 
দেশের ভেতরে বিদেশী শক্রর ধ্বংসমূলক কাজ বা আক্রমণ থেকে দেশকে 
রক্ষা করা । এই একনায়কত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের জনগণের পক্ষে শান্তিপূর্ণ 
শ্রমে আত্মনিয়োগ সম্ভব করে তোলা, চীনকে সমাজতান্ত্রিক দেশে পরিণত 
করা_-শিল্পে, কৃষিতে, বিজ্ঞানে সংস্কৃতিতে চীন যেন সত্যি সত্যি আধুনিক 
হয়ে ওঠে । মাঁও €সে-তুংনএর এই সর্বহারার লাইন আবার জয়লাভ করল । 
জীবনের বাস্তব সত্যগুলোকে খাটো করে দেখাচ্ছিল যে বুর্জোয়া লাইন 
তার আবার হার হল । 


চার 


কি করে সমাজতন্ত্র সবচেয়ে তাড়াতাড়ি গডে তোলা যায় এই নিয়ে 
ছুই লাইনের বিরোধ দেখা দিল। মাও €সে-তুং ভার জনগণের লাইন 
উপস্থিত করলেন | , বললেন, সর্বশক্তি দিয়ে কাজে লাগো, লক্ষ্য উচু 
রাখো-__যাতে সমাজতন্ত্র গড়ার ব্যাপারে আগের চাইতে আরও বেশি, 
আরও ক্রুত এবং আরও কম খরচে ভালো ফল পেতে পারো । সঙ্গে 
সঙ্গে লিউ বিষ উগৃরে বলল, ভাবনা চিন্তা না করে অত তাড়াহুড়ে। 
করবার কি হয়েছে, অন্যদেরও অন্য কর্মসূচী উপস্থিত করার অধিকার আছে, 
বিশেষ করে যারা সতর্ক করে দিয়ে বলছে শাসকের মতো ধীরগতিতে 
হামাগুড়ি দিয়ে চলে! । 
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৯৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ । এই আশ্র্য বছরগুলোতে চীনের জনগণ সমস্ত বাধা 
উপেক্ষা করে সমাজতন্ত্রের পথে অসাধারণ উন্নতি করল। বিশ্ব বিখ্যাত 
“চীনের বিজ্ঞান ও সভ্যতার ইতিহাস”-এর লেখক ডক্টর যোজেফ নীডহাম 
গত বছরের শেষের দিকে তার “মানুষের দীর্ঘ যাত্রা” প্রবন্ধটিতে ৯৯৪৯ 
থেকে ১৯৫৮ পর্যস্ত চীনের প্রধান প্রধান কীতিগুলোর পরিচয় সংক্ষেপে 
এই ভাবে তুলে ধরেছেন £ 

এক, দেশের ভেতরে শান্তি ও শৃঙ্খল। স্বাপন করা হল। হাজার হাজার 
বছর ধরে এরকম শাস্তি ও শৃঙ্খল! দেশে দেখা যায়নি এবং কোনে কালেই 
এহেন অবস্থা ছিল বলে মনে হয় না । 

দ্বই, চাষীদের ওপর জমিদার ও সুদখোর মহাজনের অত্যাচারের অবসান 
হল। চাঁষীপা জমি পেল এবং ক্রমে ধাপে ধাপে পরস্পর সাহায্য সংস্থা ও 
সমবায় গড়ে তোল! হল এবং শেষে .১৯৫৮তে জনগণের কমিউন গড়ে 
তোল হল । 

তিন, বড়ো বড়ো পুর্ত-কার্ধ বিশেষ করে নদী-সংরক্ষণ, বন্যা-নিরোধ এবং 
জলসেচের ব্যবস্থা হল, নতুন বন তৈরি করা হল আর এই প্রথম সারা 
দেশকে রেল লাইন ও বাঁধানো রাস্তার জাল দিয়ে ছেয়ে ফেল! হল । 

চার, পরিকল্পনার ভিত্তিতে খনিজ সম্পদের উন্নতি কর! হল এবং সোভিয়েতের 
সাহাধ্য নিযে এই প্রথম দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের দিকে লঙ্গ রেখে বিজ্ঞান- 
সম্মত প্ল্যান অনুষায়ী একটি আধুনিক শিল্প ব্যবস্থা গড়ে তোল! হল । 

পাচ, মুপ্রাম্ফীতির অবসান এবং বিশ্বের সবচেয়ে স্থিতিশীল কারেন্সি বা 
মুদ্রা-ব্যবস্থা চালু করা হল-ে কারেন্সির ক্রয়-ক্ষমতা না কমে বরং 
বেড়েছে । 

ছয়, এর আগের পুরুষের লোকদের মধ্যে ছাড়া সর্বত্র নিরক্ষরতাকে প্রাক্প 
নিশ্চিহ কর] হল । 

সাত, অবৈতনিক শিক্ষার বিপুল প্রসার হল, বিশেষ করে উচ্চতর 
শিক্ষার ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও কারিগরি শ্রিশার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া! 
হুল । 

আট, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ করে পদার্থ বিদ্যা, 
ভববিদ্যা, কৃষি, জৈবরসায়ন এবং চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে গবেষণার জন্টে 
প্রচুর অর্থ সাহাযা দেওয়া হল । 


৩৫৪৬ 


নয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে গণ-আন্দোলন সহ্জ 
সরল উপায়ে নাটকীয় ভাবে শিশু-স্বত্যু এবং সাধারণ মৃত্যুর হার কমিয়ে 
দিল এবং জাতীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি করল । 

দশ, মৌলিক সমাজসংস্কার, যেমন__বিবাহ আইন (সামস্ত যুগের বিবাহ 
প্রথা বাতিল করে নারীদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া ), সমান 
কাজের জন্যে সমান বেতন ; আঞ্চলিক কমিটিগুলোর মারফং গণতান্ত্রিক 
স্বায়তশীসন, আরও উপযুক্ত পরিমাণ পেনসন এবং স্বাস্থ্য বীমার ব্যবস্থা 
ইত্যাদি, ইত্যাদি কর! হল । 

১৯৫৮ সালে মাও যখন তার “তিনটি লাল পতাকা” তুলে ধরলেন, জনতা 
তখন সেগুলো! দারুণ উৎসাহে শক্ত হাতে আকড়ে ধরল । এই “তিনটি লাল 
পতাঁক1” হল মাওর “জনগণের লাইন", শিঞ্পে "সামনের দিকে বিরাট 
লাফ' আর গ্রামাঞ্চলে “জনগণের ক্মিউন' । চীনের ইতিহাসে এল এক 
অবাকৃ-কর1 কর্মকাণ্ডের যুগ। কোটি কোটি নির্ভীক মানুষ জীবনের সর্ব- 
ক্ষেত্রে অসাধ্য সাধন করতে শুরু করল । ঘুম হল কি না, খাওয়া! হল 
কি নাসেদ্িকে লক্ষ নেই, যে কোনও ত্যাগ স্বীকার করে দেশকে তারা 
সামনের দিকে এগিয়ে দেবেই দেবে । কিছুত্বল নিশ্চয়ই হল, কিন্ত এতো 
বড়ো গণ-আন্দোলনে ভুল তো! হবেই, হতে বাধ্য । ভবলের পাশে লাভ 
খতিয়ে দেখলে বোঝা যায় লাভের তুলনায় ভূল কিছুই নয়। “সামনের 
দিকে বিরাট লাফ' আশ্চর্য ভাবে সফল হয়েছে । সারা বিশ্বের মানুষ 
স্বীকার করেছে যে অর্থনীতির দিক থেকে আর বিজ্ঞান এবং এঞ্জিনিয়ারিংএ 
চীন যে পরে এত উন্নতি করেছে তার ভিং তৈরী হয়েছিল এই তিন লাল 
পতাকাকে কেন্দ্র করে যে অসাধারণ কর্মকাণ্ডের যুগ এসেছিল সেই 
আশ্চর্য মুগে । এই অগ্রগতি ঠেকাতে না পেরে লিউ হাত কামড়াতে 
লাগল আর এর নিন্দা শুরু করল । বিশ্বময় প্রতিক্রিয়াশীলর। তখন চীনের 
সামনের দিকে বিরাট লাফ'-এর নিন্দায় পঞ্চমুখ কারণ সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি 
তাদের বুকে শেলের মতো লাগে । লিউ এই খেউড়ে যোগ দিল । সমাঁজ- 
তন্ত্রকে ঠেকানো যাচ্ছে না, কি আফশোষ ! 

"তরু চেটা ছাড়ে না জিউ । ১৯৫৯-এর আগস্ট মাসে লু শান-এ রাজনৈতিক 
ব্যুরোর সভ। বসল। সেখানে পার্টির ভেতরকার ছন্থ একটা চরম রূপ 
নিল। লিউ এবার পেং তে-্য়েইকে সামনে এগিয়ে দিল । পেং 
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“তিনটি লাল পতাকা”-র ওপর দত মুখ খিচিয়ে ধাঁপিয়ে পড়ল, বলল 
ওগুলো হচ্ছে “পেতিরুর্জোয়া পাগলামো' ৷ যে ক্রুটিগুলো তখন প্রায় দূর 
হয়ে এসেছে এবং যেগুলে? ছিল একান্তই সাময়িক সেগুলো সে ফুলিয়ে 
ফাপিয়ে তুলে ধরল তার বক্তৃতায় । মাঁও তসে-তুং নিজে এই চ্যালেঞ্জের 
মোকাবেলা করলেন, দেখালেন দোঁষক্রটি সত্বেও সাফল্য দারুণ হয়েছে, 
আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবন। খুবই উজ্্বল। তারপর মাও আস্ল কথা পাঁডলেন। 
বললেন, আজকের দিনের প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে এই যে দক্ষিণপন্থীরা! পার্টিকে 
আক্রমণ করছে, জনগণকে আক্রমণ করছে আর আক্রমণ কারছ সমাজতন্ত্র 
গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের অসাধারণ উৎসাহকে । তিনি এই দক্ষিণপন্থী 
আক্রমণকারীদের নাম দিলেন রাজনৈতিক ফাঁটকাবাজ বা জ্য়াড়ী। 
দক্ষিণরা রেগে অস্থির । দারুণ তর্ক হল। ভালোই হল। মুক্তির ঝড়ে 
পেং তে-নুয়েইর মুখোশ গেল উডে। তাঁর সত্যিকার চেহারা বেরিয়ে 
পড়তেই দেখা গেল তা অসহ্য । সুতরাং প্রতিরক্ষা! মন্ত্রীর চাকরী থেকে 
ভাঁকে বরখাস্ত করা হল। বুকে অনেক ব্যথা নিয়ে লিউ দেশময় ঘুরে ঘুরে 
বক্তৃতা করে বোঝাতে চেষ্টা করল যে পেং তে-হুয়েইকে বরখাস্ত করা 
'ভুল' হয়েছে । প্রথমটা লিউ লু শান সভার দলিলকে পাল্টে নামকে 
ওয়ান্তে “বামপন্থী বিচ্যুতি” বিরুদ্ধে, আসলে “তিনটি লাল পতকণ”র বিরুদ্ধে 
লড়বার হাতিয়ার হিসেষে তাঁকে ব্যবহার করতে চাইল ৷ পুর সে সরাসরি 
নু শান সভাকে আক্রমণ করে বলে বসল, “লু শান সভা একটা তুল 
করেছে । এই সভার দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়ীই করা উচিত হয়নি" 
(সিনানে সংগঠক কর্মীদের সভায় ভাষণ, জুলাই ৯, ৯৯৬৪ )। 

লিউ সবচেয়ে বেশী ছেল্লা করত মাও তসে-ত্বং-এর এই বিখ্যাত কথাটিকে, 
“রাজনীতির নির্দেশ মেনে চলো |” কথাটার মানে হচ্ছে এই যে সব কাজে 
রাজনৈতিক চেতনাই হবে অগ্রগতির মূল চালক-শক্তি। লিউ শয়তানটার 
উদ্যেশ্য ছিল “টেকনিক' বা প্র্োগবিদ্যায় দক্ষতার ওপর জোর দিয়ে বুর্জোয়া 
এক্সপার্ট বা! গুণীদের উচু পদে বসাঁনো'। এট] হবে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার 
শুরু। ক্রমে লিউ করবে কি শ্রমিকশ্রেণী এবং তার মিত্রদের অর্থাং 
পারীব ও মধ্য চাষীদের নীচের সুরের অর্থাৎ “ছেোটোলোকদের” হাত থেকে 
ক্ষমত1 কেড়ে নিয়ে দুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টাকে জোরদার 
করবে । সুতরাং লিউ মোটেই চায় না যে সর্বহারার মতাদর্শ জনগণের 
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মধ্যে ঢুকে তাদের জঙ্গী করে তোলে । নানা কায়দায় সে মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদ এবং মাও সে-তুং-এর চিন্তাধারার প্রচারকে ঠেকাতে চেষ্টা 
করল। 


পাচ 


সংস্কৃতির ক্ষেত্রে লিউর এজেপ্টরা বেশ সক্রিয় ছিল । এদের মধ্যে চো 
ইস্সাং-এর জ্ড়ি মেল! ভার । 

জনগণের প্রজাতন্ত্রের পুরো দ্ববছর বয়েস তখনও হয়নি । ১৯৫১ সাল। 
ভূমিসংস্কার ও প্রতিবিপ্রবীদের মমন করার আন্দোলন তখন পুরো দমে 
চলছে । বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সামন্তবাদের ঝড়তি-পড়ভি অংশ এক 
জোট হয়ে ষড়যন্ত্র করে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ওপর সাংস্কৃতিক 
আঘাত হানতে শুরু 'করল। তারা একখানি ফিল্ম বার করল । নাম 
“উ সুন-এর জীবন-কথা”। উ সুন ছিল চিং রাজ বংশের রাজত্বের 
সময়কার একজন প্রতিক্রিয়াশীল বড়ো জমিদার, সৃদখোর মহাজন এবং 
ঠগবাজ লোক । কিন্ত “উ সৃন-এর জীবন-কথা” ছবিটিতে এই বদমায়েসকে 
কর! হয়েছে একজন মহান লোক যিনি গরীব চাষীদের ছেলেমেয়েদের 
“লেখাপড়ার স্ুযৌগ দেবার জন্যে সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তত। চৌ ইয়াং 
ও তার সুবিধাবাদী গ্রুপ এই ছবিটি তৈরির ব্যাপারে যথেষ্ট সাহাষ্য 
করে। ছবিটি প্রচার করার উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে উল্টো হাওয়া বওয়ানেশ ! 
ছবিটিতে জমিদারঞ্রের্ণী ও তাদের পা-চাটাদের উচ্চ প্রশংসা ছিল, লঙ্জাহীন 
দাসত্ব ও আত্মসমর্পণের পক্ষে প্রচার ছিল আর ছিল কৃষকদের বিপ্লবী 
আন্দোলনের তীব্র নিন্দা । মুক্তিবন্ধ সফল হওয়ার অনেক আগেই কৃয়ো- 
মিনতাং প্রতিক্রিয়াশীঙগর1! এই নোংরা ফিল্টি তৈরি করবার কাজ শুরু 
করে। কিন্ত কাজ শেষ না হতেই মুক্তি ফৌজের কামান গর্জন শোনা 
গেল। কুয়োমিতাং-এক় শয়তানরা যে ছবি অর্ধেক তৈরী করে ফেলে 
বাখঘে বাধ্য হয়েছিল চো ইয়াং-এর সংশোধনবাদী গ্রুপের এক চাই 
সিয়। ইয়েন দেশের মুক্তির পর নিজে তদ্বির-তদারক করে সেই ছবিটিকে 
সম্পূর্ণ করল। প্রতিবিপ্লবী কাজে কিনিষ্ঠা! ছবিটি দেখানো শুরু হতে 


৩৫৯ 


হতেই পার্টির ভেতরের এবং বাইরের বুর্জোয়! শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ছবিটি 
সম্বন্ধে জোর ঢাক পেটানো শুরু করল । তার! জনসাধারণকে ডাক দিয়ে 
বলল উ সুনের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই প্রচারকরা 
চেয়েছিল যে মেহনতী শ্রেণী যেন উ সুনের মতো জমিদার শ্রেণী এবং 
বুর্জোয়া শ্রেণীর পায়ে পড়ে তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করে । মাও তসে- 
তবং নিজে “উস্ননের জীবন-কথা”র সমালোচনার সূত্রপাত করেন। মে"র 
২০ তারিখে তিনি রেনমিন রিবাঁও পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ 
লেখেন । প্রবন্ধটির নাম “উ সুনের জীবন-কথা ফিল্সটি সম্পর্কে আলোচনার 
প্রতি একটু গুরুতর মনোযোগ দিন।” এই প্রবন্ধটিতে তিনি খুব ধারালো 
ভাষায় কমিউনিস্ট পার্টির সেই সব সদস্যদের আক্রমণ করেন যাদের 
“মার্কসব'দে প্ররোপুরি দখল আছে বলে শোনা যায়” । এই মার্কসবাদীরা 
বুর্জোয়া মতাদর্শের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে । মনে রাখতে হবে 
চো ইয়াং তখন চীনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রচার 
বিভাগের সহবণরী পরিচালক এবং সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের মধ্যেকার 
নেতৃস্থানীয় পার্টি সদস্যদের গ্রুপের সম্পাদক । সে ধরি মাছ না ছুই 
পানি গোছের ভাব নিয়ে বলল, “অনেক দিন আগে আমি “উ সুনের 
জীবন-কথা” দেখেছিলাম ।” আসলে কিন্ত তার অনুমতি নিয়েই দেশময় 
ছবিটি দেখানো হয়েছিল। মাও সে-তুং-এর চেষ্টায় উ সুনের 
সত্যিকার ইতিহাস জানার জন্যে একট। তথ্য সংগ্রহের দূ” তৈরী হল। 
এই তথ্য সংগ্রহের কাজে চৌ ইয়াংএর লোকেরা নানা কায়দায় বাধ! 
দিল। কিন্তু জনগণের সাহায্যে অনুসন্ধানের কাজ চলল। তথ্য যা 
আবিষ্কার হল তাতে স্পষ্ট প্রমাণ হল যে উ সুন ছিল একজন চরম 
প্রতিক্রিয়াশীল বড়ো জমিদার, সুদখোর মহাজন এবং ঠগ। 

১৯৫৪ সাল। তখন চীনের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর জীবনের গভীরে 
প্রবেশ করছে । ইউ পিংপোর “লাল কুহুরীর স্বপ্ন সম্বন্ধে আলোচনা” 
বইখানির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল। পাটিঃতার সাধারণ লাইন হিসেবে 
তখন প্রচার করেছে যে সমাজতান্ত্রিক শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে এবং 
কৃষিতে, হাতের কাজের কারিগরিতে এবং পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যে 
সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর আনতে হবে। বুর্জোয়া শ্রেণীর এসব জিনিস 
মোটেই পছন্দ হবার কথা নয়। তারা তাই সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলোর ওপর 
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আক্রমণ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং ব্যাকুল ভাবে পাটির ভেতর দালাল খুঁজে 
বেড়াচ্ছে । এই সময় কাও আর যাওর পার্টি নেতৃত্ব দখল করবার ষড়যন্ত্র 
ধর] পড়েছে । স্তালিনের ম্বত্যু হয়েছে, তাই এই সময় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
আধুনিক সংশোধনবাদের প্রতিবিপ্লবী ঝোক ক্ষ্যাপার মতো! বাড়াবাড়ি শুরু 
করেছে । চীনের শিল্প-সাহিত্যের ওপর এর প্রভাব পড়ল। পার্টির 
ভেতরে এবং বাইরে বুর্জোয়! প্রতিক্রিয়াশীলরা সক্রিয় হয়ে ওঠল। পার্টির 
ভেতরকার সংশোধনবাদীদের পাণ্ড ছিল চো ইয়াং । এই সংশোধনবাদীর। 
বুর্জোয়া “পণ্ডিতদের” প্রশংসা করে করে একেবারে আকাশে তুলে দিত। 
আরেক দিকে তারা উঠতি মার্কসবাদী শক্িগুলোকে জবরদস্তি করে 
দাবানোর চেষ্টা করত । হু শি-র প্রতিবিপ্লবী ভাববাদী দর্শনকে তারা পুরো 
মদং দিত অথচ বুর্জোয়।.শ্রেণীর বিরুদ্ধে কেউ যদি সমালোচনা করত তাকে 
নির্দয় ভাবে দমন করত । এই ভাবে তারা সমাজতান্ত্রিক বূপাস্তরের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালাত । মাও সে-তুং নিজে উদ্যোগী হয়ে “লাল 
কু$ুরীর স্বপ্র” সম্বন্ধে আলোচনা” বইখানি আর হু শি-র প্রতিবিপ্রবী 
মতাদর্শের সমালোচনা শুর করেন। মাও পার্টিকে একটা চিঠিতে 
জানালেন যে কিছু ল্লোক নিজেদের “কেউ কেটা” মনে করে এবং 
বুর্জোয়া শ্রেণীর সমালোচনার গলা টিপে ধরে। মাও “উ সনের 
জীবন-কথা”-র সঙ্গে “চিং রাজদরবারের ভেতরকার কাহিনী” ফিল্মটির 
উল্লেখ করেন । দ্বিতীয় ফিল্মটি ১৯৫০-এ পিকিং-এ দেখানো হয় । আমরা 
ইতিপূর্বে এই ছবিটির উল্লেখ করেছি । দাসমনোভাঁব 2এবং সাম্রাজ্য- 
বাদের কাছে আত্মসমর্পণের পক্ষে প্রচার করাই ছিল এই নোংরা ফিল্টির 
উদ্দেশ্য । এই কাঁজ করতে গিয়ে ফিল্মটি বক্সার বা ঈ হো-তুয়ান আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে জঘন্য কুৎস। প্রচার করে । মাঁও সে-তুং বলেন যে ছবিটি দেশের 
প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ছবি অথচ দেশময় এটাকে দেখিয়ে বেড়ানো হচ্ছে । 
তিনি আরও বললেন যে যদিও “উ সুনের জীবন-কথা”-র সমালোচনা করা 
হয়েছে তবু তা থেকে কোনও শিক্ষা গ্রহণ করা হয়নি। ইউ পিং-পোর 
ভাববাদী দর্শনকে সহ কর! হচ্ছে এবং “কেউ কেটা নয়” এমন লোকেরা 
পিংপোর সমীলোচনা করে যে সব প্রবন্ধ লিখছে সেগুলোকে প্রকাশ 
করবার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। যাঁরা এই সুযোগ দিচ্ছে না তাদের সর্দার 
হচ্ছে চো ইয়াং । দলের অন্য পাণ্ধর] হচ্ছে তিং লিং, ফেং সুয়ে-ফেং ইত্যাদি । 
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১৯৫৪-৫৫তে হু ফেংএর প্রতিবিপ্রবী জোটের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম চলল । 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি মাও ওসে-তুং-এর নেতৃত্বে এই সংগ্রাম পরিচালন! 
করল । হু ফেং একজন প্রভিবিপ্রবী দলত্যাগী বেইমান ॥। সে পোপনে 
পার্টির মধ্যে দুকে পড়েছিল । মুক্তি যুদ্ধ সফল হওয়ার পর সে শিল্পী ও 
সাহিত্যিকদের একট] চক্রের সঙ্গে সামিল হয়। উদ্দেশ্য প্রতিবিপ্রবকে মঙগং 
দেওয়া । চো ইয়াং-এর মতাদর্শ মূলত ছু ফেং-এর মতোই ছিল। হু ফেং- 
এর মতে! সে অনবরত প্রচার করত “আর্টের ক্ষেত্রে সত্যবাদিতাই হচ্ছে 
সর্ধোচ্চ নীতি” এবং সে মার্কসীয় বিশ্বদ্ুষ্টি ও মাও ংসে-তুং-এর চিন্তাধারার 
বিরোধিতা করত । হু ফেং-এর মতোই সে সাহিত্য ও শিল্পকে শ্রমিক, 
কৃষক ও সৈনিকদের স্বার্থে ব্যবহার করার বিরোধী ছিল এবং মেহনসা 
জনগণের সংগ্রামের সার্থী যে লেখকরা তাদেরও বিরোধী ছিল । হু ফেং-এর 
মতোই চে ইয়াং সমাজের পক্ষে গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে লেখার বিরোধী ছিল 
কারণ তাঁর মতে লেখকের বিষয়বন্ত বাছাই করবার ব্যাপারে “পুর্ণ স্বাধীনদ্কা” 
থাক। দরকার । হু ফেং-এর মতোই সে বুর্জোয়া মানবতাবাদ প্রচার করছ 
এবং শ্রেণী সংগ্রামের বিরবোধিত1 করত । চো বলত, “লেখা হচ্ছে একজন 
লেখকের জীবনকে ভালো করে বোঝার প্রক্রিয়া,” “বস্তজগং ও মনের 
জগতের প্ররোপুরি মিশে যাওয়া,” “একেবারে গলে গিয়ে বাইরের জগনের 
সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া” । এই সব অনেক ধোয়াটে কাব্যিক কথা 
বলে সে হু ফেং-এর মতে সাহিত্য রচনায় চরম ভাববাদী অ.দর্শের সমর্থন 
করত । হু ফেং-এর মতোই সেমনে করত যে পশ্চিমী দ্বনি:।র বুর্জোয়া 
সাহিত্য ও শিল্পকল! হচ্ছে সংস্কৃতির সব চেয়ে উ ছু চূড়া, উন্নতির চরম শিখর । 
তবে চে! ছিল চরম ধৃত । তাই যখন হু ফেং-এর বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ 
করে প্রগতিশীলদের পক্ষ থেকে বলা হল যেএঁ শয়তান ও তার দসবলের 
আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে চীনের কমিউনিস্ট. পার্টি এবং মাও তসে-ত্ুং-এর 
চিন্তাধারা তখন চো ইয়াং শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাও ংসে-তৃং-এর 
লাইনের পক্ষে মহা ভক্তের মতো প্রচার শুরু করল । তার লালবাণ্ 
ওড়ানো মানে রংএ ছোপানো মেকী “লাল বাণ্ডা" দিয়ে শ্রমিক-কষকের 
রক্তে লাল সত্যিকারের লাল কাগাকে ঘায়েল করার চেষ্টা। চৌ-র 
সুবিধাবাদ অ।র জোচ্চুরির অন্ত ছিল না। তল ধরা পড়লেই সে মাও- 
তসে-তুং-এর ভক্ত সাজত আর আত্ম-সমালোচনা করত । তারপর আবার 


লাল চীন--২৩ 
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সুযোগ বুঝে বেশী আত্ম-সমালোচনা হয়ে গেছে বলে উপ্টো সুর গাইত। 
বার বার এই কায়ুদ। সে নিয়েছে । কিন্তু শেয়াল লেজ লুকোতে পারে না । 
হুশি আর হু ফেং-এর গরম সমালোচনার আবহাঁওয়াটা একটু নরম 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চৌ ইয়াং আবার দক্ষিণপন্থী সাহিত্যের ঝাণ্ডা নিষ্বে 
পথে নাবল । ১৯৫৫-র নভেম্বরে সে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করল । নাম-_ 
“লীভস্‌ অব গ্রাস এবং ডন কুইক্‌সটের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি” । তখন 
কৃষি সমবায় সম্পর্কে মাও «সে-ত্বং-এর রিপো্ট বেরিয়েছে এবং তাতে 
দক্ষিণপন্থী সৃবিধাবাদের খুব জোরদার সমালোচনা করা হয়েছে । আরেক 
দিকে তখন এক বিরাট সমীজতান্ত্রিক আন্দোলনে গ্রামাঞ্চল তোলপাড় । 
মাও তসে-তুং সাহিত্য ও শিল্প কর্মীদের গ্রামাঞ্চলে চলে যাবার ডাক 
দিয়েছেন কারণ তাদের যোগ দিতে হবে জনগণের আগুন-ভরা আন্দোলনে 
আর লিখতে হবে রাশি রাশি লেখা “লক্ষ লক্ষ" বীরদের সম্বন্ধে । 
গণ-আন্দোলনের এমন একটা বন্যার মুহূরকে চৌ ইয়াং বেছে নিল 
হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে ডন কুইকৃসটের “উচু দরের সুনীতির 
আদর্শ” প্রচারের জন্মে । অথচ কুইকৃসটের আদর্শ মানেই হচ্ছে বুর্জোয়া 
শ্রেণীর সুনীতির আদর্শ । কুইকৃসটের প্রশংসার চেয়েও চো ইয়াং-এর 
হুইটম্যানের প্রশংসা শুনলে বেশী গা ঘিন্‌ ঘিন করে! “লীভস্‌ অব 
গ্রাস্‌* বাঁ “ঘাসের পণ” নামের কবিতার বইটির লেখক আমেরিকার 
বিখ্যাত কবি হচ্ছেন এই হুইটম্যান্া। তিনি উনিশ শতকের একজন 
বুর্জোয়া কবি। চৌ লেখকদের বলল সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করার হুইটম্যানী 
আদর্শ তারা যেন অনুসরণ করে । হুইটম্যানের লেখা থেকে খুঁজে খুঁজে 
মালমশলা যোগাড় করে চো “এক নতৃন ধরনের মানুষ"-এর মৃতি তৈরী 
করল এবং বলল চখনের জনগণকে সেই আদর্শ মানুষটির অনুকরণ করতে 
হবে! চো মহাপস্তিতের ভঙ্গীতে লিখল হুইটম্যানের উল্লেখ করবার মতে। 
কবি-কীত্তি হচ্ছে একটি অপূর্ব “মানব” মৃত্ি সৃষ্টি করা । তার কবিতাগুলো 
পড়ার পর আমর! যেন চোখে দেখতে পাই এই হুইটম্যানীয় ঢঙ্চের মানুষটিকে 
-এক নতুন ধরণের মানুষ, শক্তিমান্‌্, উদার-হৃদয়, যার আকাঙ্মা উ'ছু- 
দরের, যার হাঁত দুটে) সৃষ্টির কাজে নিপুণ ও কম্রত আর যার মনে অনন্ত 
আশা । “সৃষ্টির কাজে নিপুণ ও কর্মরত” হাতের কথা পড়ে কেউ ভাবতে 
পারেন যে হুইট্ম্যান মেহনতী মানুষের কথা লিখেছিলেন । কিন্তু ঘা মোটেই 
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নয়। “ঘাসের পাতা” কাব্যে হুইটম্যান যে “মানব”কে তুলে ধরেছেন 
সে সংসারের সঙ্গে সম্পর্কহীন অবাস্তব কিছু নয় আবার শ্রমিক শ্রেণীর 
মানুষও নয়, সে হচ্ছে আমেরিকান বুর্জোয়া শ্রেণীর “মানব” । জাতির 
ইতিহাসের যে আশ্চর্য শুভ লগ্নে কোটি কোট শ্রমিক ও কৃষক সমাজ- 
তন্ত্রের পথ ধরে কৃষি, হাতের কাজ এবং পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যের 
বৈপ্লবিক পরিবন ঘটাচ্ছিল, যখন লক্ষ লক্ষ সমাজতান্ত্রিক বীরের 
আবির্ভাব ঘটছিল ঠিক তখন চৌ মহাঁশয় আর কিছু খুঁজে পেল না, 
মেকী ও প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া “গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা” আর বুর্জায়! 
ধরনের “উছ্ধ দরের আশা আকাঙ্া”কে দারুণ প্রশংস। করল এবং 
“সংগ্রামে অংশগ্রহণ”-এর “দৃষ্টান্ত” হিসেবে তুলে ধরল হুইটম্যানকে। 
আমেরিকান বুর্জোয়া শ্রেণীর ঠিক ঠিক প্রতিনিধি যে মানুষটি তাকে চো 
বলল “এক নুন ধরনের মানুষ,” “এক চমৎকার উদাহরণ”! আর 
ডন কুইকৃসটের নৈতিক আদর্শ হল “উদ্ু্দরের সুনীতির আদর্শ” ষা 
অনুশীলন করতে হবে এবং অনুকরণ করতে হবে! এট! চে ইয়াংএর দিক 
থেকে খোলাখুলি ভ।বে মাও ওসে-তুংএর চিন্তাধারার বিরোধিতা, ষাট 
কোটি মেহনতী মানুষের দ্বনিয়া কাপানো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধিত1 । 
আরেক দিকে চো ইয়াংএর এই শয়তানীর উদ্দেশ্য হল শহরে ও গ্রামে 
বুর্জোয়া ও দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীদের কাণে কাণে বলা দমে যেয়ো না, 
“চির আশাবাদী” হও এবং দৃঢ় ভাবে সমাজতান্ত্রিক রূপাস্তরেহ বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ চালাও আর পুঁজিবাদের পথ আকডে ধরে থাকো । 

আমর] জানি চীনে যে প্রতিক্রিয়াশীল সংশোধনবাদী স্রোত বইল তার 
আস্তর্জীতিক কারণ ছিল । সৌভিয়েং ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটির বিংশ 
কংগ্রেসের পর আন্তর্জাতিক সংশোধনবাদ ঘোমটা! ফেলে দিয়ে.আসরে নাল 
এবং তাঁতে চীনের সংশোধনবাদশর। উৎসাহ পেল । ১৯৫৬তে বিংশ কংগ্রেসের 
পর একটা! প্রকাশ্য সভায় চো বলল আমাদের শুধু যে সৌভিয়েং ইউনিয়নের 
কাছ থেকেই শিখতে হবে তাই নয়, পুঁজিবাদী দেশগুলোর প্রগতিশীল 
শিল্প-সাহিত্য থেকেও শিখতে হবে। এই প্রসঙ্গে চো “মাদাম কা'ব” 
নামে আমেরিকান ফিল্সটর প্রশংসা করল । বলল, ফিল্মটিতে কমিউনিস্ট 
বিশ্বদৃষ্টি প্রকাশ “পেয়েছে । চো আরও বলল যে এই কারণেই পুঁজিবাদী 
দেশের প্রগতিশীল শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
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গড়ে তোল! .উচিত। তাদের মধ্যে যা ভালো তা আমাদের নিজেদের 
মধ্যে নিতে হবে এবং এরকম নিতে নিতেই আমর! পরস্পরের ওপর 
প্রভাব আনতে পারব । 

চোঁ ইয়াংএর এই তত্ব “শান্তিপূর্ণ পরিবর্তনের” তত্ব, বিপ্লব-বিরোধী তত্ব। 
আসলে মার্কসীয় দৃষ্টিতে দেখলে “মাদাম কুরি” একটি প্রতিক্রিয়াশীল 
ছবি। রুজভেল্টের আমলে তৈরী এ ছবি বুর্জোয়া! মানবতা, শান্তিবাদ, 
ব্যক্তিগত সংগ্রাম, ব্যক্তিগত খ্যাতির পিছনে ছোট', শ্রেণী সহযোগিতা 
ইত্যাদি প্রতিবিপ্লবী আদর্শ প্রচারের জন্যে তৈরি হয়েছিল । ফিল্টি প্রচার 
করল যে বৈজ্ঞানিক গবেষণ1 সব শ্রেণী ও রাজনীতির উদ্দধে এবং গোটা 
মানবজাতির সেবায় লাগে । সৃতরাঁং এই ছবিটির উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকান 
একচেটিয়া পুঁজিপতিদের চরম মুনাফা লুটতে সাহায্য করা । শ্রমিক শ্রেণী 
যেন শ্রেণী সংগ্রামের পথ ছেড়ে ব্যক্তিগত চেষ্টায় সমাজের ওপর তলায় 
উঠতে চেস্টা করে এই উদ্দেশ্যেই এই বুর্জোয়া প্রচার । চৌ-র কাছে কিন্ত 
আদর্শটা পছন্দসই এবং কয়েক বছর ধরে তার এবং তার নোংর। দলের 
পরিচালনায় প্রচুর বজ্জাতি ফিল্ম বার হল। চো ইয়াং তার বক্তৃতা ও 
প্রবন্ধে “প্রচার সাহিত্য”-কে আক্রমণ করল কারণ সে সাহিত্য 
সর্বহারা শ্রেণী ও কমিউনিজমের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রচার করে । সে “শিল্পীর 
গ্বাধীনত1” দাবী করল লেখার বিষয়বস্তু বাছাই করবার ব্যাপারে । 
১৯৫৭র বসন্ত কাঁলে চৌ-এর বজ্জাতি যেন নতুন জীবন পেল । এপ্রিল 
মাসে চো অসংখ্য সভার আয়োজন করল । উদ্দেশ্য আগুন উদ্ষে দেওয়া, 
অশান্তি সৃষ্টিতে সাহায্য করা, “কড়াকড়ি”-র বিরোধিত1 করা, “বরফ-গল”-র 
দাবী কর! অর্থাৎ এক কথায় পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনা । চৌ ইয়াং 
বলল যে ষারা কোটি কোটি কমিউনিস্টকে হত্যা করতে বলে ভারা যে 
প্রতিবিপ্রবী হবেই হবে একথা বলা যায় না! লোকটা চরম দক্ষিণপন্থথী 
হলেও অনেকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত। কারণ প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হলেই সে ভোল পণন্টে মহা বিপ্ভবী সেজে বসত । 

তিং লিং, চেন চি-সিয়া এবং ফেন সুয়ে-ফেংএর মতো প্রতিক্রিয়াশীল 
লেখকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সুযোগকে ব্যবহার করে সে দেখাতে 
চাইল যে সেছিল “বরাবরই নির্ভুল” । চো ইয়াং তার “সাহিত্য ও শিল্পের 
ক্ষেত্রে বিরাট বিতক" লেখাঁটিতে লেখক ও শিল্পীদের “দ্বই জাতের লোক” 
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হিসেবে ভাগ করে ফেলল--এক জাতের লেখক ও শিল্পী হল 
“পার্টির সঙ্গে যাদের অন্তরের মিল হয়নি”__যার। যৌথ জীবনের মনোভাব 
নিয়ে নিজেদের নতুন করে গডতে অনিচ্ছুক” ; আরেক জাতের লেখক ও 
শিল্পী হল ধারা “ইতিমধ্যেই ব্যক্তিত্ববাদ বাতিল করেছেন” এবং “পার্টির 
সঙ্গে যাদের অন্তরের মিল হয়েছে” আর চৌ-র মতে সে নিজে এই 
দ্বিতীয় দলে পড়ে। কিন্তু ইতিপূর্বে কৌশলে নিজেকে গণ-আন্দোলনের 
আগুন থেকে বাচাতে পারলেও মহান্‌ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ঝড়ের হাতে পড়ে 


চৌ-র ঝলমলে ছদ্মবেশ খসে পড়ল আর তার বীভৎস নাঙ্গা মৃত্তি সবার 
চোখে ধরা পড়ল । 


এই চে! হয়াংহ ১৯৫৯-এর বসন্ত কালের শুরুতে প্রতিবিপ্লবীদের “মুখ 
ধুলবার” সুযোগ করে দেয়। ফুঁসিন-ফ্ণাংকে সে “তাই জুই সম্রাটের 
কাছে আবেদন করছে” এই বিষয় নিয়ে একটি গীতি-নাট্য চালু করতে বলে । 
চো ইয়াং ছু সিন-ফ্যাংকে মাল-মশলাও' যোগান দিল। বলল, আজকাল 
এই ধরনের অপেরা আমাদের চালু করতে হবে কাঁরণ মনের কথা খুলে 
বলতে প্রত্যেকে ভয় পায়। পপ্রতোকে” মানে কিন্ত সামান্য কয়েকজন 
জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্লবী এবং দক্ষিণপন্থীদের দালাল । চে ইয়াং- 
এর উদ্দেশ্য অপেরাঁর সাহীযো এই প্রতিক্রিয়াশীলদের উৎসাহ ে"যয়া । 

চৌ-র বজ্জাতির আরেকটা দিক হল “সামনের দিকে বিরাট লাফ”-এর 
তীব্র সমালোচনা করা । সেব্যঙ্গ করে বলেছিল, এক কোটি টন ইম্পাত 
উৎপাদন করেই এর। নিজেদের 'এত চমৎকার মনে করে যে এমন কি 
সোঁভিয়েৎ ইউনিয়নকেও ঘৃণার চোখে দেখে । একট সভায় সে “সামনের 
দিকে বিরাট লাফ"-এর গণ-আন্দোলনের নিন্দা করল, এবং বিপ্লবী গান 
গাওয়া! সম্বন্ধে বলল যে বুড়ী মেয়ে মানুষের গানের সঙ্গে তার তুলনা 
কর। যেতে পারে-যে গন কেউ শুনতে চায় না । সে টিটকারি দিয়ে বলল 
মেহনতী মানুষের পক্ষে কবিতা লেখা সম্ভব 'য় কারণ কবিতা লিখতে 
হলে “প্রেরণা” দরকার-_সে প্রেরণা বা উৎসাহ কোনও অদৃশ্য শক্তি প্রেরণ 
করেন অর্থাং পাঠিয়ে দেন । মার্কসবাদী বটেন ! চো ইয়াং বলল যে রেডিও 
এবং টেলিভিজ্বনে' সব সময় মাও তসে-তুং-এর প্রতি সমর্থন প্রচারিত হওয়' 
উচিত নয়। বলল, “রোজ রোজ চেয়ারম্যান মাওর কথা বলা” অন্যায় । 


কীন্তায়-অন্তযায় বোধ ! 
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সংশোধনবাদ্দীরা একট! পার্টি-বিরোধী চক্র গড়ে তুলে ভার নাম- দিল 
“তিন পরিৰারের গ্রাম” । তিন জনের এই চক্রের মধ্যে ছিল তিন জন 
প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদী-_-তেং তো।, উ হান আর লিয়াও মো-শা। তারা 
একটি প্'ত্রকায় “তিন পরিবারের গ্রাম থেকে টুকিটাকি” এই শিরোনাম 
দিয়ে লেখা প্রকাশ করত। ভাদের আক্রমণের লক্ষ্য হল পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি, মাও ওসে-তুংএর চিন্তাধারা! এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা । তারা সব 
রকম জঘন্য পার্টি-বিরোধী কাজ চালাত। ১৯৬১র ১৯এ মার্চ এই “তিন 
পরিবারের গ্রাম” থেকে “ইয়েনশানে সন্ধ্যাবেলার বৈঠকী গল্প” এই শিরোনাম 
দিয়ে পর পর অনেক প্রবন্ধ বার হতে লাগল । এই লেখাগুলোরও এ একই 
উদ্দেশ্_-পণর্টি, সমাজতন্ত্র ও মাও তসে-তুংএর চিন্তাধারার বিরোধিতা কর । 
লেখাগুলো লিখত প্রতিবিপ্লবী তেং তো, কিন্ত নিজের নাম না দিয়ে সে 
মা নান-সুন এই ছদ্ম নাম ব্যবহার করত । উদ্দেশ্য পুঁজিবাদের ফিরে 
আসার রান্ত! তৈরি করা । 

ঠিক এক সপ্তাহ পরেই, ২৬এ মার্চ তারিখে “ওয়েনিয়ী বাঁও” পত্রিকাটি 


“বিষয়বস্তর সমস্য)” নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ বার করে। সাহিত্য ও 
শিল্প সন্বন্ধে এই চরম প্রতিবিপ্লবী সংশোধনবাদী কর্মসূচী চো ইয়াং এবং 
লিন মো-হান-এর নির্দেশ অনুযায়ী লেখা হয়। এই প্রবন্ধটি গলা- 
বাজি করে ম্োগান দিল 2 “সব রকম উপায়ের সাহায্যে সাংস্কৃতিক 
পথটাকে উদার ভাবে খুলে দাও।” কিন্তু প্রতিটি মার্কসবাদী জানে 
যে পথ হচ্ছে দ্বটো-_সমাজতন্ত্রের পথ আর পুঁজিবাদের পথ । একটাকে 
খুলতে হলে আরেকটাকে বন্ধ করতে হয় যদি প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত- 
বাদী ও পুঁজিবাদী শিল্প-সাহিত্যের পথ খুলে দিতে হয় তবে সমাজ- 
তান্ত্রিক শিল্পসাহিত্যের পথ বন্ধ করে দিতে হয় । চোঁইয়াংরা উদারতার 
নামে আসলে তাই চায়! ১৯৬১-তে “শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে দশ দফা 
বক্তব্য” লেখাটিতে চো ও তার দল্‌ বলল শিল্প-সাহিত্য রাজনীতির 
সেবা করবে এই আদর্শটি সংকীর্ণ, এক-পেশে এবং সবল ধারণা থেকে 
দ্বন্মেছে। চৌ-র দল বলল “কোনও বিধিনিষেধ থাকা উচিত নয়।” 
এটা হাঙ্ষেরীর সেই ্রতিহিশ্ন্ক পেটোফি ক্লাবের শ্লোগান । আসলে চৌ-রা 
প্রতিবিগ্বী আদর্শ নিয়েই, ঢলছিল-_তার! শিল্প-সাহিত্য মাও তসে-তৃং-এর 
লাইনের বিরোধিতা করছিল এবং“ক্ীর নেতৃক্ছে পরিচালিত পার্টির বেন্ত্রীয় 
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কমিটির চরম শক্রতা করছিল। তার] চায় না যে শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
শ্রমিক শ্রেণীর রাজনীতি নেতৃত্ব দের এবং বিষয়বস্তু বাছাই করবার সময় 
শ্রমিক শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থকে গাঁধান্য দেওয়! হয় । এর বলত সাহিত্যে 
বৈচিত্র্য চাই। এদের এই ল্লোগানের মানে হচ্ছে ষে শ্রমিক, কৃষক ও 
সৈনিকদের পরিবর্তে সআাট্‌, রাজ, সেনানায়ক, মন্ত্রী, পণ্ডিত ও রূপসীরা 
এবং সামন্ত-বুর্জৌয়া সমাজের অন্য সব কিন্ত্ত জন্ত-জানোয়ারেরা শিল্প- 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাঁবে যাতে প্রতিবিপ্রবী আদর্শকে আবার 
প্রতিষ্ঠা করা যায় । “বিশ্বের বৈচিত্রা” চাঁই মানে পচে গলে ধ্বসে পড়েছে 
এমন জমিদার, বুর্জোয়া শ্রেণী এবং সেই সব শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের 
জীবনের কুৎসিত দিকগুলোর “বৈচিত্র” শিল্প-সাহিত্যে তুলে ধরতে চাই । 
শয়তানী আদর্শ আর কাকে বলে! মেহনতী মানুষের মধ্যেকার বীরদের 
চরিত্র সবার চোখের সামনে বড়ো করে তুলে ধরা আর যাঁদের শ্রম 
পৃথিবীর সব উন্নতির যূলে আর যাঁরা সব সৌন্দধের সুষ্টি করছে তাঁদের 
সীমাহীন মহিমা প্রচার করাকে চো মনে করত “সংকীর্ণ” “এক ঘেয়ে” 
কাজ। উদার এবং বৈচিত্র্যময় সাহিত্য-রচনা'র কাজ হচ্ছে দেশদ্রোহী, 
পা-চাট1, যণ্ডা-গুণ্ডা, জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্রবী. দক্ষিণপন্থী 
বজ্জাতদের মাহাঁজ্া গচার, তাদের কথা নানা রঙ চ” য়ে ফলাও করে 
বলে যাওয়া । নোংরা জীবনের ছবি জাঁকতেও সংশোধনবাদী শিল্পী- 
সাহিত্যিকরা আনন্দ পায়। স্ত্রী পুরুষের সম্পর্ক নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে 
কথা বলা, মনন্তত্বের নামে মনেব এবং শরীরের নোংরামিকে কেন্ত্র 
করে যৌন জীবনের ছবি জাকা, তাঁদের যৌনবিকা' রগ্রস্ত মনের পাগলামিকে 
রূপ দেওয়াতেই সংশোধনবাদীদের পরম তৃপ্তি । ১৯৫৯-এ শ্রুশ্ভভ নিল্লজ্জের 
মতে! শোলোকভ-এর “একটি মানুষের ভাঁগা” বইখানির বিরাট তাৎপর্ষের 
উচ্চ প্রশংস1 করে । বলে যে সাধারণ মানুষের জটিল ও বিচিত্র মনের জগৎকে 
এই বইটি সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছে । এই খ্রুশ্চভের চীনে সাকরেদরাও 
“জল ও বিচিত্র মনের জগং”-কে রূপ দিতে চাইল কারণ চীনের 
সাহিত্যিক ও শিল্পীরা শোলোঁকভ জাতীয় দলতাগী সাহিত্যিকদের পথ 
ধরলে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করতে সুবিধে হয়। খ্রশ্চভের 
“সমগ্র জনগণের রাক্ট্র” ও “সমগ্র জনগণের পার্টি” এই জ্লোগানগুলোর 
মতে! সংশোধনবাদী ল্লোগান চৌ সংস্কতির ক্ষেত্রে নিষ্ধে এল । বলল "সমগ্র 
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জনগণের সাহিত্য ও শিল্প” নাঁকি বিপ্লবী ব্যাপার। মাও ংসে-তুং-এর 
“ইযেনান বৈঠকে শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা”-র পর বিশ বছর 
পূর্ণ হওয়ার উৎসবে ১৯৬২-র. মে মাসে চৌঁ ইয়াং এক কৌশল করল । 
উৎসবের সুযোগ নিয়ে সে পিকিং-এ সব বুর্জোয়া পণ্ডিতদের এক বৈঠক 
ডাকল । সবাই মিশে মাও-এর শিল্প-সাহিত্যের লাইনের বিরুদ্ধে প্রবল বড় 
তুলবার জন্মে । পত্র-পত্জিকায় তারা অনেক প্রবন্ধ ছাপাল । “সমগ্র জনগণের 
সংস্কৃতি,” “সমগ্র জনগণের শিল্প-সাহিত্য” বলে উেঁচাতে টেঁচাতে তারা মুখ 
থেকে ফেনা বার করে ফেলল । ইয়েনান বৈঠকে মাও বলেছিলেন যে 
বিপ্লবীদের সাহিতা ও শিল্প “প্রথমত শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের জঙ্যে ; 
ত৷ সৃষ্টি করা হয় শ্রমিক, কৃষক, এবং সৈনিকদের জন্যে এবং তাঁদের 
ব্যবহারের জন্যে ।” চৌ-র দলের পত্রিকা এই শ্লোগান প্রচার করল £ 
“জনগণের সঙ্গে লেখক ও শিল্পীদের সম্পর্ক আরও জোরদার কর!” 
এমনিতে চটকদার হলেও আসলে এটা পুরোপুরি খ্রুশ্ভের কাছ থেকে ধার 
করা একটা সংশোধনবাদী প্লোগান । প্রথমত, এই জ্লোগান লেখক ও 
শিল্প'দের বসাচ্ছে হর্তাকর্তাবিধাতার উচু সিংহাসনে আর তাঁদের ডাক 
দিচ্ছে জনগণের সঙ্গে শুধু যোগাযোগ করবার জন্যে এবং শ্রমিক, কৃষক 
ও সৈনিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধিতা করছে । 
দ্বিতীয়ত, “জনগণ” বলতে খ্রুশ্চভ স্পষ্ট ভাবে “সমগ্র জনগণ”-কে বোঝাত 
এবং “সমগ্র জনগণ” বলতে স্পষ্ট ভাবে শুধু বুর্জোয়া ও মোটা মাইনে- 
ওয়ালাদের স্তরটাকে বোঝাত। গ্রুশ্চভ-ভক্ত চো ইয়াংদের কাছে “জনগণের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক” মানে বুর্জোয়া ও মোটা মাইনেওয়ালাদের স্তরের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তৃতীয়ত, লেখক ও শিল্পীদের মতাদর্শগত পরিবর্তন যে 
প্রয়োজন তা এই ল্লোগানে অস্বীকার করা হয়েছে । তাঁর মানে, বুর্জোয়। 
শিল্পী ও লেখকর! তাক্ধের বুর্জোয়! বিশ্বদৃ্টি বায় রেখে নির্ভয়ে তাদের 
সমাজতন্ত্র-বিরোধী লেখা লিখে যেতে পারে । চতুর্থত, “পেটোফি ক্লাব” 
জাতীয় সংস্থাগুলোও “জনগণের সঙ্ষে সম্পর্ক জোরদার করবার” একটা 
উপায় হতে পারে। তাই যদি হয় তবে প্রতিবিপ্লবী সংস্থাগুলোকে 
এবং প্রতিবিপ্রবী কাজকে আইনী বলে মেনে নেওয়া এবং তাদের 
অবাধে চলতে দেওয়ার কোনও বাধা নেই। প্রুশ্চভের জ্লোগানকে চো 
ইয়াং আপনার করে নিয়েছিল শিল্প-সাহিত্যে মাও ওসে-তৃং-এর লাইনের 
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পাণ্টা পথকে প্রচার করবার জন্তে। কারণ মাও বলেছিলেন যে শিল্পী ও 
সাহিত্যিকদের বিন! দ্বিধায় এবং সমস্ত হৃদয় দিয়ে দীর্ঘদিনের চেষ্টায় 
শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিক জনতার সঙ্ষে একাত্ম হয়ে যেতে হবে, লড়াইয়ের 
আগুনে ধাপিয়ে পড়তে হবে। 

১৯৬২র সেন্টেম্বরে পার্টির অফ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দশম পূর্ণ অধিবেশনের 
ঠিক আগে পর্যস্ত চৌ মাও ৎসে-তুং এবং পাটির কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতেই লাগল । একদল পার্টি-বিরোধী আত্ম-উন্নতি-পন্থীর 
সঙ্গে যোগ দিয়ে সে “লিউ চিহৃতান” নামের একটি প্রতিক্রিয়াশীল উপন্যাস 
বার করতে উৎসাহ দেয়। উপন্যাসটির উদ্দেশ্য হল সেই পার্টি-বিরোধী 
কাঁও-যাও খঞ্যন্ত্রের কা কাংএর সম্বন্ধে পাটি যে শাস্তিমূলক সিদ্ধান্ত 
নিয়েছে তা পান্টানো। চে নিজে এই “লিউ চিহৃতাঁন” উপন্যাসের 
পার্টি-বিরোধী লেখককে আপ্যায়ন করে এবং উপন্যাসটিকে চুড়ান্ত ছাড়পত্র 
দেয় এবং প্রশংসা করে বলে যে এটি একটি অনুকরণ করবার মতে। 
“আদর্শ” উপন্যাস । চে কোম্পানী এই উপন্যণসটিকে ব্যবহার করল 
কাঁও কাংএর পাটি-বিরোধী অপরাধগুলোকে চুণকাম করবার কাজে, পাির 
ইতিহাসকে মিথ্যা রূপ দেবার কাজে এবং ক1ও কাঁং আর যাঁও শু-শিহ্‌-র 
পার্টি-বিরোধী মিতালি সম্পর্কে মাও সে-তবং-এর নেতৃত্বে শার্টির নির্ভুল 
সিদ্ধান্তকে বরবাদ করে দেওয়!র জন্যে । পার্টির অষ্টম কেন্দ্রীয় কমিটির দশম 
পূর্ণ অধিবেশনে মাও আরেকবার ছন্দ তত্ব, সমাজতান্ত্রি+ সমাজে শ্রেণী 
ও শ্রেণী দন্্ের অস্তিত্বের ওপর জোর দেন এবং চো এবং তার দলবলকে 
সরাসরি সমালোচনা করেন । মাও বললেন, পার্টি-বিরোধী কাজকম্ন 
চালাবার জন্যে উপন্যাস ব্যবহার করা একট1 নতুন কৌ+পল। কোনও 
রাজনৈতিক ক্ষমতাকে গদিচ্যুত করবার জন্যে বর।বরই প্রয়োজন হয়েছে 
গোঁড়ায় জনমত সৃষ্টি করা, অর্থাং মতাদর্শের জগতে কাজ করা । বিধ্নবীরা 
এই কাজ করে । প্রতিবিপ্লবীদেরও এই ধরনেঞ্চ জমি তৈরির ক!জ করতে হয় । 
মাও ৎসে-তৃং এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি চো এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের 
ভাল হওয়ার আরেকটা সুযোগ দিলেন। কিন্তু চো দুমুখে! নীতি চালিকে 
মাওর নির্দেশকে ঠেকাতে চেষ্টা করল । তার দলবল দিয়ে সে তাঁর 
সংশোধনবাদী কালে! লাইনে সর্বহারা শ্রেণীকে আক্রমণ করেই চলল । 
চে কায়দা করে বলল, "খুব বেশি পার্টি-বিরোধী এবং মার্কসবাদ-বিরোধী 


৩৭০ 


বই বার হয়নি” অর্থাং পার্টি বাড়াবাড়ি করছে । সে আরও বলল দক্ষিণপন্থী 
উগ্রতা যেমন খারাপ, উগ্রতার উল্টো সীমান্তে যাওয়াও তেমনি খারাপ । 
অর্থাং বুর্জোয়াদের সমালোচনা বন্ধ করা হোক এবং বিষাক্ত আগাছা- 
গুলোকে উপড়ে ফেলার দরকার নেই । যেহেতু সর্বহারা শ্রেণী এখন পাল্টা 
আক্রমণের দিকে এক পা বাড়িয়েই আছে তাই চো চরম প্রতিরোধের 
জন্যে প্রস্তুত হল। অল্প দিনের মধ্যেই নভেম্বরে শানতুং-এ সে 
“কনফুসিয়াস আলোচনা চক্র' বসাল। এই হল তার দিক থেকে পাল্টা 
আক্রমণ ৷ মুক্তি যুদ্ধ সফল হওয়ার পর এই প্রথম বুর্জোয়া! দক্ষিণপন্থীরা তদের 
সামন্তবাদী পুর্বপুরুষদের পুজো করবার এক হাস্যকর আয়োজন করল। 
প্রথম ভাগে মাও ভূত সম্বন্ধে নাটক এবং সমআট, মন্ত্রী, 
বিদ্বান এবং রূপসীদের কাহিনী রচনাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন । 
তিনি বললেন যে চৌঁ ইয়াং, চি ইয়েন-মিং, সিয়া ইয়েন এবং 
লিন মো-হান-এর নেতৃত্বে ষে সাঁংস্কৃতিক মন্ত্রীদপ্তর বা মন্ত্রণীলয় চলছে 
সেটা হচ্ছে “সম্রাট এবং মন্ত্রীদের, বিদ্বান আর রূপসীদের” মন্ত্রণালয় । 
চো ইয়াং কিন্ত সেই বছরের ,আগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে বলল, ভূত নিয়ে যে 
নাটক তার পক্ষে প্রচার করলে বুর্জোয়া মতাদর্শ অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে 
একথা বলা যায় না। চো বলল কাজের একটা ভাগ করে নেওয়া মন্দ নয়-_ 
যেহেতু পিকিং অপেরা বিশেষ করে সম্রাট ও মন্ত্রীদের কাহিনীকে রূপ দেবার 
উপযুক্ত আসর সেই জন্যে পিকিং অপেরা তাই করে যাক, অন্ত জায়গায় 
অন্য জিনিস হোক । এ একেবারে “গুরুদেব লোক ! ডিসেম্বরে মাও 
আবার বললেন যে নাটক, গাঁথা, সঙ্গীত, চারুশিল্প, নাচ, সিনেমা, কাব্য 
ও অন্যান্য সাহিত্য এবং এগুলোর সঙ্গে জড়িত লোকেদের সমস্যা অসংখ্য । 
অনেক বিভাগেই তখন অবধি সমাজতান্ত্রিক রূপায়ণ বলতে সামাম্যই 
হয়েছে । চো সমালোচট্ীর শক্ত মুঠো থেকে ফস্কে যাবার চেষ্টা করে 
বলল যে সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের লাইন সম্বন্ধে কোনও ভূল হয়নি, ভূল হয়েছে 
বোঝার । জুনে মাও তসে-তুং আবার শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 
সংশোধনবাদী নেতৃত্বের তীব্র সমালোচন! করলেন ৷ বিপদ বুঝে চো সাংস্কৃতিক 
মন্ত্রণালয়ে একটা “সংশোধন আন্দোলন"-এর অভিনয় করল । ওটা পুরো 
ধারাবাঁজী। উদ্দেশ্য জনগণকে ধাপ্পা দেওয়া, বাম শক্তিগুলোকে দাবিয়ে 
দেওয়া এবং নিজেকে ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের রক্ষা করা । নভেম্বর 
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মাসে এক রিপোর্টে চৌ বলল যে “ইয়েনান বৈঠকে শিল্প সাহিত্য 
সম্পর্কে আলোচন1”-র পর থেকে সে চেয়ারম্যান মাঁওর নির্দেশ অনুযায়ী 
কাজ করে যাচ্ছে। তাঁর শয়তানী কাজের সাঙ্গাংদের নিজেই সমালোচনা 
করে এই ধড়িবাজ বলল তাদের লাইনের ত্বল হতে পারে কিন্ত তার 
নিজের লাইন ভূল নয়, অভিজ্ঞতার অভাবের জন্যে কিছু ক্রটি হয়েছে 
মাত্র । মাও ংসে-তুং-এর ডাকে প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্য ও কতকগুলো 
খারাপ ফিলোের বিরুদ্ধে শুরুতে সমালোচনা ও বর্জন আন্দোলন 
আরম্ভ হয়। চতুর চৌ এক দিকে দেখাল যে সে এই সমালোচনার পক্ষে, 
আরেক দিকে সে অপেক্ষায় থাকল কখন আন্দোলনটাকে দক্ষিণমুর্খী 
করব|র সুযোগ পাওয়। যায় । সমালোচনার জোয়ার যখন অনেক উ চুতে 
উঠল তখন চৌ-রা পিকিং-এ বড়ো! বড়ো! কাগজের প্রধান সম্পাদকদের 
এক সভা ডাকল । সেখানে তারা সমালোচনামূলক প্রবন্ধ গুলোর তীব্র 
নিন্দা করল এবং পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। সেশ্টেম্বরে তারা পার্টিকে 
আক্রমণ করবার পধায়ে চলে গেল কারণ তাঁদের ধারণা হল যে পাল্টা 
সমালোচনায় জনগণের মুখ বন্ধ করা গেছে । সেখানে মাও ওসে-তুং-এর 
লাইনকে যাচ্ছেতাই গালাগালি কর! হল। “চশকরী থেকে বরখাস্ত হাই 
জুই” নাটকটির বিরুদ্ধে সমালোচনা শুরু হওয়ার উনিশ ঠিন পর চৌ “অবসর 
সময়ে লেখেন এমন তরুণ সক্রিয় কর্মীদের জাতীয় সন্মেলন'-এ মাও ও 
পারটিকে খোলাখুলি আক্রমণ করল । সর্বহারার মহান্‌ সাংস্কৃতিক আন্দোলন 
এসে পড়ল বলে। তাই তার আগুন থেকে রক্ষা পাবার জন্যে শয়তানটা! 
একাজ করল । একমাস বাদে জানুয়ারীতে তার রিপোর্টটি বার হল ! 
এই রিপোটে চৌঁ ইয়াং “হাই জবই”র বিরুদ্ধে এতিহীসিক গণ-সংগ্রামের, 
এমন কি বইটির সমালোচনার, উল্লেখ পস্ত করল না এবং আগাগোড়া 
মাও ৎসে-তুং-এর লাইনের বিরোধিতা! করল । কিন্তু দাবানলকে ছাই চাপা 
দেয় কার সাধ্য! ইতিমধ্যেই “হাই জ্ব*”র বিরুদ্ধে প্রচণ্ড গণ-সমালোচন। 
ংশৌোধনবাদীদের ভীষণ কোপঠাসা করে ফেলেছে । এবারে শয়তানর! 
মরণ-কামড় দেওয়ার ফিকির খুঁজছে ! 

শিপ্প ও' সাহিত্যের ক্ষেত্রে ই লাইনের দ্বন্দ্বের এই সব ঘটনাকে খুঁটিয়ে 
দেখলে আমরা “দখতে পাব যে একটি হচ্ছে লাল লাইন এবং আরেকটি 
হচ্ছে কলে! লাইন । লাল লাইনটি হচ্ছে শিল্প ও সাহিত্যে মাও সে-তুংএর 
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লাইন। তার নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনে ব্যাপক জনগণ যোগ 
দিয়েছে, “সতর কোটি সমালোচক” কোনও না কোনও রকমে এই সাংস্কৃতিক 
লড়াইতে সামিল হয়েছে এবং লিউ-চোঁ কোম্পানীর পুরোনে। আন্তানা চুরমার 
করে দিয়েছে । এই হল লাল লাইনের কীতি। কালো লাইন হচ্ছে শিল্প 
ও সাহিত্যে পার্টি-বিরোধী, সমাজতন্ত্র-বিরোধী বুর্জোয়া লাইন-_সাংস্কৃতিক 
ফ্রপ্টে এই প্রতিবিপ্রবী লাইনের প্রধান নেতা হচ্ছে চো আর তার পেছনে 
চীনের গ্রুশ্চভ-_লিউ শাও-চি। কালো লাইনের কালো লোকগুলোর কিছু 
নাম জেনে রাখা ভালো-_হু ফেং, ফেংসৃয়েহাফেং, তিং লিং, আই চিং, 
চিন চাঁও-ইয়াং, লিন মো-হান, ভিয়েন হান, পিয়া! ইয়েন, ইয়াং হান-শেং, 
চি ইয়েন-মিং, চেন হুয়াংমেই এবং শীও হুয়ান-লিন। চো ইয়্াংএর 
দলের মধ্যে ছিল এক পাল দেশদ্রোহী প্রতিবিপ্লবী দক্ষিণপন্থী যারা 
কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে ছিল। তারা নান! কায়দায় তরুণদের 
মনকে বিষিয়ে দেবার ফিকিরে ছিল যাতে এই তরুণরা তাদের 
উত্তরাধিকারী হতে পারে এবং তাদের ““পৃণ)” কাজ চালিয়ে নিয়ে যেতে 
পারে । এই কালো লাইন তার ফাস পরিয়ে দিয়েছিল দেশময় অনেক 
সাংস্কৃতিক চক্র ও সমিতির গলায় । এই কালো! লাইনের লম্বা ঈীড়া পৌছেছিল 
দেশের প্রতিটি অঞ্চলে এবং শয়তান চে সভ্য হওয়ার আইনগুলোকে কক্জা 
করে রেখে এবং পান্ট। সমিতি আ'র ইউনিয়ন গড়ে তুলে একদল বুর্জোয়া 
লেখককে ছুধকলা দিয়ে প্ুধত আর সেখান থেকে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের 
ভাড়িয়ে সেগুলোকে ছোটে! বড়ো “পেটোফি র্লাব” করে তুলত। 
এ লাইনের উদ্দেশ্য ছিল পুঁজিবাদকে চীনে আবার গদিতে বসানো । অথচ 
এ লাইনের নেতা চৌ ইয়াং সব সময় গর্ব করে বলত যে সে “মুক্ত 
এলাকা” থেকে এসেছে-,সে ইয়েনানের লোক । আমলে কিন্ত ইয়েনানে 
থাকতেও সে ট্রটস্কিপন্থী পার্টি*বিরোধী লোকেদের স্বজাতি ছিল। যেমন, 
ওয়াং শিহ্‌ ওয়েই, তিং লিং, সিয়াও চুন এবং আই চিং। চো ইয়াং 
হচ্ছে একজন বুর্জোয়া যে বিপ্লবীদের দলে এক ফাকে দ্ুকে পড়েছিল । 
তিরিশের দশকে সে ওয়াং মিংএর লাইনকে সমর্থন করত এবং শিল্প-সাহিত্যে 
নু সূন-এর সর্বহারার লাইনের বিরোধিতা করত। লু-সুনকে এই বেহায়া 
বলেছিল সংকীর্ণ দলবাজ্ লোক! সাংস্কৃতিক বিপ্রবের ঝড়ের চড় খেয়ে 
এই শয়তান আর তার দলবল ধূলোয় বিশ্রাম করছে । 
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৯৯৫৯ থেকে এই তিনটে বছর চীনের মানুষের জীবনে নিযে এল 
চরম দুর্যোগ । এ দ্বর্যোগ প্রাকৃতিক ও মানবিক ছ্বই-ই । প্রথম দিকে 
এল বন্যা বিরাট গ্রাম এলাক। জুড়ে। শেষের দিকে এল অনাবৃষ্টির 
অভিশাপ, এল সবনেশে দিক-দিগন্তজোড়া অজন্মা। প্রকৃতির হামলার 
সঙ্গে যোগ দিল মানুষের শয়তানি । সোভিয়ে সংশোধনবাদীরা এক- 
তরফা ভাবে শত শত চুক্তি বাতিল করে দিয়ে চীনকে দারুণ বিপদে 
ফেলল । যে যন্ত্রপাতির দাম চীন দিয়ে দিয়েছে তাও তারা জাহাজে 
তুলল না আর তাদের কারিগরি এক্সপার্ট বা গুণী কারিগরদের হঠাং 
দেশে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। খ্রুশ্ভ এই চাঁপট| চীনের ওপর দিল 
এক০! বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে । মাও তসে-তুং দেশের ভেতর সমাজতঙ্কের 
কার্ষসুচীকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন--এটা বন্ধ করতে হবে । মাও বিশ্বের 
সামনে সংশৌধনবাদের আসল চেহার! তুলে ধরছেন--সেটাঁও বন্ধ করচ্ছে 
হবে। 

এদিকে শয়তান লিউ শাও-চি বলতে লাগল যে শ্রমিক-কৃষক একোর 
ভ্ডেতর তীব্র দ্বন্দ দেখা দিয়েছে! সে গলা কীপিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীঞ্ছে 
বলল, শ্রমিক, কৃষক এবং পার্টির কর্মীদের কারুর মনেই নীকি কোনও শান্তি 
নেই। জানুয়ারীতে কেন্দ্রীয় কমিটির কটা সভায় লিউ প্ল্যান 
মতো। ১৯৫৯-- ছুষোশের জন্তে দায়ী করল মাও ধসে-তুংএর “তিনটি 
লাল পতাকার আন্দোলনকে । লিউ অংক কষে দেখাতে চাইল যে 
দুর্মোশের শুধু এক শ' ভাগের ত্রিশ ভাঁগের জন্মে প্রকৃতি দায়ী, বাকী সতর 
ভাগের জন্মে দায়ী মানুষেরই ভুল ক্রটি। এই সুযোগে পেং তে-হুয়েই 
ইতিপুর্বে ষে অভিযোগগুলে। এনেছিল তার অনেকগুলোকেই সরাসরি 
সমর্থন করে লিউ বলল এগুলোর মুলে সত)” ছিল । সেই সভায় মাও 
ৎসে-ত্বংএর দীর্ঘ দিনের বন্থ সংগ্রামের সাথী লিন পিয়াও উঠে দীড়ালেন। 
তিনি আশ্চর্য সুন্দর ভাবে অন্তত ক্ষারালে। ভাষায় “তিনটি লাল পতাকা”র 
আন্দোলনকে সঠিক বলে প্রমাণ করলেন । বললেন এ “তিনটি পতাক”” 
দেখিয়ে দিচ্ছে যে চীনের সমাজব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক এবং পাটি ও জনগণের 
চীন বিপ্লবই এ “তিনটি লাল পতাকা”র জন্ম দিয়েছে। লিন পিয়াও 
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আরও বললেন যে অতীতে দেখা গেছে যখনই মাও ংসে-তৃংএর চিন্তাধারার 
প্রচারে কোনও বাধা পড়েনি তখনই কাজ ভালে হয়েছে, এবং যখনই 
কাজে দোষ ক্রট ধরা পড়েছে তখনই দেখা গেছে যে মাও ৎসে-তুংএর 
সর্হারার লাইনকে শৌজামিল দিয়ে চালানোর চেষ্টা হয়েছে অথবা 
তার প্রয়োগে বাধা দেওয়া হয়েছে । মাও ওসে-তুং নিজেও সেই সভায় 
'বক্তৃতা করলেন । তিনি তখনকার শ্রে্পী সংগ্রামের কথ! বলতে গিয়ে বললেন 
'যে কিছু লোক কমিউনিজমের মুখোশ পরে থাকে কিন্ত আসলে তারা বুর্জোয়া 
শ্রেণীরই প্রতিনিধি । লিউ বেচাঁরীর অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ল । ছাটাই 
মন্ত্রী পেং তে-হুয়েইকে গদীতে ফিরিয়ে আনার প্ল্যান বানচাল হয়ে গেল। 
লিউ এবার জিততে পারলে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগ-আয়োজন 
খানিকটা এগোতো। । বেচারাদের 'কপাল মন্দ" ! 

এর পর লিউ ঘ্যান্‌ ঘ্যান করে প্রচার করতে লাগল যে “বড়ো বেশী 
রাজনৈতিক আন্দোলন” হচ্ছে এবং কড়া সতর্কবাণী ছাড়তে লাগল “ছুটে 
এশিয়ে যাওয়ার হঠকারিতার বিরুদ্ধে । “কমিউন"*গুলোকেও সে আক্রমণ 
করল । অথচ সেগুলে৷ ছিল সমাজতন্ত্রের শক্ত খুঁটি । 

যেখানে আগেই ভূমি সংস্কীর হয়ে গেছে এরকম পুরোনো মুক্ত এলাকা 
ছাঁড়া ১৯৪৯-এ চীনের কৃষি এবং হাতের কাজের কারিগরি ছিল ছড়ানো এবং 
ব্যক্তিগত ,কিন্তুটা প্রাচীনকালে যেমন ছিল তেমনি । '৪৯-এর পর উন্নতি এল 
ধাপে ধাপে £ এক, পরস্পর সাহায্য সংস্থা -প্রত্যেক সদস্যের জমিতে পালা 
করে এই সংস্থা কাজ করত । দ্বই, সমবায়-_ প্রথমে শীচু স্তরের, আর পরে 
উচুন্তরের। তিন, কমিউন। চীনের জনগণের কমিউন হল অনেকগুলো 
কৃষি কো-অপারেটিভ বা সমবায়কে একত্র করে তৈরি একটি বিরাট সমবায় । 
একত্র হবার পর এই নতুন সংগঠনটির দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেল। এই 
কমিউনগুলো যে শুধু চাষবাসের কাজ পরিচণলনা করে তা নয়, নিজ নিজ 
এলাকার কলকারখানা, ব্যবসাঁবাণিজ্য, শিক্ষা এবং সামরিক কাজকর্সওচালায়। 
স্থানীয় স্কুল এবং রাষ্ট্রীয় 'র্যাঙ্ক এবং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের কিছু স্থানীয় শাখাও 
তার! চালায় । লিউ শাও-চি বলল সময় না হতেই “কমিউন” চশলু কর! 
হয়েছে এবং সেগুলে! যে উন্নততব্ব ব্যবস্থা তা হাতে কলমে গ্রমাঁণ হয়নি । 
তার এই শয়তানি বক্তব্য সে বেশি বেশি করে প্রচার করতে লাগল আর 
একটা “প্রতিবাদ” আন্দোলনের ঢেউ তুলবার চেষ্টা করল । উদ্দেশ্য “মহৎ 


৩৭৫ 


সমাজতান্ত্রিক কাজে বাধা দেওয়া! ! কারণ গ্রামাঞ্চলে কমিউন চালু হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই উৎপাদন সম্পর্ক বদলে গেল। ছিল আধা-সমাজতান্ত্রিক বা 
নীচু স্তরের সমবায়, এবারে এল প্ুরোদস্তর সমাজতান্ত্রিক বা যৌথ সংস্থা । 
এ তো! লিউর পক্ষে অসহ্য! মাও €সে-তবং বললেন কমিউনগুলো শুধু 
এখনকার সমস্যাই মেটাবে না, সেগুলো চীনের কৃষকদের সমাজতন্ত্র থেকে 
কমিউনিজমে অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণগুলোর ওপর সমগ্র জনগণের 
মালিকানা! গড়ে ওঠার স্তর পর্যন্ত পৌছে দিতে সাহায্য করবে । এই ভাঁবে 
মাও লিউর দক্ষিণপন্থী প্রচার ও হতাশ সৃষ্টির বিরোধিত1 করলেন এবং 
জনগণের মনে প্রবল আশার সঞ্চার হল। সে আশা মিথ্যে হল না। তিন 
বছরের দুরোগের সময় চীনকে যে অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল 
তখন এই কমিউনই তাকে রক্ষা করেছিল । কমিউনের আ'ত্মনির্ভরতার 
নীতির দরুন পর পর গত সাত-আট বছর ধরে চীনে প্রস্তর ফসল হয়েছে এবং 
টীনের কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসে কৃষিব্যবস্থা যে উন্নতির স্তরে 
উঠতে পারেনি আজ সেই চরম উন্নতির চুড়ায় তা পৌছেছে । মাও যখন 
কমিউনগুলোব দারুণ প্রশংসা করছেন লিউ তখন কথাচ্ছলে বলে ফেলল 
মে সমাজতচন্ত্র পৌছবার ব্যাপারে কৃষকন্রে একটার বেশী রাস্তা থাকতে 
পারে, যেমন, তারা ব্যক্তিগত চাষাবাদে ফিরে যেতে পারে । কিন্ত 
সচেতন চাষীরা এ ধেশকাবাজি ধরে ফেলেছিল । ব্যক্তিগত চাষাবাদ ব্যবস্থা 
গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদকে ফিরিয়ে আনবে । তাই মাও বললেন শ্রমিকশ্রেণী 
যদি গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের ওপর কড়া নজর না রাখে ": শ যৌথ অর্থনীতি 
পাকাপোক্ত হয়ে উঠতে পারবে না। সম্প্রতি রাশিয়ায় কি হয়েছে 2 
সমাজতান্ত্রিক দেশ পুঁজিবাদ দেশে পরিণত হয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কত্বের জায়গ1 দখল করে নিয়েছে নতুন বুহ্জায়া শ্রেণীর একনায়কত্ব । 
আর কমিউনিস্ট পার্টি অধঠপতনের অতলে নেবে হয়েছে এক ফ্যাসিস্ট পার্টি। 

শুধু চীনের ব্যাপারেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও লিউ সাম্রাজ্যবাদ ও 
সংশোধনবাঁদের দালালি করছিল । সে বলেছিল, “এমন কি আমেরিকার 
সঙ্েও আমাদের সম্পর্ক ভাঁলেো করার আশা আমরা রাখি" । বেইমান 
বলল, খ্ুশ্চভ “সোভিয়েত পুঁজিবাদ 1"রিয়ে আনতে পারেনি” এবং সে 
নাকি একজন “সাচ্চা” সাম্রীজ্যবাদ-বিরোধী । তাই লিউ-র পরামর্শ 
হচ্ছে, “আমাদের উচিত তাঁদের সঙ্গে এঁক্য গড়া এক সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদের 
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বিরোধিতা করা” (“বিদেশী কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা”, স্থন ২৭) 

লিউ শাও-চি বান্নার কমিউনিস্ট পার্টিকে বলল £ আপনারা অঙ্্ 
বাদ দিতে পারেন অথবা! সেগুলোকে মাটির ঘলায় পুঁতে ফেলতে পারেন 
কিংবা আপনাদের বাহিনী নতুন ভাবে সংগঠিত করে জাতীয় প্রতিরক্ষা 
বাহিনীতে পরিণত করতে পারেন (“একজন বিদেশীর সঙ্গে আলোচনা”, 
এপ্রিল ২৬)। দে এই চমৎকার উপদেশ দিল যে “সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লব সফল করবার ক্রন্থে” বামার কমিউনিস্ট পার্টি যেন জল্লাদ 
নে উইনের সঙ্গে “সহযোগিত।” করে (“বিদেশী কমরেডদের সঙ্গে 
আলোচন1”, জুলাই ২০)। ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্টদেরও এই 
শয়তান সংসদীয় পথ ধরতে পরামর্শ দিয়েছিল । দেশে বিদেশে এই াঁবে 
লিউ বিপ্লবকে ধ্বংস করার জদ্ঘে উঠে পড়ে লেগেছিল । 


সাভ 


তিন বছরের হুর্ষোগের ধাক্কা অনেকখানি সামলে নিল চীন । কিন্ত 
চীনে তখনও বিভিন্ন শ্রেণী রয়েছে । ভাই শ্রেণী সংগ্রামও চলছে । এই 
গ্রাম প্রধানত চলল রাজনীতি ও"মতাদর্শের ক্ষেত্রে। শ্রমিক শ্রেণী এবং 
বুর্জোয়া শ্রেণী দ্ুইই চাইল তার নিজের পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে । 
৯৯৫৯এ লিউ জনগণতান্ত্রিক চীনের চেয়ারম্যান হওয়া অবধি ভার উচ্চ 
পদের সুযোগ নিয়ে কায়দা করে জাতীয় জীবনের সব বিভাগে তার নিজস্ব 
“সেনাপতি” বসিয়ে দিয়েছে সবচেয়ে গুরুতপুর্ণ পদে__রাস্ট্র-ক্ষমতা কজা 
করার এই হুল সূচন । 
ছন্্ যে এরকম রূপ নেবে মাও ৎসে-তুংএর দৃরদৃর্টি তা আগেই আবিষ্কার 
করেছিল । ১৯৫৭র ১২ই মার্চ প্রচারকাধ সম্বন্ধে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির 
জাতীয় সম্মেলনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে মাও বলেছিলেন যে নতুন ব্যবস্থা 
চট করে পাকাপোক্ত হবে না। ধাপে ধাপে সেটাকে শক্ত করে তুলছে 
হবে । নতুন ব্যবস্থাকে চিরদিনের মতো সুদ করতে হলে শুধু দেশে 
সমাজতান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থা গড়ে তুললে এবং ধৈর্য ও পরিশ্রমের সাহায্যে 
অর্থনৈতিক ফ্রন্টে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রব ঘটিয়ে চললে চলবে না, রাজনৈষ্ভিক 
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ও মতাদর্শের ফ্রন্টেও অবিরাম এবং কঠোর সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবা সংগ্রাম 
এবং সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা চালিয়ে যেতে হবে । 

চীনে দ্বই লাইনের দ্বন্্, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস, বিশেষ 
করে স্তালিনের ম্বত্যুর পর সোভিয়েং ইউনিয়নে আধুনিক সংশোধনবাদের 
প্রাধান্ত_-এই সব কিছুর অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষ। নিয়ে মাও €সে-তুঁং এই 
মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে সমাছ্তশ্ত্রের প্রাণ শ্রমিক 
শ্রেণার একনায়কত্ব সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 

সমাজতান্ত্রিক সমাজে কি বিভিন্ন শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্র।ম থাকে 2 বিশেষ 
করে উৎপাদনের উপকরণগুলোর মালিকানার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর মুল 
সম্পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পরও কি থাকে? তখনও কি সমাজে শ্রেণী 
সংগ্রাম রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্কে কেন্দ্র করেই চলে 2 শ্রমিক 
শ্রেণির একনায়কত্বের আওতায়ও কি বিপ্লব করতে হয় 2 কার বিরুদ্ধেই 
বা বিপ্লব করতে হবে? এবং কি করেই বা আমর! এ বিপ্লব হাসিল 
করব ? 

মার্কস ও এক্ষেলস এতিহাসিক কারণে তাদের যুগে এই গুরুতর মতাদর্শগভ 
সমস্যাগুলোর সমাধান করে যেতে পারেননি । লেনিন স্পষ্ট দেখছ্ধে 
পেয়েছিলেন যে শ্রমিকশ্রেণী ক্ষমতা দখল করার পরও পরাজিত বুর্জোয়া 
শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর তুলনায় বেশি শক্তিশালী থাকে এবং সব সময় তাদের 
হারানে। সিংহাসন ফিরে পেতে চেষ্টা করে । আমর? ক্ধানি যে লেনিন 
বলেছিলেন, বুর্জোয়! শ্রেণী উৎখাত হলে পর তার প্রতিরোধ দশগুণ বেড়ে 
যায়। তিনি বললেন যে বুর্জোয়া শ্রেণীর শক্তি কেবল আন্তর্জাতিক পুঁজির 
শক্তি এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগের শক্তি ও স্থাস্িত্বের ওপর নির্ভর করে 
না--অভ্যাসের শক্তি ও ক্ষুদে উৎপাদনের শক্তির ওপরও নির্ভর করে। 
ক্ষদে উৎপাদন নিজের থেকেই অবিরাম, প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টাক্্ ব্যাপক হারে 
পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর জন্ম দিচ্ছে । লেনিন একথাও বলেছিলেন ষে 
সোভিয়েতের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে থেকেও নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর 
জন্ম হচ্ছে। ভাই তিনি বললেন যে বু.শীয়! শ্রেণপীকে উৎখাত করার পরও 
শ্রমিক শ্রেণীকে দীর্ঘদিন একনায়কত্ব চালিয়ে যেতে হবে । উদ্দেশ্য হল এমন 
অবস্থা সৃষ্টি কর! ষে অবস্থায় বুর্জোয়া শ্রেণীর অস্তিত্ব অথবা নতুন বুর্জোয়া! 
শ্রেণীর জন্ম অসম্ভব হয়ে ওঠে । লেনিন বললেন যে কাজটা মোটেই 
লাল চীন--২৪ 


১০৪ 


সহজ নয়, অত্যন্ত জটিল । তিনি আরও বলেছিলেন, পুঁজিপতিদের সব রকম 
বাধার বিরুদ্ধেই আমাদের লড়তে হবে; শুধু তাদের সৈন্যবাহিনী আর 
রাজনীতির মারপ্যাচের বিরুদ্ধে নয়, তাদের ধ্যানধারণার পাণ্টা আক্রমণের 
বিরুদ্ধেও যে আক্রমণের শেকড় অনেক গভীরে থাকে এবং যা সবচেয়ে 
োরদার। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে বিপ্লবের পর কিছুদিন নতুন 
ফসলের শীষগুলোর ওপর প্রুরোনো নৈতিক আদর্শ দারুণ ভাবে চাপ দিতে 
থাকবেই । সবে যখন নতুনের জন্ম হয়েছে তখন কিছুদিন ধরে পুরোনে। 
নতুনের চেয়ে বেশী শক্তিশালী থাকবেই । একথা প্রকৃতিজগতে যেমন সত্য 
মানুষের সমাজ জীবনেও তেমনি সত্য। কিন্তু এই সমস্যাগুলো সমাধান 
করার আগেই লেনিনের স্বৃত্যু হয । 

স্তালিন ছিলেন একজন মহাঁন্‌ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী, যিনি পার্টিকে এক 
দঙ্গল প্রতিবিপ্নবীর হাত থেকে মুক্ত করেন। এই শয়তাঁনগুলে৷ হচ্ছে ট্রটস্ছি, 
জিনোভিয়েভ, কামেনেভ, রাডেক, বুখারিন, রিকভ ইত্যাদি । লেনিন এবং 
্তাপিন মার্কসবাদের বিকাশ ঘটালেন, সাম্রাজ্যবাদের যুগে সর্হারার এক- 
নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার মতাদর্শগত এবং প্রয়োগের সমস্যার সমাধান করলেন । 
কিস্ত একটা ব্যাপারে স্তালিন ভ্বঁল করে ফেললেন । তিনি তত্বের ক্ষেত্রে 
মেনে নেননি £ষ সর্হারার একনায়কত্বের গোটা যুগ ধরে সমাজে 
বিভিন্ন শ্রেণী এবং শ্রেণী সংগ্রাম থাকবে । তার কাছে একথা স্পষ্ট হয়ে 
ওঠেনি যে বিপ্লবে কে শেষ পর্যস্ত জিতবে তা এখনও মীমাংসা হয়ে যায়নি 
_অর্থাং সব সমস্যার ঠিকমতো! সমাধান না হলে বুর্জোয়াশ্রেণী নতুন করে 
ক্ষমতা দখল করতে পারে । ১৯২৮ সাল পর্যন্ত কিন্তু স্তালিন সোভিয়েং 
সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের ওপর জোর দিয়েছিলেন । তিনি তাদের সমালোচনা 
করেছিলেন যারা শান্তির সময় শ্রেণী সংগ্রামকে বেমালুম ভূলে গিয়েছিল । 
১৯১৯"এ লেনিন অফ্টম পার্টি কংগ্রেষে বলেছিলেন, আমরা কেবলমাত্র 
তখনই আমলাতন্ত্রের বিরুদ্দ্ধ লড়াইকে শেষ পরস্ত নিয়ে যেতে পারি 
এবং জয়লাভ করতে পারি যখন গোটা জনগণ সরকারের কাজে অংশ 
নেয়। একাদশ কংগ্রেসেও লেনিম এ বিষয়ের ওপর বলেছিলেন এবং 
একটি শ্লোগানে “সাংস্কৃতিক বিপ্লব”-এর ডাক দিয়েছিলেন । ১৯২৭- 
এক ডিসেম্বরে স্তালিন এই ল্লোগানের ব্যাখ্য। করে বলেছিলেন যে আমলা- 
তন্ত্রের বিষ ঝেড়ে ফেলার শ্রেষ্ঠ ওষুধ হল শ্রমিক-কৃষকের সাংস্কৃতিক মান 
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বাড়িয়ে তোলা । যদি না ব্যাপক শ্রমিক জনতা একট! নিদিষ্ট সাংস্কৃতিক 
মানে পৌছয় যার ফলে তাদের নিজেদের দ্বারা নীচে থেকে রাস্্রযন্ত্রকে 
নিয়ন্ত্রণ করার সম্ভাবনা, ইচ্ছা এবং যোগ্যত। সৃষ্টি হয়, তাহলে" সব চেষ্টা 
সত্বেও আমলাতন্ত্র টিকে থাকবে । ত্তালিন বললেন, এটাই হচ্ছে লেনিনের 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ল্লোগানের অর্থ এবং তাৎপর্ধ । ১৯২৮-এর মে মাসে 
স্তালিন আমলাতন্ত্রকে খতম করার জন্যে নীচের থেকে নিয়ন্ত্রণ এবং 
বাপক শ্রমিক জনতার সমালোচনাকে সংগঠিত করতে বলেছিলেন । 
কিন্তু ১৯২৮-এর পর, যখন কুলাক ব। ধনী কৃষকের সমস্যার সমাধান হয়ে 
গেল, কৃষিতে যৌথ খামার গড়ে তে|লার কাজ সম্পূর্ণ হল, প্রথম পাচশালা 
পরিকল্পনা শেষ হল, খন স্ত।লিন বললেন যে রুশ সমাজে শ্রেণীগুলো 
খতম -ল্ন দেওয়া হয়েছে এবং এখন আর তাদের অস্তিত্ব নেই । 
সোভিয়েং সংবিধানের খপড়া উপস্থিত করতে গিয়ে ১৯৩৬-এ স্তালিন 
বলেছিলেন, জাতীয় অর্থনীতির সব ক্ষেত্রে সমাজ্ঞতান্ত্রিক ব্যবস্থার যে 
পূর্ণ জয়লাভ হয়েছে ত। এখন বাস্তব ঘটনা । সোভিয়েং সমাজের এমন 
ভিং গড়ে উঠেছে যে তাকে নড়ানো যাবে না । স্তালিন এ কথাও বললেন, 
“সমস্ত শোষক শ্রেণীগুলোকে নিশ্চিত করা হয়ে গেছে ।” ১৯৯৩৯-এ পার্টির 
আঠারো নম্বর কংগ্রেসের রিপোর্টেও স্তালিন বলেছিলেন, “শোষক 
শ্রেণীগুলোকে নিমৃূল করা হয়েছে” এবং সোভিয়েং সম এখন “শ্রেণীছন্দু 
থেকে মুক্ত” ॥ এ রিপোর্টেই এক জায়গায় শ্রেণীশক্র শয় :নদের মৃত্যুদণ্ড 
দেওয়ার কথা ঘোষণ। করে স্তালিন ভাবছেন যে সমাজকে শয়তান-মুক্ত 
করেছেন । রিপোর্টের যেখানে পাটির করণীয় কাজের তাঁলিক। তিনি দিচ্ছেন 
সেখানে পাঁচ দফা কাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্রবের কথা নেই। শুধু 
পঞ্চম দফায় সোভিয়ে গোয়েন্দ। বিভাগকে জোরদার করে তুলে দেশের 
শক্রদের উৎখাত করার কাজে এঁ বিভাগকে সাহাধ্য করতে বল! হয়েছে । 
কারণ দুঁজিবাঁদী ছ্নিয়ার বেড়াজালের মধ্যে রয়েছে রাশিয়া আর বিদেশীদের 
গুপ্তচর বিভাগ ঘাতক, গোঁপন ধ্বংসকাবী ইত্যাদিকে এদেশে পাঠাবে । 
সত্যি সত্যি শক্রর চরের গোফি আর কিরভের মতো! স্তালিনের সহ্‌- 
কর্মীদের হত্যা! করেছিল, বিদেশী শক্রর আক্রমণের সুবিধে করে দেওয়ার 
জন্যে দেশের মধ্যে গোপনে শিল্প ধ্বংস করেছিল এবং এমনি আরও অনেক 
গুরুতর ক্ষতি করেছিল । সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টেও শ্রমিকশ্রেণীর চিন্তার বিরোধী 
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বিষয়বস্ত বাজার পরম করেছিল । বাজে ফিল্ম আর নাটকের বিরুদ্ধে 
স্তালিন আর তার লহকর্ষীদের লড়তে হয়েছিল । পত্র-পত্রিকায় বিপদজনক 
লাইন প্রচার করা হচ্ছিল । এখানে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির দ্'একটা 
প্রস্তাবের উল্লেখ করা! ভাল । ১৯৪৬-এর ১৪ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি 
এক প্রস্তাবে “ভেজা” এবং “লেনিনগ্রাদ” পত্রিকা দ্বটোর মধ্যে 
দ্বিতীয়টিকে তুলে দিল এবং প্রথমটিকে সঠিক পথে চালানোর জদ্যে 
প্ুরে। মনোষোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। তার এগারো! দিন পর ২৬-এ 
আগস্ট এ কেন্দ্রীয় কমিটি আরেকটি প্রস্তাবে ঘোষণা করে যে দেশে যে 
নাটক চালু ছিল সেগুলে' ভাল নয়। একটি কাজকে প্রধান হিসেবে 
ধর! হল এবং শিল্প সংক্রান্ত কমিটির ওপর কাঁজটির ভার দেওয়া হল 
কাজটি হচ্ছে, শিল্প সংক্রান্ত কমিটি দেখবে ষে প্রত্যেক থিয়েটার অবশ্যই 
যেন প্রতি বছর কম করে হলেও দ্বটো কি তিনটে নতুন নাটক দেখায়। 
সেগুলো আদর্শ ও শিল্পকল। দুদিক থেকেই যেন উচু ধরনের হয় এবং 
আজকের সোভিয়েৎ জীবন যেন সেগুলোর বিষয়বস্ত হয়ে ওঠে । এ বছর 
৪ঠ1 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় কমিটি এক প্রস্তাবে “ঝলমলে জীবন” নামে একটি 
ফিল্মের মতাদর্শগত এবং রাছজনীতিগত ভুলের তীব্র সমালোচনা করল । 
বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে স্তালিন জীবনের শেষ প্রান্তে সোভিয়েৎ 
সমাজে শ্রেণীগুলোর এবং শ্রেণীসংগ্রামের অস্তিত্ব কিছুট] বুঝতে পারেন । 
তাই ১৯৫২-তে “সোভিয়েতে সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক সমস্যা” লেখাটিছে 
তিনি বলেছেন, হাজার হাজার তরুণের মার্সবাদের শিক্ষা নেই, তারা 
অনেক সতা জানে না যা আমাদের খুবই জানা জিনিস। সেই জন্যে 
তারা অন্ধকারে হাতড়ে মরতে বাধ্য হচ্ছে। তিনি বললেন, সাংস্কৃতিক 
শিক্ষা নতুন করে দিয়ে নতুন মন তৈরী করতে হবে যাতে লোকে 
কাজকে রুজি রোজ্ঞগারের জিনিস মনে ন! করে, মনে করে কাজ জীবনের 
প্রধান চাহিদা অর্থাং মনে করে কাজ না করলে জীবন শুন্যময়, অসহ্য । 
দেশের মধ্যে তখন সমাজতন্ত্র-বিরোধী অর্থনৈতিক চিস্তা বেশ মাথা চাড়া 
দিযে উঠেছিল। স্তালিন তাই এ লেখায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে পণ্য 
উৎপাদন, মুল্য ইত্যাদি সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদদের বোঝালেন । কিন্ত এ 
জেখাতেই ব্ডভালিন বললেন যে যে-সব বুড়িয়ে যাওয়া শ্রেণী প্রতিরোধ 
গড়ে তুলতে পারে তারা সমাজতান্ত্রিক সমাজে নেই। তার পরের 
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লাঁইনেই দেখি স্তালিন বলছেন, কিছু পিছিয়ে পড়া, জবুথবু শক্তি সমাজতন্ত্রের 
যুগেও থাকবে--যারা উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা-বদল পছন্দ করে না। 
কিন্ত তিনি বললেন, তাদের খুব একটা লডঙাই না করেই হটিয়ে দেওয়া 
সম্ভব ( পৃষ্ঠ! 2 ৫৭) । 

১৯২০-তৈ লেনিন আশা করেছিলেন যে দশ কি বিশ বছরের মধ্যে 
রাশিয়া সমাজতন্ত্রের ধাপ পেরিয়ে সাম্যবাদে পৌছে যাবে । স্তালিনেরও 
সে আশা ছিল । কিন্ত সাংস্কৃতিক বিপ্লবের দ্বর্বলতার জন্যে রাশিয়া আজ 
উল্টো পথ নিয়েছে । স্তালিনের স্বত্যুর পর রাশিয়ার রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক সংগঠন পার্টিকে জনগণ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, একটা নতুন সৃবিধাভোগী শ্রেণীর জন্ম 
দিয়ে । সমাজতানহ্িক মানুষ গড়ার কাজ একেবারেই করা হচ্ছে না। 
বরং উল্টো । বিলাস-ব্যসনের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়িয়ে তোল হচ্ছে। 
আরও টেলিভিজন, আরও বাড়ি, আরও গাড়ি, আরও আরাম--এই খাই 
খাই রব উত্ঠছে। চীনের কমিউনিস্টর1 এমন কথা বলে না যে মানুষের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করা চলবে না। বরং সেকাঁজ করতেই হবে । 
কিন্তু সে কাঁজ নরতে গিয়ে নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণী সৃষ্টি করলে কিছুতেই 
চলবে ন!। বতমান চীনের শিল্প এবং কৃষিতে অর্থনৈতিক উৎসাহ 
একেবারেই দেওয়। হয় ন। একথা ঠিক নয় : তবে সব সম*” প্রধান জোরটা 
দেওয়া হয় রাজনৈতিক এবং আদর্শগত শিক্ষার ওপর । চী"নর কমিউনিস্ট- 
দের নীতি হল র!জনীতির নির্দেশ মেনে চলতে হবে, মুন'ফা এবং টাকাকড়ির 
নির্দেশ নয় । সেই জন্যেই আজ চীনের শ্রমিক বোনাস ফিরিয়ে দিচ্ছে। 
বলছে, লাল পতাকা আর মাও ৎসে-তুং-এর রচন। দাও । সেটাই হবে 
বডে। পুরস্কার । টাকাকড়ি চাই না, ওগুলো! রাষ্ট্রকে দিয়ে দাও । অপেরার 
গায়িকা তার মাসি+ মাইনে অনেক কমিয়ে দেওয়ার জন্যে আবেদন 
করছে । জেলায় “জেলায় পার্টির নেতারা আদর্শ সৃষ্টি করছেন । তীার। 
পোশাক-আশাকের চালদ্বলোকে আমল দিচ্ছেন নাঁ। সাদা-সিধে ভাবে 
জীবন কাঁটাচ্ছেন। কোনও কোনও বিদেশী বকশিস দিতে গিয়ে বে-আকেল 
হয়েছেন--কারণ চীনের মানুষ বকশিসকে অপমান বলে মনে করে। 
চীনের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়ার এমন ধুম পড়েছে যে শিক্ষকের 
প্রধান সমস্যাই হল কি করে ছাত্রকে অতিরিক্ত পড়ার হাত থেকে ব্াচানো। 
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যায়। সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক শিক্ষার মান অসাধারণ বেড়ে গেছে, 
চীনের মানুধ অর্থনৈতিক উৎসাহ চায় না । কারণ এর ফলে মানুষ স্বার্থপ; 
হয়ে পড়ে--সে শুধু নিজের কথা চিন্তা করে, অন্যের কথা! ভাবে না। 
চীনের মানুষ জানে ষে সে শুধু নিজের জন্যে এমন কি কেবল 
নিজের দেশের প্ন্বেই কাজ করছে না, কাজ করছে সার দ্বনিয়ার 
উৎপীড়িত এবং শোষিত জনগণের জন্যে। ইতিপূর্বে কোথাও জনগণকে 
এমনি ভাবে জাগিয়ে তোলা ইয়নি। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভাগ্য নির্ভর 
করছিল সাহদ করে জনগণকে জাগিয়ে তোলা এবং না তালার ওপর । 
মহান্‌ সাংস্কৃতিক বিপ্রবের একমাত্র পদ্ধত্িই হল জনগণকে দিয়েই জনগণকে 
মুক্ত করা৷ আগস্টে বিখ্যাত ষোল দফা কর্তব্যের তালিকায় 
কেন্জীয় কমিটি নির্দেশ দিল £ জনগণের ওপর বিশ্বীস রাখে", তাদের ওপর 
নির্ভর করো! এবং'তাদের উদ্যোগকে শ্রদ্ধা করো ৷ ভয় দূর করো । বিশৃঙ্ঘলার 
ভয়ে জাংকে উঠো নাঁ। তাই আজকের চীনে নতুন মানুষ তৈরী হয়েছে । 
চীনের সত্তর কোটি মানুষেব সবাই আজ সমালোচক । তারা প্রুরোনো 
ছুনিয়ার সমালোচনায় মুখর । জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্ত রকমের 
বুর্জোয়া এবং সংশোধনবাঁদী চিন্তার বিরুদ্ধে তাঁরা রুখে দীড়িয়েছে এবং 
তাদের বিরাট বিরাট জয় হয়েছে । 

সংক্ষেপে বলতে গেলে দীড়ায় যে মার্কস এবং এক্ষেলস সর্বহারা বিপ্লব 
এবং সর্বহারার একনায়কত্বের প্রশ্নটিকে সামনে নিয়ে এলেন । লেনিন 
এবং স্তাজিন সোভিয়েং ইউনিয়নে এই তত্বের বাস্তব রূপ দিলেন । তারা 
সাম্রাজ্যবাদের যুগে সবহারা বিপ্লবের নানা সমস্যার সমাধান করলেন। 
এক দেশে সর্যহারার একনায়কত্ব গড়ে তোলার আদর্শগত এবং প্রয়োগের 
সময্ারও তারাই সমাধান করলেন । এই ভাবে তার! মার্কসবাদের বিকাশ 
ঘটালেন । মাও তুস-ত্বং এ তত্বকে চীনে শুধু বাস্তব রূপই দিলেন না, 
সঙ্গে সঙ্গে তিনি বর্তমান মৃগে সর্বহার। বিপ্লবের নানা সমস্যার সমাধানও 
করলেন । শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্বের আওতায় কেমন করে বিপ্রব করতে 
হবে তাঁর তত্বগভ এবং প্রয়োগ সংক্রান্ত সমহ্যার তিনি সমাধান করলেন 
কি করে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতের রঙ পাণ্টানো আটকানো যায়, কেমন 
করে পুঁজিবাদের ফিরে আসা বন্ধ করা ধায় এবং শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কতবকে 
মজবুত করে তোলা যায় এ সব প্রশ্নের তিনিই সমাধান করলেন । এই 
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ভাবে মাঁও তসে-তৃং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিক1শ ঘটালেন এবং তাকে 
নতুন স্তরে তুলে দিলেন। 


আট 


মাও €সে-তুং পরিঙ্কার বুঝলেন যে শ্রমিকশ্রেণীর একনাঁয়কত্বের আমলে 
বিপ্রবের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণীর সেই সব প্রতিনিধিরা 
মার] গোপনে সডঙ্গপথে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতের শাসনযন্ত্ের মধো ঢুকে 
পড়েছে, যাঁরা হচ্ছে পার্টির কী স্থানীয় গুটিকয়েক পুঁজিবাদী পথের পথিক । 
মাও এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে এক দিকে এই গুটিকয়েক লোক আর 
আরেক দিকে অগুণতি শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, বিপ্লবী কর্মী এবং বুদ্ধিজীবী 
এই ছয়ের মধ্যে ছন্দ্ই হচ্ছে প্রধান ছন্দ এবং এ দ্ন্্র শক্রতামূলক । এই 
দ্বন্দ্বের সমাধান করবার সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই শ্রমিক ও বুর্জোয়া এই দ্বই 
শ্রেণীর মধ্যেকার সংগ্রাম আর সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ এই দুই পথের সংগ্রাম 
নিজেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করছে । এ প্রসঙ্গে সেস্টেম্বরে মাও 
ৎসে-তং জনগণের কাছে যে এঁতিহাঁসিক আহ্বান পৌছে দিয়েছিলেন তা' 
স্মরণ করি “কখনও শ্রেণী সংগ্রাম ভুলো না।” 

এ পর্যন্ত আমরা যা দেখলাম তা থেকে বুঝতে পারছি যে লিউ শাও-চি 
পার্টির মধো বুর্জোয়া শ্রেণীর সর্বপ্রধান প্রতিনিধি । সে পার্টির ইতিহাসের 
প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে পার্টির ক্ষতি করেছে । পার্টির মধ্যে গোপনে কাজ 
করে গেলেও নানা কাজ ও কথার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্বদু্টি 
প্রকাশ না হয়ে থাকেনি এবং সেই জন্যে তার সঙ্গে সরাসরি মোকাবেল? 
কর।র দিন ঘনিয়ে এসেছে । লিউ যতই বুঝতে পারছে যে এই মোকাবেলার 
দিন এগোচ্ছে সে ততই ক্ষ্যাপার মতে। কাজকর্স করছে । মাও ৎসে-তুং-এর 
নেতৃত্বে পরিচালিত দুটি বিরাট রাঁজনৈতি+ আন্দোলন এর সাক্ষী । একটি 
হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন আর অপরটি হচ্ছে মহান্‌ সর্বহারা 
সাংস্কৃতিক বিপ্লব । 

শ্রেণীসংগ্রাম, উৎপাদন ও বিজ্ঞানকে কাজে খাটানোর সংগ্রাম ইত্যাদি 
যদি না থাকে, জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতিবিপ্লবী, বদের দল আর কিন্তু 
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জন্ত-জানোয়ারগুলোকে যদি তাদের গোপন গর্ত থেকে গুড়ি মেরে চুপি 
স্বপি বেরিয়ে আসতে দেওয়া হয় আর পাটির কর্মীরা যদি তাদের সম্বন্ধে 
সতর্ক না থাকে তাহলে শক্রপক্ষের নরম আর গরম দ্বরকম কৌশল 
ছেশের চরম বিপদ ঘটাবে । হয়তো কয়েক বছর বা এক দশক বা বড়ো 
জ্বোর কয়েক দশক যেতে না যেতেই সারা দেশে প্রতিবিপ্লব জয়লাভ 
করবে এবং আজকের মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি একটা সংশোধনবাদী 
বা ফ্যাসিস্ত পার্টিতে পরিণত হবে । গোটা দেশের বং যাবে পাল্টে। 
এই কথাগুলো ৯ই মে'র “সংগঠক কর্মীদের শারীরিক শ্রমে 
যোগ দেওয়া সম্পর্কে চেকিয়াং প্রদেশের সাতটি সুলিখিত দলিল” সম্বন্ধে 
মাও €সে-তুং-এ মস্তবা থেকে সংক্ষেপে তুলে দেওয়া হল । 

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন চলে । এর 

আরেকটা নাম ছিল “চার দফা বঝাড়পৌছ” । কারণ আন্দোলনটির 
উদ্দেশ্য ছিল চারটি ক্ষেত্রে ভূল, অন্যায় কাজ ইত্যাদি শোধরানো-_এক, 
রাজনীতি ; দই, মতাদর্শ ;. তিন, সংগঠন এবং চার, অর্থনৈতিক ব্যাপার । 
মাও তসে-তবং-এর পরিচালনায় এই আন্দোলন নির্দেশ দিল ষে 
জনগণকে নিজেদের রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জঙ্দে 
জ্রাগিয়ে তুলতে হবে । শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে রক্ষা করবার জন্তে 
লড়াই আর পুঁজিবাদের ফিরে আসার বিরুদ্ধে লড়াইর মধ্যে দিয়ে জনগণ 
নিজেদের শিক্ষিত, করে তুলবে । শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের অধীনে 
বিপ্লবকে চালু রাখা এবং এগিয়ে নিযে যাওয়ার জন্মে ব্যাপক গণ-প্রচেষ্টা 
ইতিহাসে এই প্রথম । আন্দোলনটির লক্ষ্য ছিল লিউ শাঁও-চি যাদের গ্রামে 
ও শহরে ক্ষমতার আসনে বসিয়েছে এবং সযত্কে আডাল করে চলেছে 
তাদের ওপর আঘাত হানা । শয়তান লিউ প্যাচ কষে আন্দোলনের 
মানে বদলে দিল্। আন্দোলনের আক্রমণের লক্ষ্যকে দিল ঘ্বরিয়ে ! 
আক্রমণের লক্ষ্য ছিলি গুটিকয়েক করতাস্থানীয় পার্টি সভ্য যারা পুঁজিবাদের 
পথ ধরেছে । লিউ ব্যাখ্যা করে বলল যে আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে 
অসংখ্য কর্মী, কৃষক ও শ্রমিক যাদের “ঝাড়পৌছ” দরকার । শ্রমিক শ্রেণীর 
লাইন ধরে বুর্জোয়া শ্রেণীর লাইনের বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল সমাজ- 
তান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলনের লক্ষ্য । লিউ এমনভাবে আন্দৌলনের গতিকে 
বদলাল যে অনেকের মনে হল শট! দ্বই শ্রেণীর দুই লাইনের ছন্দ নয়, 
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এটা “শুচি ও অশুচি” অর্থাৎ “পরিষ্কার আর অপরিষ্কার” লোকের মধ্যেকার 
দন্ত । এবারে জনগণের মধ্যেকার পরিষ্কার আর অপরিষ্কারের1 মারামারি 
কাটাকাটি করে মরুক আর পুঁজিবাদীদের দালাল যে সব কঠাব্যক্তি 
পার্টির মাথায় বসে আছে তারা আনন্দে গৌঁফে তা দিক। চমতকার 
শয়তানি খেল]। জানুয়ারীতে লেখা “গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক 
শিক্ষা আন্দোলনে কয়েকটি চলতি সমস্যা” দলিলটিতে মাও লিউ শাও- 
চির বজ্জাতি তলে ধরে বললেন আন্দোলনের আক্রমণের লক্ষ্য হবে 
শুধু তারাই যারা সমাজতন্ত্র গড়ার কাজে বাধা দিচ্ছে। তিনি ভালে! করে 
বুঝিস্বে দিলেন যে এই আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে জনগণ ও কর্মীদের 
শতকরা পঁচানববুই জনকে এঁক্যবদ্ধ এবং গুটিকয়েক শ্রেণী শক্রকে কোণ- 
ঠাসা করা । মাও-র নির্দেশে আন্দোলন সঠিক পথে চলে লিউর বজ্জ্বাতি 
লাইনকে হারিয়ে দিল। এটা যেন আগামী দিনের মহান্‌ সাংস্কাতিক 
বিপ্রবের ড্রেস রিহার্সসাল বা সাজগোজ সহ মহড়া । 

সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা আন্দোলন ক্রমে খুন পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল যে 
লিউ ও তার দলবলই হচ্ছে চীনের জনগণের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শক্ত । 
এদের উৎখাত করবার জন্যে, চীনের মহান্‌ পার্টিকে রক্ষ। করবার জন্যে, 
চীনের পার্টি যাতে উজ্জ্বল প্রদীপের মতো বিপ্লবী জনগণকে সমাছ্রতন্ত্ 
ও কমিউনিজমের সঠিক পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলে “সই জন্যে একটি 
রাজনৈতিক আন্দোলনের খুবই জরুখী প্রয়োজন । সে আন্দোলন আরও 
গভীরে চলে যাবে, জনতার মধ্যে আরও বেশী হড়িয়ে পড়বে আর 
শ্রেণীশক্রর সঙ্গে একটা চুড়ান্ত লড়াই লড়বে । 

এ প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে লিউ শাউ-চিকে তাঁড়াতে এত দেরী হল 
কেন? মুল ছন্দ বুঝতে কি দেরী হয়েছিল? না, দন্্ম বুঝতে দেরী 
হয়নি, দেরী হচ্ছিল একটা উপযুক্ত পদ্ধতি বাঁর করতে । ফেব্রুয়ারীতে 
মাঁও তসে-তং বলেছিলেন £ পার্টি অনবরত খুঁজছিল কাঁজ করার এমন একটা 
ধরণ বা! পদ্ধতি য] দিয়ে ব্াপক জনগণ জাগিয়ে তোলা যাখে, আমাদের 
অন্ধকাঁর দিকটা খোলাখুলি চোখের সামনে ধরা যাঁবে-সম্পূর্ভাবে এবং 
তলা থেকে । পার্টির নবম জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক রিপোর্টে 
একথাগুলো উল্লেখ করার পর লিন পিয়াও বলেছেন £ এখন আমরা এই 
পদ্ধতিট বার করেছি-_-এটা হচ্ছে মহান্‌ সবহাঁরা সাংস্কৃতিক বিপ্রব। শাসন 
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কর্তৃপক্ষের বিধিনিষেধ বা ওপর থেকে ছুড়ে দেওয়া ফর্মীন মুল সমস্যার 
সমাধান করতে পারত ন1, কেন না অনেক ক্ষেত্রে শাসনক্ষমতা এ শ্রেণীশক্র- 
দের হাতেই ছিল। জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে এই বিশ্বাসের কথা আবার 
প্রচার করা, কেবলমাত্র তাদের ওপরই এই রাজনৈতিক আন্দোলনের 
দায়িত্ব সরাসরি সপে দেওয়া এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজে যে শ্রেণী ও 
শ্রেণীসংগ্রাম থাকে এটা বোৌঝবার দিকে তাদের এগিয়ে দেওয়াই হচ্ছে 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সত্যিকারের পথ। এই পথ মাও ংসে-তুং-ই চিন্তা 
করে বার করলেন। এটা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ব ও প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে একটি নতৃন এবং বিরাট অবদান। 
সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ কি? পুঁজিবাদের পথের পথিক পার্টির মধোকার 
গুটিকয়েক কতাব্যক্তির মুখোশ খোলা, তাদের সংশোধনবাদী বেসাতি 
জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা এবং সেগুলোর বিস্তারিত সমালোচনা 
করা, যুক্তি দিয়ে সেগুলোকে একেবারে বাতিল করা, তাঁদের অপদস্থ 
করা ও উৎখাত করা এবং -সংগ্রামকে আরও এশিয়ে নিয়ে গিয়ে তাদের 
হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়া _মাঁও সে-তুং বললেন এইগুলোই হবে 
স্কৃতিক বিপ্রবে চীনের জনগণের করণীয় কাজ । এই বিপ্লব শুরু হল 
সমাজের ইমারতের ওপর মহলে অর্থাৎ মতাদর্শের ক্ষেত্রে । এক্ষেলস 
বলেছিলেন যে অর্থনৈতিক ভিতের পরিব্তনের তুলনায় ইমাঁরতের উপর- 
মহলে অর্থা মনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় অনেক ধীরে । চীনে মতাদর্শের ক্ষেত্রে 
কয়েক দশক ধরে লিউ আর তার দলবল কাঁজ করে যাচ্ছে প্রতিবিপ্রবের পক্ষে 
জনমত তৈরি করতে । মুক্তি-যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই লিউর দল একাজ 
করে চলেছে । এদের বিরুদ্ধে লড়াইতে পথ দেখাবার জন্যেই মাও ৎসে-তৃং 
«কোথা থেকে সঠিক চিস্তা আসে ?” এবং অনেক সম্পাদকীয় 
প্রবন্ধ এবং স্মারকলিপ্রি লেখেন। এই লেখাগুলোতে তিনি লিউর বুর্জোয়া 
ও ভাববাদী দ্্টিভঙীীর সমালোচনা করেন, এক এক করে শিক্ষা সংস্কৃতি, 
সাংবাদিকতা, গ্রন্থপ্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগ এবং সমাজের ইমারতের 
উপরমহলের অন্যান্য দ্িকগুলোর সমালোচনা করেন কারণ ভার] সর্যহারার 
লাইনকে অবহেলা! করেছে । মাও €সে-তুং সাহিত্য ও 
শিল্পের ক্ষেত্রে কাজের ব্যাপারে দ্ব'বার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেন । 
এই নির্দেশগুলোর মোদ্দা! কথাই ছিল শিঞ্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে লিউ শাও-চির 
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প্রতিবিপ্লবী লাইনের বিরুদ্ধে কঠোর আঘাত হানা । জীমতী চিয়াং চিং 
অসাধারণ সাহসের সঙ্গে মাও ৎসে-তুং-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিপ্লবীদের এ 
লড়াই-এ নেতৃত্ব দেন। তখন পর্যন্ত রাজা রাজড়া, বড়ো ঘরের মহিলারা আর 
তাদের ছেলে মেয়েরাই স্টেজ দখল করে ছিল । তিনি গৌড়া অচলপন্থীদের 
শক্ত খাটি পিকিং অপেরা, ব্যালে এবং সিম্ষনিক মিউজিককে কেন্দ্র করে 
স্কৃতিক বিপ্লব শুরু করলেন । এই প্রথম যার। সত্যিকার ইতিহাস সৃষ্ঠি 
করে সেই শ্রমিক, কৃষক আর সৈনিকরা স্টেজ দখল করতে শুরু করল । 
ইতিহ1সকে উল্টো পথে চালানোর চেষ্টা উল্টে দেওয়া হল । আজ আমরা 
দেখতে পাচ্ছি যে পিকিং অপেরাতে পচাঁ-গল। সংস্কৃতিকে হটিয়ে দিয়ে 
“ডাকাতদের শক্ত খাঁটি দখল”, “লাল লগ্ঠন” আর “শাচিয়াপাংএর 
মতো! আদর্শ বিপ্রবী অপেরা স্টেজ দখল করেছে । নভেম্বরে ইয়াও 
ওয়েন-ইউয়ানের লেখা একটি প্রবন্ধ নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করল । প্রবন্ধটি 
হচ্ছে ৪ নতুন এতিহাসিক নাটক “চাকরী থেকে বরখাস্ত হাই জুই" প্রসঙ্গে । 
প্রবন্ধটি শাংহাইতে প্রকাশিত হয় এবং চিয়াং চিং-এর নেতৃতে সবহারা 
বিপ্লবীরা! এই নাটকের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সংগ্রাম "শুরু করে । চার শ' বছর 
আগে মিং রাজবংশের সময় হাই জুই ছিল এক সামন্ত আমল এবং সে 
বরখাস্ত হয়েছিল । এই গীতি-নাঁটোর ভাই জুই হচ্ছে আসলে পেং তে-হুয়েই 
এবং এ নাটক বলতে চায় যে তাকে “অন্যায় ভাবে? চাল থেকে বরখাস্ত 
করা হয়েছে ! ইয়াও ওযেন-ইউয়ান তীর প্রবন্ধে গীতি-নাট্যটির ঝলমলে বাই- 
রের আবরণ ছি'ড়ে ফেলে সবাইকে দেখিয়ে দেন যে সেটি একটি রাজনৈতিক 
প্রচারের দলিল এবং তার উদ্দেশ্য প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারাকে সমর্থন করা । 
তখন পেং চেন-এর নেতৃত্বে পিকিং মিউনিসিপালিটির পার্টি কমিটি চলত। 
সেই কমিটির অন্ধকার কুঠুরীর মধ্যে এই প্রবন্ধে ইয়াও সন্ধানী আলো 
ফেলে সব কিছু ফাঁস করে দিলেন। দেখা গেল “হাই জুই” গীতি-নাট্যের 
পেছনে অন্ধকারে লুকিয়ে দীড়িয়ে আছে মিউনিসিপাণাল কমিটির নেতা 
পেং চেন আর পেং চেনের পেছনে ঈ্ীডিএে আছে লিউ শাও চি। 
ফেব্রুয়ারীতে দিন পিয়াও চিয়্াং-চিংকে ভার দিলেন সেনা- 
বাহিনীতে শিল্প ও সাহিত্যের ওপর এক আলোচনা! বৈঠকের আয়োজন 
করতে । চিয়াং চিংএর সভাপতিত্বে এই আলোচনার একটা সার- 
সংকলন করা হল । মাঁও ংসে-তৃং নিজে সেই সার-সংকলন তিনবার দেখে 
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দিলেন । লিন পিয়াও বলেছেন যে এই সার-সংকলন একটি অত্যন্ত ভালে। 
দলিল। মাও €সে-তুং-এর চিন্তাধারার আলোয় এই দলিল সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবের মুগে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংক্রান্ত অনেক গুরুত্ুপুর্ণ প্রশ্নের মীমাংসা 
করেছে। লিন পিয়াও বলছেন যে এটার শুধু অসাধারণ ব্যাবহারিক গুরুত্বই 
নেই এমন কি বহুদূর প্রসারিত এবং গভীর এঁতিহাঁসিক গুরুত্ব রয়েছে । 
লিউ করিৎকমা লোক । সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে বিপথে চালাতে বা ধ্বংস 
করতে সে চেষ্টী করবেই করবে । যে গ্রুপের ওপর সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালিয়ে 
নেবার দাস্সিত্ব পড়েছিল শয়তান লিউ শাও-চির পরামর্শে পেং চেন সেই 
গ্রুপেরই চেয়ারম্যান হয়ে বসল। ফেব্রুয়ারীতে এই ঘৃঘ্ুটি একটি 
রিপোর্ট পেশ করে ধরা পড়ে গেল! কারণ তার রিপোর্ট ছিল মাও তসে-তুং 
ও পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির লাইনের সম্পূর্ণ বিরোধী । পেং চেন এই 
রিপোর্টে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামকে একটা পড়ুয়া 
লোকদের আলোচনার রূপ দিতে চাঁয়__যে আলোচনায় সমাজতাক্ত্রিক 
সমাজে শ্রেণী বাঁ শ্রেপীসংগ্রামের নাম গন্ধও থাকবে না। এই রিপোর্টকে 
লিউ সমর্থন করল । কিন্ত পেং চেনের গোপন অভিযান আচমকা ধাক্কা 
খেল । পাটির কেন্দ্রীয় .কমির্ ১৬ই মে এক সাকুরলার বার করে 
পিকিং মিউনিসিপ্যাল কমিটি, পেং চেন এবং তার রিপোর্ট এবং কেক্দ্রায় 
কমিটির ভেতর তার গ্রুপের রাজনৈতিক তু ঘটাল। এই সাকু্লার 
স্কৃতিক বিপ্রবের তত্ব, কর্মধারা, মূল আদর্শ ও কর্মনীতি তুলে ধরল 
আর কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে একট! “সাংস্কৃতিক বিপ্লব গ্রুপ” গঠন করল। 


তার অধিনায়ক হলেন চেন পোঁতা এবং চিয়াং-চিং ও চাং হন-চিয়াও 
হলেন সহ-অধিনায়ক । সাকুলারটিই সর্বপ্রথম প্রকাশ্যে ঘোষণা করল ষে 


প্রুশ্ভের মতো। লোক তখনও পার্টির বিভিন্ন স্তরে আরাম করে বসে 
আছে এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের পদ খালি হলে সে পদ দখল করবার 
জন্যে ট্রেনিং নিচ্ছে” সব স্তরে পার্টি কমিটিগুলোকে এ সম্পর্কে সর্তক 
হতে নির্দেশ দেওয়া হল । সাকুলারটা মাও সে-তুংএর সর্বহারা লাইনকেই 
তুলে ধরল । কোটি কোটি মানুষের মনে সাড়া জাগল এবং বুর্জোয়া 
নেতৃত্ব, ধ্যানধারণ1, অভ্যাস, রীতিনীতি ইত্যাদি সব কিছুকেই ধ্বংস করবার 
কাজে মেতে উঠল বিশাল দেশের বিপুল জনগণ । 

প্রথম স্ফুলিঙ্গ ত্বলে উঠল পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ে । সেখানে যিনি তখন 
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কর্তা তিনি লিউ শাঁও-চি আর পেং চেনের পা-চাঁটা চাঁকর । পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির নির্দেশে বিদ্রোহীরা প্রথম “দাজিবাঁও' বা বড়ো হরফের পোস্টার 
লেখে এই পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়েই । জেনে রাখ! ভালো পিকিং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের নিয়েহ্‌ ইউয়ান-তজু ও অন্যান্য সদস্যরা 
২৫এ মে চীনের প্রথম মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বড়ো হরফের পোস্টার 
লিখেছিলেন । এই পোস্টারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরকার পুঁজিবাদের পথের 
পথিকদের দিকে নজর দিতে বলা হয় কারণ তারাই হল সর্বহারা আক্রমণের 
প্রধান লক্ষ্য । মাও তসে-তুং-এর নির্দেশে এই পোষ্টার সম্বন্ধে দারুণ প্রচার 
চলে এবং তার ফলে এই স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
এবং উৎপাদনকেন্দ্র ও আপিসে আপিসে ক্রমে ছড়িয়ে পড়ে । রুণরা 
অসধক্রীর । নাঁডা দেয় এনং রেড গার্ড বাহিনী গড়ে তোলে এবং লড়াইয়ের 
প্রথম সারিতে এসে দীডায় । মাও কিছু দিন পিকিং-এর বাইরে ছিলেন । 
সেই সুযোগ নিয়ে লিউ পাণ্টা আক্রমণ চালাতে লাগল । সেটা নিছক 
গুগামি বা! যাঁকে বলে “হোয়াইট টেরর”' অর্থাৎ শ্বেত সন্ত্রাস । এখন লিউর 
চেষ্টাই হল সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং তাঁরই মারফং সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনকে লোকের চোখে খাটে! করা এবং ক্রমে সবহারার সদর দগ্তরকে 
₹স করা । কিন্ত ক্ষ্যাপার মতো পান্টা আক্রমণ করে লিউর দল কতদিন 
টিকতে পারবে £ মাঁও কিছু দিন পরেই পিকিংএ ফিরে এন এবং ১৯৬৬-র 
আগস্টে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির অ্টম কেন্দ্রীয় কমিটি একাদশ পৃ 
অধিবেশন ডাকলেন । এই অধিবেশনে সাংস্কৃতিক বিপ্রব পরিচালনার জন্গে 
বিখাত ষোলো দফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। তাছাড়া পার্টির ভাইস- 
চেয়ারম্যানের পদ থেকে লিউ শাও-চিকে তাড়িয়ে তার জায়গায় লিন 
পিয়াওকে বসানে। হল । এখন সাংস্কৃতিক বিপ্রবের পরিচালনা পুরোপুরি এসে 
পড়ল শ্রমিকশ্রেণীর ,নতৃত্বের আওতায় ৷ এই অবস্থায় মাও প্রথম তার নিজের 
'দাজিবাও' বা বড়ো! হরফের, পোস্টার ছাড়জেন__- কামান দেগে সদর দত 
উড়িয়ে উড়িয়ে দাও !” মানে, লিউ শাও-] চির ও £ কাযা সদর সদর দপ্তর প্তর গু;ড়য়ে দ]ও। 
এই এই পোস্টার জনগণকে ডেকে বলল সাল শাও-চির গোপন সংগঠনের ওপর 
আঘাত হানতে । অর্থাৎ মাও চান যে সঠিক রাজনীতি মনের মধ্যে নিয়ে 
জনত1 সমাজতন্ত্রের শক্রদের ওপর আঘাত হানুক আর সমাজকে বদলাক। 
গোটা দেশ উৎসাহে ফেটে পড়ল । সে এক আশ্চর্য উত্তেজনা । ভরুণদের 
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'বিশাল বিশাল অসংখ্য দল দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যস্ত 
ঘুরে বেড়াচ্ছে । উদ্দেশ্ঠ, বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতার লেনদেন । তাদের আরেক 
লক্ষ্য যেমন করে হোক পিকিংএ পৌছনো-তা সে পায়ে ঠেটেই হোক 
আর যে কোনও রকমের যানবাহনের সাহায্যেই হোক । মাও ওসে-তুং 
পিকিং-এর বিখ্যাত তিয়েন আন-মেন স্কোয়ারে আট বারে মোট এক কোটি 
তিরিশ লক্ষ রেড গার্ডের সঙ্গে দেখা করলেন । এতে তাদের মনে বিপ্রবী 
উৎসার্হ অনেকগুণ বেড়ে যায়। চো এন-াঁই বলেছেন পিকিং-এর 
মাধ্যমিক স্কুলগুলোতেই দ্বনিয়া-কাপানো৷ রেড গার্ড আন্দোলনের জন্ম হয় । 
এই তরুণ বিপ্লবীরা তাদের স্কুল থেকে সমাজের মধ্যে দ্ুকে পড়ে। তারা 
'মহা উৎসাহে “চার প্ররৌনো”-কে ধ্বংস করতে থাকে-প্বরোনো ধারণা, 
পুরোনো সংস্কৃতি, পুরোনো প্রথা এবং প্ুরোনো অভ্যাস) কারণ এগুলে। 
শোষক শ্রেণীগুলোর সৃষ্টি । তার! প্রচার করতে থাকে “চার নতুন”কে--নতুন 
ধারণা, নতুন সংস্কৃতি, নতুন প্রথা এবং নতুন অভ্যাস। এগুলো সধহারার 
দান। শুধু এই তরুণদের উৎসাহই নয়, দেশময় অসংখ্য শ্রমিক, কৃষক, সৈনিক, 
বিপ্লবী কর্মী, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সংগ্রামী উত্তেজনা 
প্রবল ভাবে ছড়িয়ে পড়ল । সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জোয়ার সর্বত্র ঢেউ তুঁজল, 
আকাশ-কাঁপানো আওয়াজ উঠল দিক্‌ থেকে দিগন্তে £ “প্রতিক্রিয়াশীলদের 
রিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই সঠিক!” শেষের দিকে দেখা গেল লিউ 
শাও-চির বুর্জোয়া সদর দপ্তর ধূলিসাৎ হতে সামান্যই বাকী আছে। 
লিন পিয়াও তার নবম কংগ্রেসের রিপোর্টে বলেছেন । “কোনও 
প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী কখনও আপনা থেকেই ইতিহাসের মঞ্চ থেকে নেবে 
আসবে না 1” তাই লড়াই আরও চলল । লিউর পতনের পর তার 
ংশোধনবাদী চক্র এবং নানা জায়গায় ছড়ানো! তার এজেপ্টরা তাদের 
কৌশল বার বার বদলালো। কখনও তার! এমন শ্লোগান তুলল যার 
বাইরের চেহারা “বাজ” কিন্তু যা অন্তরে অন্তরে “দক্ষিণ”_ যেমন, “সবাইকে 
সন্দেহ করে। !” “সবাইকে উৎখাত করো !” এই “সবাইকে” আঘাত 
হানার মানে হচ্ছে অনেকের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে নিজেদের “গুটিকয়েক” 
শয়তানকে বাচানো। তা ছাড়া তার! বিপ্লবী জনগণের মধ্যে বিভেদ 
সৃষ্টি করল এবং কিছু লোককে ত্বল বুঝিয়ে নিজেদের গা! বাচাবার পথ 
করে নিল । | 
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সর্বহার! বিপ্রবীরা যখন এদের এই ছলা-কল! চুরমার করে দিল তখন লিউর 
দল মরীয়া হয়ে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ শুরু করল শীত কালে। 

সে আঞ্রমণ চলল বসন্ত পধন্ত ৷ এর উদ্দেশ হল অষ্টম কেক্ট্রীয় 
কমিটির ষোল দফ। সিদ্ধান্তকে বাতিল করা, লিউ শাউ-চি, তার সদর দপ্তর 
আর তার লাইনের বিরুদ্ধে যে 1সদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তা বাতিল কর! 
এবং বিপ্লবী গণ-আন্দোলনকে দমন কর] । কিন্তু এই পাল্টা শ্রোতকে মাও 
ৎসে-তুং কঠোর সমালোচনা! করলেন আর বিপ্লবী জনম্রোণ্চ এর বিরুদ্ধে 
রুখে দাড়াল । প্রতিবিপ্লবের পাণ্টু। ভ্রোত তাই জনগণের বিপ্লবী জোয়ারের 
এগিয়ে যাওয়াকে ঠেকাতে পারল না। ভ্রোত ও পাল্টা ভ্রোতের মধ্যে 
দাড়িয়ে ব্যাপক জনগণ একট] জিনিস খুব পরিষ্কার বুঝতে পারল । সেটা 
হচ্ছে রীজনৈদ্ি,* শ্গস্তার গুরুতু । লিউ শাও-চি এবং তার দলবল খারাপ 
কাজ করতে পেরেছিল কেন? কারণ তাঞ্জা অনেক ইউনিটে এবং বন্থু 
অঞ্চলে সবহারা শ্রেণার ক্ষমত। জোর করে কেড়ে নিতে পেরেছিল । এটাই 
ছিল তাদের সফলতা, প্রধান কারণ । লিন পিয়াও ব্যাখ্যা করে বলেছেন 
কোনও কোনও ইউনিটে সমাজতান্ত্রিক মালিকান। ব্যবস্থা ছিল নামে মাত্র, 
আসলে সেখানকার সমন্ত ক্ষমতা কঞব্জা করেছিল গুটিকয়েক দলত)গী 
বেইমান, শক্রর চর অথবা ক্ষমতা দখল করে আছে এমন পুঁজিবাদের 
পথের পথিকরা।॥ কিংবা সেখানকার ক্ষমতা প্ুরেশনে! পুঁজিবাদী।৮- হাতেই 
রয়ে গিয়েছিল । পুঁজিবাদের পথের পথিকরা যখন অর্থনীতিবাদেগ উল্টো 
হাওয়া বইয়ে দিল তখন ব্যাপক জনগণ আগের চাইতে ভালে ভবে বুঝতে 
পারল যে কেবলমাত্র হারানে। ক্ষমত৷ পুনর্দখল করেই ত।দের পক্ষে ক্ষমতায় 
আছে এমন পুঁজিবাদের পথিকদের হারিয়ে দেওয়] সম্ভব । 

লড়াই চলতে চলতে এল শাংহাইর ঝড়। অতীতের 

পাতায় শাংহাইর শ্রমিকশ্রেণর বিপ্রবী ইতিহাস রক্তের অক্ষরে লেখা! 
রয়েছে । তার! নত্বুন বছরকে সত্যি নতুন কপ 

দেবার জন্যে ঝড় তুলল । সর্বহারা সদর দপ্তরে নেতৃত্বে ব্যাপক জনগণ 
আর বিপ্লবী কর্মীদের সঙ্গে এক্যবদ্ধ হয়ে শাংহাইর শ্রমিকশ্রেণী নীচে থেকে 
ক্ষমত1 দখল করল, আগেকার “মিউনিসিপ্যাল পার্টি কমিটি” এবং “জনগণের 
মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল”-এর পুঁজিবাদী পথের পথিক সব কর্তাব্কিদের 
হাত থেকে তারা ক্ষমতা ছিনিয়ে নিল। মাঁও সে-তুং শাংহাইর বিপ্লবী 
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ঝড়কে অভিনন্দন জানালেন । এই বিপ্লবী 'আকশন'-টাকে প্রচার করবার 
জন্যে তিনি গোটা দেশকে ভাক দিয়ে বললেন £ সর্বহারা বিপ্রবীর।, 
তোমরা এক্যবদ্ধ হও এবং পুঁজিবাদের পথ ধরেছে এমন গুটিকয়েক পার্টির 
লোকের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নাও!” এর পরই ২৩এ জানুয়ারী মাও 
আরেকটা নির্দেশ জারী করলেন “জনগণের মুক্তি ফৌজ অবশ্যই 
ব্যাপক বামপন্থী জনতাকে মদং দেবে ।” কয়েক দিনের মধ্যেই মাও ৎসে-তুং 
উত্তর-পৃবের হেইনুংকিয়াং প্রদেশ ও অন্যান্য প্রদেশে ও মিউনিসিপ্যলিটির 
অভিজ্ঞতার সার সংকলন করলেন এবং তা থেকে প্রতি স্তরে ক্ষমতার নতুন 
সংস্থা হিসেবে বিপ্লবী কমিটি প্রতিষ্ঠা করার মুল আদর্শ ও কর্মনীতি স্থির 
করলেন । “একের মধ্যে তিন” হল নতুন সংগঠনের রূপ ॥ “তিন' মানে 
বিপ্লবী কর্মীদের প্রতিনিধিরা, গণমুক্তি ফৌজের প্রতিনিধিরা আর বিপ্রবী 
জনগণের প্রতিনিধিরা 

এমনি করে দেশ জুড়ে ক্ষমতা দখলের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া 
হল । সর্বহার। শ্রেণী এবং বুর্জোয়া শ্রেণীর মধ্যে ক্ষমতা দখল ও পান্টা 
দখলের সংগ্রাম হচ্ছে জীবন-মরণ সংগ্রাম । এই সংগ্রামের বর্ণনা দিছে 
গিয়ে লিন পিয়াও মাও তসে-তবংএর লেখা থেকে এই কথাঞ্চলো তুলে 
দিয়েছেন £ “অতীতে আমরা উত্তর আর দক্ষিণে লড়েছি ; ওরকমের যুদ্ধে 
লড়া সহজ ছিল। কারণ শক্র ছিল চোখের সামনে । ওরকমের যুদ্ধের 
চেয়ে বর্তমানের মহান্‌ সর্বহারা সাংস্কৃতিক বিপ্লব অনেক বেশি কঠিন । 
সমস্যাটা হচ্ছে এই যে যারা মতাদর্শগত ভুল করে তারা মিশে আছে 
তাদের সঙ্গে যাদের আর আমাদের মধ্যে দ্বন্্টা হচ্ছে আমাদের আর 
আমাদের শক্রদের মধ্যেকার দ্ন্্ এবং কিছু দিন এদের আলাদা আলাদ' 
করে ভাগ করে ফেল! কঠিন 1” এই যে শত্রু থেকে মিত্রকে আলাদ1 করবার 
জটিল সমস্যা তার সমাধানের পথ শীগহগিরই পাওয়া] গেল! মাও 
গ্রীষ্মকালে ইয়াংসি নগরীর উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে ইন্স্পেকৃশন্‌ বা পরিদর্শন 
উপলক্ষো বেড়াতে গিয়ে যে নির্দেশ জারি করলেন তাতেই সমাধানের পথের 
ইঙ্গিত ছিল। তার নির্দেশ-থেকে সর্বহার। বিপ্লবীদের এবং বিপ্লবী জনগণের 
সুবিধে হল জনগণ আর জনগণের শত্রদের মধ্যেকার দ্বন্থ থেকে জনগণের 
নিজেদের মধ্যেকার ছন্্রকে ক্রমে আলাদা করবার । মহান্‌ বিপ্লবী মৈত্রী 
এবং বিপ্লবী 'একের মধ্যে তিন' সংগঠন গড়বার এবং পেতিবুর্জোয়া দৃষ্টি- 
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সুবিধে হল। ফল হল এই যে শক্ররা হল ছত্রভঙ্গ আর অন্ত দিকে 
ব্যাপক জনগণ সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ইস্পাতের মতো কঠিন হয়ে উঠল । 
মুলত এই বিপ্লবী জোয়ার সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হয়। 

কিন্ত ছন্দ ও সংগ্রামের কখনও শেষ নেই। প্রথমে গ্রীম্ম কালে 
এবং আবার বসন্ত কালে “দক্ষিণ” ও “অতি-বাম”-এর দিক থেকে 
আঘাত এল । গাঢকয়েক দলত্যাগী বেইমান, শক্তর দালাল, নিজেদের 
সাবেকী চরিত্র বদলায়নি এমন জমিদার, ধনী কৃষক, প্রতি-বিপ্নবী, বদমায়েস 
এবং দক্ষিণপন্থী, বুর্জোয়া সুবিধাবাদী আত্ম-উন্নতি-পন্থী এবং দ্বমুখো 
নীতিওয়ালা ধড়িবাজ-_যারা এত দিন জনগণের মধ্যে লুকিয়ে ছিল--আক্রমণ 
করতে এগিয়ে গল । তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হল মাও সে-তুংএর সর্বহারা 
সদর দপ্তর, জনগণের মুক্তি ফৌঁজ এবং সবে জন্মেছে এমন একের 
মধ্যে তিন' বিপ্লবী কমিটিগুলো । সর্বহারা শ্রেণীর হাত থেকে ক্ষমত! ছিনিয়ে 
নেবার চেষ্টা করল প্রতিবিপ্রবীরা। তাদের উল্টো আদর্শ উপস্থিত করে 
এই লোকগুলে। নিজেদের আসল পরিচয় জনগণের চোখে প্রকাশ করে 
দিল এবং জনগণ তাদের ইদুর খোজার মতো করে ঘুঁজে এক এক করে 
বার করল। 

সাংস্কৃতিক বিপ্লবের আজকের দিনের স্তর. হচ্ছে_ “সংগ্রাম-সম 'কেঃছনা- 
জপান্তর”। ৷ সংগ্রাম- শ্রেদীশক্রদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ) শাম) সমালোচনা- বুর্জোয়া 
বিদ্বান ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্চাবঝজিদের 1 বিরুদ্ধে এবং বুর্জোয়। এবং অন্যান্ত 


৬০) ি্প। ৪ 


শোষক শ্রেণীর্‌,মতাদর্শের বিরুদ্ধে সমালোচনা রূপাওর-_ শিক্ষা, ্ষা, সাহিতা, 
শিল্পকলা ও সমাজতান্ত্রিক বুনিয়াদের সঙ্গে খাপ খায় না উপরের 
কাঠামোর, এমন অন্য সব অংশের _ রূপান্তর বা পরিবর্তন। জয়ল'ভের পর 
বিপ্লবী জনগণকে সেই জয়কে সুদ করতে হবে । তা৷ করতে গিয়ে ভাদের 
প্রথম কর্তব্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যাপারেই মাও «সে-তুংএর চিন্তা থেকে 
নির্দেশ নিতে হবে এবং সে নির্দেশ প্রুরোপুরি মেনে চলতে হবে। তা 
করতে হলে লিউ শাও-চির বিষাক্ত প্রভাবের বিরুদ্ধে এবং অন্যান্ত সংশোধন- 
বাদী, বুর্জোয়া এবং নতুন করে গজিয়ে ওঠা ভুল ধারণার বিরুদ্ধে লড়ে 
যেতে হবে। মাও সে-ত্ং-এর নির্দেশ, "শ্রমিক. শ্রেশীকে সব কিছুতে 
অবস্যই নেতৃদ্ব দিতে হবে ।”.. সমাজের ইমারতের উপরমহলের প্রভিট 


লাল চীন--২৫ 
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বিভাগে শ্রমিক শ্রেণী নেতৃত্ব করার দরূন এবং মাও ৎসে-তৃং-এর 
চিন্তাধার সম্বন্ধে শিক্ষাকে সব জায়গায় প্রাধান্য দেওয়ায় চীনের ভবিষ্তং 
অত্যন্ত উজ্জ্বল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে “সামনের দিকে নতুন লাফ' 
চলছে। 

আমর! এই মাত্র জয়লাভ করার কথা বলেছি কিন্ত এই জয়লাভকে সঠিক 
দৃষ্টিতে না দেখলে ভুল হবে । তাই মাঁও সে-তুং-এর সতর্কবাণী দিয়ে 
শেষ করি £ 


আমরা বিরাট জয়লাভ করেছি। . কিন্তু পরাজিত শ্রেণী এখনও 
লড়াই চালিয়ে যাবে। এই লোকগুলে। এখনও চার পাশেই 
আছে এবং এই শ্রেণীর এখনও অস্তিত্ব আছে। সুতরাং আমরা 
চুড়ান্ত জয়লাভের কথা বলতে পারি না। কয়েক দশকের মধ্যে 
পারিনা । আমাদের কিছুতেই অসতর্ক হওয়া উচিত নয়। 
লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী একটা সমাজতাস্ত্রিক দেশের 
চুড়ান্ত জয়লাভের জন্মে শুধু যে দেশের ভেতরকার শ্রমিক শ্রেণী 
ও ব্যাপক জনগণের চেষ্টাই দরকার তা নয়, বিশ্ব-বিপ্রত্রের জয় 
এবং সার! দ্বনিয়ায় মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণের অবসানের 
ওপরও ত নির্ভর করে--তাহলেই গোটা মানবসমাজ মুক্ত হবে। 
সুতরাং আমাদের দেশে বিপ্লবের চুড়ান্ত জয়ের কথা হাক্কা ভাব 
নিয়ে বলা ভুল; ত! জেনিনবাদের বিরুদ্ধে যায় এবং বাস্তব 
ঘটনার সঙ্গে খাপ খায় না। 
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বর্ণানুক্রমিক সুচী 


তঅ 
অন্যায় মুদ্ধ-_-২৬৩, ৩০৬ 
ভা 


আট নম্বর কুট আম্ি--২৬১, ২৬২, 
২৬$, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, 
২৭১, ২৭৪, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, 
২৮৩, ১৮৮. ২৮৯, ২৯৩, ৩৪৬ 

আনহোয়েই--৯৫, ৯৬, ১২৩, ১৩৯, 
৯৫৩, ২৩৭, ২৭০, ২৭৮, ২৮৯, ২৯৬ 

আফিং যুদ্ধ, প্রথম-_২২, ২৩, ২৪, ২৫, 
২৭, ৩৮, ১৫২ 

দ্বিতীয়_-৩৩, ৪০, ১০০, ৯০৬ 

আমল1--১০, ১২, ১৪, ১৯৬, ২০, ২৮, 
৩০, ৩৪, ৩৬, ৩৯, &১, ৫৫, ৫৬, 
৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৭৯, ৮৪, ৮৬, 
১০৩, ১১০, ১১৭, ৩০৪, ৩৮৭ 

আমেরিক। (মুক্তরা্ট্র ) ৯৯, ২০, ২৫, 
৩২, ৩৯, ৪৬, ৫৮, ৭১, ৭২) ৯৬, 
৯৯, ১১৯১ ১১৭, ১২২, ১২৫, ১৩৮, 
১৪১, ১৪৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৯৭, 
২০৭, ২০৮, ২১২, ২১৫, ২১৯, 
২৭২), ২৭৪, ২৭৯, ২৯৭, ৩০১, 
৩০৩, ৩০৫, ৩০৬, ৩১৫, ৩১৭, 
৩৪৬. ৩৭৫ 

আমেরিকাঁন/ম।ফিন সাত্রাজ্যবাদ-__- 
৪8৭, ৬৬, ১০০, ১৩৯, ২১৩, ২২৯, 
২৯৪, ২৯৫, ৩২৮, ৩৪৫ 


ই 


ইংরেজ-_-১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২৯, ৩৮, 
৪০, ৪১, 8৪, ৭১, ০১১ ৯৩৮, ১৪৩, 
১৬৬, ১৫৮, ২১৩ 


ইংল্যাণ্ড (বুটেন)--১৭, ১৯৮, ২৫, ৩৯, 
৪৬, ৫৮, ৭২) ১০৭, ১১১, ১৯৩, 


১১৭, ১২২৪ ১২৫, ১৩৮৮ ১৪৪, 
১৫৮, ১৯৭, ২১২, ২১৯, ২৭১, 
২৭২, ২৭৪ 


ইউনান-_-৪০, ৪১, &৪, ৭৫, ৯৩ 

ইউয়ান শিহ-কাই--৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, 
৮৫) ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৩, 
৯৪) ৯৭), ১৯০০) ১৯০৭, ১৩৬, ১৫৬, 
৩১৬, ৩১৭ 

ইম্রে নাজ-_৩৩৪ 

ইস্ট ইগ্ডিয়। কোম্পানী-_-১৮, ২০ 

ইয়াংসি--২৭, ৩১, ৩৩, ৩৫, ৪৬, ৪৯, 
৭৯, ৮০, ৮৬, ১২৬, ১৫০, ১৫৮, 
৯৫৯, ১৬৮, ২৪৯, ২৭৮, ৩০০, ৩১৯৫ 
৩০৬, ৩৪৬, ৩৯২ 

ইয়েনান্--২৫৮, ২৬০, ২৭৩, ২৯৯) 
২৯৯, ৩১১, ৩১৪, ৩৬৮, ৩৭১, 


৩৭২ 

ঈ-হো-তুয়ান (বক্সার বিদ্রোহ )--৫৩, 
৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, 
৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৭০, ৭২, 
৮১, ৮৫, ১০২, ৯২২, ৩৬০ 


উ 
উইলসন, উড্ভো]!'--১০৩ 
উচাঁং-_-৭৯, ১৫০ 
_বিদ্রোহ-_-৮১, ৮২ 
উপনিবেশ- ৭৩, ৯৭, ১৩২, ১৫৬, 
২১২, ২৫৮) ২৭৯, ৩০৩, ৩৪২ 


৩৯৮ 


উপনিবেশ, আধা,--২৩, ৪৩, ৪৯, ৬৭, 
৭২, ১৯৮, ৯৩৯, ৯৮৬, ২০৫) ২০৬, 
২০৭, ৯১৯২, ২৬৩, ২৭৫, ৩০১, 
৩২৪, ৩২৫ 

উ পেই-ফু--১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৯ 

উ সুন-_-৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০ 

উহাান-_-১৬১, ১৫২, ১৫৭, ১৫৯, ১৬০, 
১৬১, ১৬৭, ১৬৮, ১৬১৯, ১৭০, 
১৯৩, ২৫০, ২৭২, ৩০৪ 


উনিশ নং রুট আমি--২১৫, ২১৬, 
২১৭, ২২৯ 
১৯০১র চুক্তি-_-৬১, ৬২, ৯০৯, ৯৯৬ 


এ 

একের মধ্যে তিন” ৩৯২, ৩৯৩ 
এডগার স্ত্রৌ--১৬২, ১৬৯, ১৭৯, ২৭৩, 

২৭৪ 
এম. এন. রাম়--১৬৯, ৯৭০ 
এংগেলস্‌্-_২৯, ৩৫, ৩৩১. ৩৪৭, ৩৭৭, 

৩৮১, ৩৮৬ 

৯১৬ 

ওয়াং চিং-ওয়েই---২৭২, ২৭৫, 
ওয়াং মিং--২২২, ২২৩, ২৬০, ২৬২, 


২৬৪, ২৬৯, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৬, 
৩৭২ 
ক 
কনস্কুসিয়াস--২৭, ২৮, ২২৯ 


কনসেশন--২৪, ৯০৭, ৯৫২, ৯৭২ 
কমিউন-_-৩৫৫, ৩৭৪, ৩৭৫ 
কমিউনিজম্‌-_৯৯৭, ১৩৮, ১৬৬, ২৩৬, 
২৭৬, ৩৪১, ৩৬৪ ৩৭৪, ৩৭৫ 
৩৮৫ ও 
কমিউনিস্ট--৭৩, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪, 
১৪৯, ১৫৩, ১৫৭, ১৫৮, ৯৬১, 
১৬৭, ৯৭০) ৯৭৩, ১৮৮), ২০৬, 
২১৩, ২১৪, ২১৭, ২২১৯, ২২৭, 


২৩৩, ২৪০, ২৫৩, ২৭২, ২৭৬, 
২৮৯, ২৮৩, ২৮৯, ২৯৭, ৩০৫, 
৩৯১, ৩১৯৬, ৩৯৭, ৩৬৪, ৩৮৯ 

কমিউনিস্ট আস্তর্জীতিক-_-১৩০, ৯৬২, 
৯৬৯, ১৮৫, ১৮৯ 

কমিউনিস্ট পার্টি-_-১১৮, ৩৩২, ৩৩৫, 
৩৫১ . 

কমিউনিস্ট পাটি, চীন--৬৫, ৮৪, 
১৯৫, ১২৬, ১৯২৭, ৯৩০, ১৩১৯, 
১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪৩, 
১৪৪, ১৪৬, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, 
১৫৪, ১৫৫, ১৫৭, ১৬০, ১৬৪, 
১৬৯, ১৭২, ২০২, ২৯০, ২২২, 
২৩৭, ২৩৯, ২৪৭, ২৫০, ২৫১, 
২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৭, ২৫৯, 
২৬০, ২৬৯, ২৬২, ২৬৪, ২৬৭, 
২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, 
২৭৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, 
২৮০, ২৮১, ২৯৯, ২৯৩, ২৯৬, 
২৯৮, ৩০০, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৬, 
৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১৫, ৩১৬, 
৩১৯, ৩২০, ৩২৪, ৩২৫, ৩৩৬, 
৩৪৯, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৫৯ ৩৬১ 
৩৬৮ 
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কাঁও কা ং--৩৫০, ৩৬০, ৩৬৯ 

কাঁং ইউ-ওয়েই_৫০, ৫৬১, ৫২১ ৫৮, 
৭, ৭৬, ৮০, ৮২) ৮৯ 

কিয়্াংসি--৭&, ১১০, ১৫২, ১৫৩, 
১৭৩, ১৭৯, ১৮৭, ১৯৬, ১৯৯, 
২০৪, ২০৮, ২০৯), ২১৪, ২১৯, 
২২১, ২২৬, ২২৭, ২৩২, ২৩৩, 
২৩৯, ২৪০ 

কুয়োমিনতাং--৮৯, ৯০, ৯৯, ৯১৯, 
৯৩৩) ১৩৫, ১৩৬, ৯৪৯, ১৯৪৬, 
৯৪৮, ১৪৯, ৯৫৩, ৯৪৪, ৯৫৫, 
৯৫৬, ১৫৮, ৯৬৬, ১৬৮, 


১৬৯, ১৭০, 
১৭৮১ ১৭৯, 
১৯২১ ১৯৯৯, 
২১৫, ২১৯৬, 
২২৬, ২২৭, 
২৩৭, ২৪০, 
২৫০, ২৫২, 


১৭১, ৯৭৬, 

১৮০, ১৮৪, ১৯০, 

২০৩, ২৯৩৪১ ২১৪, 

২১৭, ২১৮, ২২২, 

২২৯, ২৩০, ২৩৩, 

২৪৫, ২৪৬, ২৪৯, 

২৬০, ২৬১, ২৬২, 
২৬৪, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, 
২৭২, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, 
২৭৯) ২৮০, ২৮৩, ২৯২, ২৯৩, 
২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, 
৩০০ ৩০২, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, 
৩০৮, ৩০৯, ৩১১, ৩১২) ৩১৩, 
৩১৪, ৩১৫) ৩১৬, ৩২০, ৩২৪ 
৩৪০, ৩৪৬, ৩৫৮ 

কৃষক বিজ্রোত--১১১ ১৭, ২৬, ৩৮, ৫২, 
৫৬, ১২২, ৯৭ 

কৃষক জনতা--১২১, ১৬৪, ৯৭৪, ১৭৫, 
২০৯ 

কোয়াংতৃং--৭৫, ১৩১, ১৩৯, ১9৬, 
১৪৭, ১৪৯, ১৭৩, ১৭৬, ২০৯, 
২৩৩, ২৪০, ২৭০৯ ২৯২ 


কোয়াংসি-_-২৬, ৪১, ৭৫, ৯৭, ১৮৭, 
২৩৪ 


১৭৭, 


৯ 
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খ 
খোলা দরোজ নীতি'_-৪৭, ৪৮ 
১২৪, ৯২৫, ২১৯ 


খ্রুশ্চভ-_-৩৪৭, ৩৫০, ৩৫১), ৩৬৭, 

৩৬৮) ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৮৮ 
দা 

গণতন্ত্র--২৯) ৪৮), ১০৪, ১৯১২, ১৩৩ 

গণতন্ত্র, নয়া-_-২৭৪, ৩২০ 

পাণতাস্ত্রিক বিপ্লব--১৩৪, ১৩৫১ ১৫৪, 
১৬৩, ১৯৬৪, ১৭০১ ১৭৩, ৯৮৮, 
১৯১), ১৯৩, ২০৯, ২২৩, ২৬২ 


২৭৪, ২৭৫, ২৭৬ 
গণতান্ত্রিক বিপ্রব, নয়।--৬৮, ২৫৪, 


৩৯৯ 


২৪৫, ২৯১, ৩০৭৪৯ ৩০৯, 
৩২৩, ৩২৫, ৩৪৬ 

গণ (মুক্ত) ফৌজ--১৭৮, 
২০৩, ১৬৫, ২৬৬, ২৯২, 
২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, 
৩০৩, ৩০৪, ৩০৬, ৩১১, 
৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, 
৩৯২, ৩৯৩ 

গণ-সংস্কৃতি, বিপ্লবী--২২৮, ২২৯ 

গেরিলা 'রণকৌশল/রণনীতি--১৮৩, 
২৬৭ 

গোক্ি--১০৫ 


৩২১ 


১৮৩, 
২৯৩, 
৩০২, 
৩১২, 
৩৪৬, 


দা 
ঘাটি এলাকা--“বিপ্লবী খাটি' দেখুন 
৮ 

চতুর্থ বাতিনী_-১৮১, ১৮৪, ১৮৫ 

চতুর্থ বাহিনী, নয়া (চার নং আমি) 
_-২৪৯, ২৬১, ২৬২, ২৬৫, ২৬৭, 
২৭০ ২৭২, ২৭৮, ২৮৩, ২৮৯, 
২৯৩, ৩৪৬ 

চাঁং কুয়ো-তাও--১৩৫, ২৩৭, ২৩৮ 

“চারটি বড়ো পরিব"** -৩০৬, ৩০৭, 
৩১৩ 

চাংশা-_৭৭, ১৯২১, ১৭৮, ১৯৯৩ 

চ্যাং সো-লিন--১২৩, ১২৪ ১২৫ 

চিংকাং (পাহাড় )--১৭৬, ১৭৮, ১৭৯ 
৯৮০, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬ 
১৮৭, ১৯০, ২০২১ ২০৩, 
২১৯ 

চিয়াং কাই-শেক-_8০, ১৩৬, 
১৪৭, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, 
১৫৯, ১৬০, ৯৬৬, ১৭১, 
১৭৩, ৯৮৭, ১৯৯২, ১৯৪, 
১৯৭, ১৯৯, ২০০, 
২১৪, ২১৫; ২১৬, ২১৭, 
২২০, ২২৯, ২২৫, ২২৭, 
২৩০, ২৩৩, ২৩৭, ২৩৮) 


% 


২১০, 


৯৪৯, 
১৫৮, 
৯৭২, 
১৯৬, 
২১৩, 
২৯৮, 
২২৯, 
২৩৯. 
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২৫০, 
২৬০), 
২৭৪, 
২৮৭, 


২৫২, ২৫৩, ২৫, 
২৭০, ২৭১৯, ২৭২, 
২৭৫, ২৭৭, ২৭৮, 
২৯২, ২৯৩, ২৯৫, 
২৯৮, ৩০০৪ ৩০৯১৪ ৩০৩, 
৩০৫৬১ ৩০৬১ 7) ৩০৯, 
৩১২, ৩১৯৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩৪৫ 


চিয়্াং চিং__-৩৮৭, ৩৮৮ 

চিহুলি--১২৩, ১২৪, 
১৩১, ১৩৯, ১৫০ 

“চিং রাজদরবারের ভেতরের কাহিনী' 
৬৫, ৬৬, ৬৭, ৩৬০ 

চীন বিপ্লব--৬৮, ১৯০, 
২০৮, ২১০, ২৩৪, 
২৭৪, ২৭৬, ২৮৪, 
৩২৭, ৩৩১, ৩৪২, 
৩৭৩ 

চু-তে--১৭৬, ১৮০, ১৮২, ২০৬, ২১৮, 
২২১, ২৩৫, ২৪১, ২৬৯৮ ২৯২, 
২৯৩, ৩১৬ 

চেন-ঈ-_১৭৬, ১৮১, ২৯৮, ২৪০, ২৪৯, 
২৪৪, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৭৮ 

চেন চিউং-মিং_-১৪৬, ১৪৭, ৯৪৯ 

চেন তু-সিউ--১০৫, ১৯৯, ১৩৫, ১৫৪, 


২৬০, 
২৭৩, 
২৭৯, 
২৯৭, 
৩০৪, 
৩১১, 


৯২৫) ১২৯, 


১৯৩, 
২৩৯, 
২৮৭, 
৩৪৩, 


২০২, 
২৫৬, 
৩২৩, 
৩৪৬, 


১৫৫, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৯৬৬, 
১৬৭, ১৬৮) ১৬৯, ৯৭০, ১৭৭, 
১৮৮, ২৬০ 


চেন পো"ত1--১৭৭, ১৮৩, ১৮৫, ২০৪, 
২৯১) ৩৮৮ . 

চো ইয়াং_-৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, 
৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, 
৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, 
৩৭২ 

চৌ এন-লাই _-১০৬, ১২১, ১৩৬, ১৫৮, 
৯৭৬, ২৩৫, ২৩৯) ২৫৩, ৩৩৫, 
৩১০ 


৪ঠ1 মে--১০৮, ৯১০, ১১৯, ১৯২, ১২০, 
১২৯, ১২৩, ১২৬, ৯২৭, ১৩২, ১৮০, 
২২৮, ২৩১ 

জ 
'জনগণের তিনটি নীতি'--৭৪, ১৩৩, 


১৯৩৪, ১৩৬১ ৯৪৯ 
জনযুদ্ধ-_-২৬৪, ২৬৭, ২১৪, ৩২৩, 


জার--৩৩, ৪৬, ৫৮) ৭২) ৯১৬ 
জাপান--৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, 889, 
৪৫, ৪৬, ৫৮, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৮৬) 
৯০, ৯২, ৯৩, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ৯৯, 
১০০, ১০৭, ১১২, ১২২, ১২৫, 
১৩৯, ১৪২, ১৪৪, ১৭১, ১৯৬, 
১৭, ২০০, ২১১, ২১২, ২১৩, 
৯৫, ২১৭, ২২০, ২২৯, ২২২, 
২২৫, ২৩০, ২৩৩, ২৫০, 
২৫৬, ২৫৮, ২৬১), ২৬৩, 
২৬৭, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, 
২৭৭ ২৭২, ২৯৩, ৩০১, 
৩০৩ 


6৮ 


৫৮ 


২২২৭১, 
২৫৭, 
২৬৮, 
॥$ ২৭৯, 


জা্ানী--৪৩, ৪৫, ৪৬, &৬, ৫৮, ৭২, 
৯০, ১২, ৯৫৪ ১০৭, ১১৭, ১২৫, 


১৪২, ২০০, ২১৮, ২১৯, ২৩০, 
২৭২, ২৭৪, ২৯২, ৩০০ 
টিটো-_-৩৩৪, ৩৫১ 
ট্রটৃঙ্কি--১৮৯, ৩৩৮, ৩৭২, ৩৭৮ 
ট্রেড ইউনিয়ন--১২০, ১২৬, ১২৭, 
১৩৬, ১৫৩, ১৬০, ১৬৮, ১৭১, 
১৭২, ১৯৩, ২০৯ 
ডভ 


ডগলাস্‌ মাকআর্থার--৪৭ 
ডালেস-_9৪ 


ত 

তাইওয়ান (ফরমোজ। )--১৬, ৪০, 
৪২, 89৪, ১৪১, ৩১৩, ৩১৪, 
৩১৬, ৩১৭ 


তাইপিং (বিদ্রোহী )--২৯, ৩০, ৩১, 
৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৫০, ৫৬, 
৫৯, ৬৭১ ৮৬, ১২২ 

তাইপিং-বিড্রোহ-_-২৬১ ২৮, ২৯ ৩০, 
৩১, ৩৬, ৫১, ৫৯, ৬০, ১৪৫ 

তাতু নদী-__ ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, 

তিনটি ক্ব্য-_২৬৫ 

তিন তৃতীর+*স্শ্র ব্যবস্থা__২৬১, ২৮১ 

তিনটি শৃঙ্খলা--১৮১, ২৬৬ 

তিনটি লাল পতাকা-_-৩৫৬, 
৩৭৩ 

তিনটি গণ-আদর্ম---১৩৩, ১৩৪, 
১৪১, ২৭৬ 

“তিন পরিবারের গ্রাম*_-৩৬৬ 

ভিয়েনংসিন-_-৫৮, ৬৩৪ ১০৬, 
১১০, ১১৩, ২২০, ২২১, 
২৭০১ ৩১৫, ৩৪৬ 

_ ভজ্ি- ৩২ 

তং মেং ছুই (বিপ্লবী সংঘ)--৭৪, ৭৫, 
৭৬, ৭৭, ৮২, ৮৩) ৮৪, ৮৯ 

তুয়ান চি-মুই--৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, 
১০০, ১০৭, ১২২, ১৩৯ 


তোগ্লিয়াত্তি-_-৩০৫ 
১. 


৩৫৭, 


১০৯) 
২৬৮, 


থোরে--৩০৫ 


ঘা 
'দাজিবাও'--৩৮৯ 
দাস যুগ/সমাজ--১০, ৩৩১ 
দ্বিতীয় আস্তর্জীতিক--১২০ 
দীর্ঘস্থায়ী মুদ্ধ--২৬৩, ২৬৫ 


৪০১ 


নন 
নানকিং_- ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৮২, 
৮৫) ৮৬, ৮৭১ ৮৮, ১০৯, ১৫০, 
১৫৮, ১৫৯, ১৬৯, ২৯৪, ২৫০, 
২৭০, ২৭৩, ৩০৮, ৩১৬ 
_ছুক্তি_২২, ২৩ 
ন্যায় যুদ্ধ__৬৫, ২৬৩, ৩০৬ 
প্‌ 


পার্ল হারবার--২৭৯, ২৮১ 

পিকিং-:১১, ১২, ১৮, ২৯, ২৬, ৩০, 
৩৭, ৪০, &১, ৫৮, ৬০, ৬৯, ৬৩, 
৬৫, ৮১, ৮৩) ৮৬, ৮৮) ৯৫, ৯৬, 


১০০, ১০৬, ১০৮৪ ১১২৪ ১১৩, 
১১৬, ১২১, ৯৩৭, ১৩৮, ১৪০, 
১৯৬, ২১৪, ২২০, ২৪৯, ২৬৮, 
২৭০, ৩১৫, ৩১৯, ৩৪৯, ৩৬৮, 


৩৭১, ৩৮৯, ৩৯০ 

পিকিং অপেরা--৩৭০, ৩৮৭ 

পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়--৩৮৮, ৩৮৯ 

গুঁজিপতি/শ্রেণী-১০ ৪৩) ৪৯) ৫৭, 
৬৯, ২২৩, ৩৩০ 

গুঁজিবাদ|বাদী_-১৮, ২৯, ৪৩, ৪৩, 
৫৭, ১১৫, ১৮২, ২২৩, ৩৩০, ৩৩২, 
৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৭, 
৩৫০, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৭৫, ৩৭৭, 
৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫) ৩৮৯, ৩৯১, 
৩৯২ 

পেং চেন--৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯ 

পেশ তে-নুয়েই_-৩৫০, ৩৫৭, 
৩৭৪, ৩৮৭ 

পেটোফি ক্লাব--৩৩৪, ৩৬৬, 
৩৭২ 

পো কু--২২৩, ২২৬; ২৩৭ 

পোর্ট আর্থার--৪৬ 


৩৭৩, 


৩৬৮, 


৪০২ 


প্রজাতন্ত্র--৮৩) ৮৪, ৮৭, ৮৯১১, ১১৫) 
১৬৩ 
প্যারিস কমিউন-_-৩৩৩ 
প্লেখানভ- ৩৩১ 
ফ 
ফ্ুচাউ--৩৮, ১১২, ১১৩ 
“ফেংতিয়েন'_-১২৩, ১২৫, ১৩৯ 
ফ্যাসিস্ট/ফ্যাসিবাদ-_ ১৩৮, ১৪২, 
১৪৫, ১৭৩, ২১২, ২১৭, ২১৮, 


২১৯, ২২০, ৩৭৫, ৩৮৪ 

জ্ঞাঙ্স--২৩, ৪৩, ৪৬, ৯০, ১০৭, ১১১, 
১১৭, ১২২, ১২৫, ১৫৮, ১৯৭, 
২9৭, ২০৮, ২১২ 


ৰ 


বরদিন--১৬৯, ১৭০ 
বিপ্লবী আন্দোলন--৭৩, ৭৪, 
১৪০, ১৫৩ 

বিপ্লবী গৃহযুদ্ধ-_-৩২৫ 
প্রথম-১৪১, ১৪৪, ১৪৯, ১৬০ 
১৬১, ১৬৯, ১৭০, ২৬০, ৩৪২ 
স্বিতীয়”২১৮, ২২০, ২৪৯, ২৫৫, 

২৫৬, ২৫৭, ২৬৪, 
তৃত্ভীয়-২৯৭, ২৯৮, ৩০০, ৩০৩, 


৭৬, 


৩৫) ৩০৬১, ৩০৮, ৩১১, 
৩১২ 
বিপ্লবী খধ্বাটি/লাল এলাকা--২০১, 


২০২, ২০৩, ২০৬, ২০৭, ২০৮, 
২০৯) ২১০, ২১১, ২১৭, ২২৫, 
২২৭, ২৩০, ২৩১, ২৩২; ২৩৩, 
২৪৫, ২৫১, ২৫৬, ২৬১, ২৭৪ 
২৮১, ২৮২ ২৮৩ 

বিপ্লবী শ্রেণী--১৭, ৩৮, ৭০, 
২৫৩, ২৮১১ ৩২৪ 


১২২, 


বিপ্লব, বুর্জোয়া__-৬৮, ৭১, ৭২, ৯২, 
১০৬, ১১৮ ১২২১ ১৪৮ 


বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক-_-১৮৮ ১৮১, ১৯৩, 


২৩০, ২৫৫, ২৭৬, 
৩৪৬, ৩৫৪, ৩৭৬ 
বিপ্রবের শক্র--১৬২, ২০০, ২৪৭, ৩০৭ 
_মিত্র--১৬২, ২৪৭ 

বিশ্বযুদ্ধ/মহাযুদ্ধ, প্রথম-__-৮৫, ৯২, ৯৪, 
৯৭, ৯৮, ১০৬% ১৯১, ১৯৭) ১১৮, 
১২২, ১২৭, ২৯৩ 

_ন্থিতীয়__-২৭৪ 

বিসমার্ক--৩৩৩ 

বুখারিন__-৩৩৮ 

বুর্জোয়া__২৮, ২৯, ৩৪, ৫০. ৫৩, ৬৭, 
৭১, ১১৫, ১২৬, ১৩৩, ১৮৯, ২২৩, 
২৫৮, ২৭৫, ৩৩৩, ৩৪০ 
__গাণতন্ত্র--৪১, ৯৯, ১১১, ১১৮, 
১৮৯১ ২৭৫ 
_জাতীয্ব--১০৪, ১০৬, ১০৯, 
১১১) ১১৯৯, ১২৭, ১২৮, ১৩১, 
১৩৪, ১৩৫, ১৪২, ১৪৪, ১৬৬, 
১৫৭, ১৬৩, ১৭০, ১৭৩, ১৯০, 
২১৬, ২২৫, ২৫১, ২৫২, ২৬৯, 
৩০৭, ৩১০, ৩১৬, ৩২০, ৩২১ 

_দালাল (মুংসৃদ্দি )- ১৪, ৫০, ৬৯, 
৭৪, ৯২, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১৩৪, 
৯৩৮) ১৪৪, ১৪৭, ১৫৩, ১৫৪, 
১৫৮, ১৬৭, ১৭২, ১৭৩, ১৯৮. 
২০৭, ২০৮, ২০৯, ২২৫) ২২৯, 
২৫১, ২৫৯, ২৬৯, ২৮১, ৩০১, ৩২০ 

_-পেতি--২৫৮, ২৫৯, ২৮৪) ৩০৬, 
৩১০, ৩২০, ৩২৯, ৩৩৩, ৩৪০, ৩৫১ 
৩৯২ 


৩২৫, ৩৩২, 


ভভ 
ভিকৃতর উগো।--৩৩ 
ভিয়েংনাম-_-২৬, ৪৯ 


৪০৩ 


_ উত্তর--৭৫ ৩৩৫) ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪০, 
ভ্বমিদাস--১০, ১৭ ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫৯ 
ভের্সাই ( শাস্তি) চুক্তি-_-১১০, ১১২ ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫১, 

ম ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৬, ৩৫৭, 

৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, 

মঙ্গৌলিয়া__-৪৬, ২১৯, ২৯২ ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৮, ৩৬৯, 

মনোযোগের ছ'টি বিষয়_-১৮১, ২৬৬ ৩৭০. ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৫ 

চির রনির তি ছুই) ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, 
, ২৭ 


৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, 

মাও €সে-তুং--৯১ ১১) ১৭) ২৬১ ৩৭, ৩৮৯) ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, 
৬৫, ৬৮), ৮৪, ১০০, ৯০৬, ১০৮, 2 
১১৯, ১১২, ১১৯, ১২০, ১২৯, 
১২১, ২৯3, ১৩৫, ১৩৬, ১৪১, 
১৫০, ১৫১, ১৫৫, ১৬২, ১৬৩, 
১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭ ১৬৮, 
১৬৯, ১৭০. ১৭৩, ১৭৫, 
১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, 
১৮১) ১৮২, ১৮৩, ১৬৪, ১৮৫, 


“মাদাম কুরি”--৩৬৩, ৩৬৪ 

মাঞ্চুরিয়।_-৪৬, ৭২, ৮০, ১২৫, ১৯৭, 
২১১) ২১৩, ৩১৪ 

মার্কস--২১, ৩৫, ১০৫, ১১৫, ৩৩০, 
৩৪৪, ৩৭৭, ৩৮১ 

মারকসবাদ--১৭, ২৫, ২৯ ১২০, ৩৭৮, 
৩৮০ 

18 মার্কপবাদ-লেনিনবাদ--১১৪, ১১৫, 


১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৬, ১৯৭, ০ 
১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২ ২০৩, ১৯৬, ১২০, ১২৯, ৯২২, ১৯৮৫. 
১৮৬, ২৮৪, ২৯৩, ৩২৪, ৩২৫. 


২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭ ২০৮, 
৬ ৬৩৬ পু । ১৬] ৬ 
২১০, ২১৯, ২১৮, ২২৯, ২২২, ২৬, ৩৩১, ৩০ ৩৩৬, ৩৪৭, 
৩৪৯, ৩৫১, ৩৭৭, ০৮৬ 


২২৩, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২৩০, 

২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, মার্কসবাদী--৬৪, ১২০, ১২১, ৩৫৯, 
২৩৬, ২৩৭; ২৩৮, ২৩৭৯, ২৪০, ০৮48 
২৪১, ২৪৫, ২৪৭, ২৪৯, ২৫১, মারু-১১) ১২) ১৩, ১৪, ১৩৬, ১৮১ ১৯, 


২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২২, ২৪, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৯, 
২৫৮, ২৬০, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭. ৩৯, ৪০, 
২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭৩, ৪১), ৪২, 88, ৪৮, ৫০) ৫২, ৫৩, 
২৭৪, ২৭৫) ২৭৬, ২৮১, ১৮৪, ৫৪, &৭, ৫৮. ৬৩, ৬৪, ৬৯, ৭১, 
২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৯১, ২৯২, ৭8, ৭৬), ৭৭) ৭৯, ৮০, ৮১, ৯০, 
২৯৩, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৯৪, ১০৬, ১১৩ 


৩০৭, ৩১৯, ৩১২, ৩৯৩, মিন পাও (জনতার পত্রিকা )--৭৫ 
৩১৬, ৩১৭, ৩১৯, ৩২০, ৩২৯, মিশনারী--১৬. ২৩, ৪৫, ৪৬, ৫৪, 
৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৫৬) ৫৭, ৬২ 

৩২৮, ৩২৯, ৩০, ৩৩৯, ৩৩২, মুক্দেন/শেনিয়াং--২১৩, ২১৪, ৩৯৪ 
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মুক্ত এলাক1/অঞ্চল-_-২৮২, ২৯০, ২৯১, 
২৯২, ২৯৭, ৩০২, ৩১২, ৩৪৫ 


ম্ুসোলিনী--২১৭, ২১৯ 
মে দিবস--৩০৯ 
ষ 
যাও শু-শিহ---৩৫০, ৩৬০, ৩৬৯ 
মুক্তফ্রণ্-_১১, ১৬, ৬৩, ৬৪, ১৩১, 
১৫৫, ২২৫, ২৫১, ২৫৭, ২৬০, ২৬২, 
২৬৩, ২৬৪ 
স্বগোল্লাভিয়া--৩৩৪, ৩৫১ 
যোজেফ নীডহ্যাম--৩৫৫ 
বন 
রল, ( রমযা )--১০৫ 
রাশিয়া--৪৩, ৭১, ৭৪, ৮৬, ১০, ১০০, 
১৯৭ 
রাশিয়া সোভিয়েং/সমাজতন্ত্রী--১২৫ 
১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৪০, ১৪২, ১৪৫ 
১৯২, ১৯৬, ২০৬, ২০৮, ২১১, 
২১২১ ২১৫,২২২, ২২০, ২২৫১ ২২৮, 
২৭১, ২৭৯, ২৮০, ২৯১, ২৯২, 
৩০০, ৩০১, ৩৩৩, ৩৫৫, ৩৬৩, ৩৭৫ 
৩৭৭, ৩৮১ 
রুূজভেল্ট-_-৩৬৪ 
রুশ জাপান মুদ্ধ-_-৭১, ৭৩ 
রুশ বিপ্লব--১৯০৫--৭৩, 
৭৬ 
_অক্টোবর--:১০০, ১১১, 
১১৫, ১১৮, ১১৯, ১৩২, ১৯৬, 
৩২৪, ৩৩০, ৩৩১ 
রাষ্ট্রসংঘ/জাতিসংঘ--১৫৯, ২১৫, ২২০ 
বেড ক্ল্যাগ--৬৮ 
রেনমিন রিবাও-_-৩৩০, ৩৫৯ 
লন 
লং মার্চ--২৩২, ২৩৩, 
২৩৯৪ ২৪৭, ২৪৯ 


৭8, ৭৫, 


২৩৬, ২৩৮, 


লানসিং-ইশিয়াই ছ্বক্তি--১০২, ১০৩ 

লাল কুগুরীর স্বপ্র'--৩৫৯, ৩৬০ 

লালফৌক্র-_-১৭৬, ১৭৮, ১৮২, ১৮৫, 
১৮৬, ১৮৭, ১৯৩, ১৯৮, ১৯৯, ২০৪ 
২০৫, ২০৬, ২০৯, ২১৩, ২১০৪, 
২১৭, ২১৮, ২২১, ২২২, ২২৫, ২২৭, 


২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩২, ২৩৩, 
২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, 
২৩৯, ২৪০, ২৪৭, ২৫০, ২৫১, 
২৫২, ২৫৬, ২৫৭, ২৬১, ২৭৩, 


২৮০, ২৮৪, ২৯২ ২৯৩, ২৯৬ 

লাল রাজনৈতিক শক্তি--২০৭, ২০৮, 
২০৯, ২১০ 

লিউ শবও-চি--৬৫, ৬৮, ১১৯) ১২০, 
১৩৫) ১৬৮, ১৭০, ১৯২, ২২২, ২২৯, 
২৫৪, ২৬০, ২৬২, ২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, 
২৮৬, ২৮৭, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, 
৩১৬, ৩৩৪, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, 
৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, 
৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, 
৩৫৬, ৩৫৭, ৩৮৮, ৩৭৩, ৩৭৪, 
৩৭৫) ৩৭৬, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, 
৩৮৭) ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩০১ 

লি তা-চাঁও-_-১০৫, ১১৯, ১৩১, ১৩৫ 

লি তসে-চেং--১৯, ১২ 


লিন পিয়াও--১৩৬, ১৭৬, ১৮১, ২১৮, 
২২২১ ২৩৫, ২৫৪, ২৫৮, ২৬২, 
২৬৭, ২৭০, ২৯১, ২৯৪, ৩১২, 
৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৭, ৩২৮, 
৩২৯, ৩৩৫, ৩৪২, ৩৪৫, ৩৫১, 
৩৭৩, ৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, 
৩৯১, ৩৯২ | 


লিন সে-সু--২১, ২২ 


লি লি-সান--১৯২, ১৯৩) ১৯৪, 
২২২, ২২৩ 

লি সিউ-চেং--৩৫, ৩৬ 

লু সুন--১০৫, ১৯৪, ২২৯, ৩৭২ 

লেনিন--১০৫, ১১১, ১১৫, ৩২৫, ৩৩১, 
৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৮, ৩৪৫) ৩৭৭. 
৩৭৮, ৩৭১৯, তা৮১১ ৩৮২ 


১৯৬, 


শ 

শাংহাই--২২, ২৬, ৩৪, ৩৬১, ৩৮, ৪১, 
১০৯. ১১০, ১১২, ১১৩, ১২১, 
১৩৮) ১৩৯, ১৪০), ১৪২১ ১৪৩, 
১৪৪, ১৪৮, ১৫৩, ১৫৬, ১৬০, 
১৬৮, ১৭১, ২১৪, ২১৫, ২১৬, 
২১৭, ২২৬, ২৫০, ২১৯, ২৭১, 
৩০৭, ৩১৯৩, ৩১৬, ৩৮৭, ৩৯১ 


শান্তি সম্মেলন, প্যারিস--১০৬, ১০৭, 
৯০৮, ৯০৯ 

শানতুং--৪৫, ৪৬, ৫5, ৫৫, ৫৭, ৮১, 
৯২, ৯৩, ১০৭, ৯০৮, ১০৯, ১১৩, 
১২৪, ১৯৬, ৩১১, ৩১৪, ৩৭০ 

শিমোনোসেকি ছক্তি--৪২, ৪৩, 85. 
5৬, ৫১ 


শিল্প-বিপ্লব__২৫ 


শেন্সি-_২৩৩, ২৩৬, ২৩৮, ২৪৯, ২৫০, 


২৬১, ২৬৯, 


৩১১, ৩১২ 


২৭৩, ২৭৪, ২৮২, 


শ্রমিক আন্দোলন--১১৪, ১২৭, ১৪৩, 


১৫১) ১৭১, ২০২১ ৩৭৭ 
শ্রমিক (সবহারা) শ্রেণী-__-১৭, ২৯, ৩৫, 
৩৬, ৩৮, ৬৭, ৭০, ৭৩, ৮৪, ৯৯, 
১০৬), ১১১, ১১৫), ১১৭) 


১১৯) 
১২০১ ১২৯, ৯২২, ৯২৬, ৯২৮, ১৩০, 
১৩৫) ১৪১১ ১৪৩, ১৪৪, ৯৫৪, ৯৫৭, 
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১৫৮, ১৬১) ১৬২) ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, 
১৭১, ১৭৩, ১৮৪, ২০৯, ২১০, ২১৩, 
২২৩, ২২৪, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৮, ২৬০, 
২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৭৪, ২৭৫, ২৮৪) 
২৯১) ৩০১, ৩১০, ৩১৯, ৩২০, ৩২৯, 
৩৩১,৩৩২) ৩৩৩, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, 
৩৪২, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৭, ৩৬২,৩৬৪, 
৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, 
০৮৫, ৩৯৯, ৩৯২, ৩৯৩, 
শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্ব--১১৯, ১২০, 
১২২, ১৩১, ১৩৫, ১৭০, ১৮৫, 
১৯১, ২০২, ২০৩, ২১০, ২৫৩, 
৩০৭, ৩২০, ৬২১, €২২, 
৩২৪, ৩২৫, ৫৪০, ৩৪৮ 
৩১৩, ৩৯৪ 
শ্রেণী সংগ্রাম_-১১১ ১০৫) ১৫৬, 
৩৪২, ৩৪৫, ৩৪৭, ৬৫০, ৰ 
৩৫২, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৭৪, ৩৭৬. 
৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮০, ৩৮৩, ৩৮৬) ৩৮৮ 
জস 
“সংশ্র।স-সমালোচন' পাস্তর'--৩৯৩ 
স্কার আন্দোলন--&০৩, ৫১, ৬৭ 
সংশোধনবাদ--১৯৬, ৩০৫, ৩২৭, 
৩২৯, ৩৩৮, ৩৪৭, ৩৬০, ৩৬৭, 
সংশোধনবাদী--৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, 
৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৩, ৩৮৪ 
সবহারার]/শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব__ 
৩২৫, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৪১. 
৩৪৪, ৩৪৫, ৬৫০, ৩৫১, ৩৫৩, 
৩৫৮, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৭৮) ৩৮২, 
৮৩, ৩৮৪ 
সমাজতন্ত্র_২৯, ৮৯, ১০০, ১১২, ১১৭, 
১১৮, ১১৯, ১৬৪, ৩৩৫), ৮৩৬, 
৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪5০, ৩৪৭, 
৩৪১, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৭, 
৩৬৬, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৮৫, ৩৮৯ 


৩৭৯, 


, ৩৮৯, 


সাংস্কৃতিক বিপ্লব--৬৫, ৬৮, ২২২, 
২৮৭, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৫ ৩৩৭, 
৩৪২, ৩৪৬, ৩৫১, ৩৬৫) ৩৭২, 
৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৫, 
৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮১, ৩৯০, 
৩৯২, ৩৯৩ 

সামস্ত প্রথ।--১৩, ২৮, ৩৭, ৫২, ১১৮, 

১৬২ 


_প্রভভু--৩৮, ৩৯, ৪২, ৫৩, ৫৬, 
৬৬, ৭১, ৩৩১ 
--বাদ--১১৫), ১৩৪, ১৫৫) ১৬৪, 
১৭২ ১৮৯, ২৪৫, ২৫২, ৩২১) 
৩২৪, ৩৩১, ৩৫৮ 
-_-সমাঁজ--১০, ১৭) ২৭, ২৮, ৩০, 
৭০১ ১০৪) ১০৫ 
সামন্ত শ্রেণী--৩৯, ১৫৩, ২০০ 
সামনের দিকে বিরাট লাফ--৩৫৬ 
'সাম্াজ্যবাদ--৪৩, ৪৫, ৫৪9, ৫৬, ৫৭, 
৬০, ৬৪, ৬৫, ৬৯, ৭০, ১১৯, 
৯২৫১ ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, 
১৩৪, ১৩৯, ১৪৪, ১৫৩, ১৫৫, 
১৫৬) ১৬৪), ১৭২, ১৮৯, ২০৭, 
২০৮, ২২৩, ২৫২, ৩০১, ৩২০, 
৩২১, ৩২৩) ৩২৪, ৩২৬, ৩২৯, 
৩৩২, ৩৩৫, ৩৪৬ 
সাম্রাজ্যবাদী-_-৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৭, 


৭0, ৮০১ ৮৫, ৮৬, ১০০, ১০৩, 
১০৭; ১০৮; ১৯৭, ৯২২) ১২৩, 
১২৪, ১২৮, ১৩২, ১৩৭, ১৩৯, 
১৪০, ১৪১১৬,১৪৩, ১৪৫, ১৪৮) 
১৫২, ১৫৬, ১৫৮, ১৬৬, ১৭৩, 
১৯৬, ১৯৮, ২০০, ২০৭১ ২১২ 
২১৩, ২১৫, ২১৮, ২৩৮, ২৫৮, 
৩৩৩, ৩৩৪, ৩৪০ 

'সিং চুং ছই--৫০, ৫১ 


সুন ইয়াংসেন-_-৩৭, ৪৮৪ ৪৯, ৫০, ৫১, 


৫৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮২, ৮৫, 
৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৭, ১৮, 
১০৫, ১৩১, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৮, 
১৩৯, ১৪০, ১৪৬, ১৪৮, ১৬৫, 
১৬৯, ২৬৯, ২৭৬, ৩২১ 

স্তালিন--১০৫, ১১১, 
১৬২, ২০৯, 
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২১০, ২১২, 
২২৫, ২৭২, 
২৯২, ২৯৩, ৩০১, ৩৩১, 
৩৩৮১ ৩৪৬, ৩৬০, ৩৭৭, 
৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২ 
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হংকং--২২১ ১২৭), ১৩৮, ৯৪৪, ১৪৫, 
১৪৬১ ৩০৯ 


"হঠকারী/কারিতা/ পুশ-ইজম-_ ১৮০, 
১৮৮, ১৮৯, ৯৯৯, ১৯৪, ২০৪, 
২২৬, ২৩১, ৩৪৯, ৩৭৪ 


হাই জুই-_-৩৬৫, ৩৭১, ৩৮৭ 


হাংগেরি--৩৩৪, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৬৬ 


১৬১, 
২১৩ 
২৮০, 
৩৩৪, 
৩৭৮, 


হিটলার-_২১৮, ২১৯, ২৭৪, ২৭৯, 
২৯২ 

ছু ফেং-_-৩৬১, ৩৬২ 

ছুনান--৩৬, ৭৫১ ৭৭, ১২৯, ১৩১৯, 


১৫০, ১৫১, ১৬৫), ১৬৮, ১৭৬, ১৭৭, 
১৭৮১ ৯৭৯) ১৮৭, ২০৪১ ২০৮) ২০৯, 
২৩৩, ৩১৮ 
ছুনান তদন্ত রিপোর্ট -_-১৬৪, ২৪৫ 
ুং সিউ-চুয়ান_-২৭, ২৮, ২৯, ৩৪ ৩৬ 
হোজা, এনভাঁর--৩৫১ 
ভোনান- ২৬, ১৫৩, ২৭০ 
হোয়ামপোয়া ১৩৬২ ১৩৯১ ৯৪৬, ১৪৮ 
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